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সন ১৩৬৭ সাঁল 


প্রকাশক ॥ শ্রীবামানন্দ সাঁচ দেব 


এলাউড পাব্লিশাস প্রাইভেট লিমিটে ও 
১৭ চিওবএ্ন এভেন্ত্য, কলেকাতি! ১৩ 
... তিসি হিট, 2৬ 
দেবদাস নাথ অএম-এ, বি-এলা 
সাধন। ০প্রস প্রাঃ লিমিট ৮ 
৭৬ বিপিন গাঙ্গুলী ট্টাট 
কলিকাতা ১২ 


মুদ্রক ॥ 


প্রচ্ছদপট ॥ শ্রীখালেপ চৌশুবী 


তা 


ভ্রমকা 


মালয়ে বুটিশেব সৈম্তবল পচাশী হাজারে এসে ঠেকেছিল , ১৯৪২-এর 
১৫৯ ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে তাঁরা জাপানীদেব কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর 
আগে হয় নিহত হয়েছিল, নয় ধর। পড়েছিল আরও হাঁজাঁর ঞুডি। আম্ম- 
সমর্পণেব ভেতব দিয়ে নাঁটকীয বিপযয়ের ষোঁলকলা পূণ হল, দুনিয়ার খুব 
কম জায়গাতেই বৃটিশ সাঁমবিক শক্তি এত বড় ঘা খেয়েছে । ঠিক একশে। বছর 
আগে কাঁখুল নদীর গিরিখাতে একটি বুটিশ বাহিনী বিলুপু হযেছিল , তারপর 
গ্রাচোে এ ঘটনা! এই প্রথম । জাঁপাঁশীদেব হাতে ধৃত বন্দীদেব অধেকেরও 
বেশি ছিল ভাঁরতীয়-_সব মিলিয়ে প্রায় ষাট হাজাঁর ; তাৰ অর্ধেকেরও কম-_ 
প্রা হাঁজার পঁচিশ ভারতীয় দল ত্যাগ ক'রে, আজাদ হিন্দ ফৌজে গিয়ে 
জটেছিল। বাহিশীটি ছিল আজাদ হিন্দ' নামে “অস্থায়ী সরকাঁবের-ধাকে 
নিয়ে এই গ্রন্থ, সেই সুভাষচন্দ্র বন্থকে সামনে রেখে এই সরকার জাপানীদের 
সঙ্গে মিত্রতাবছ্গ জাতীয় রাষ্টী বলে নিজেকে জাহিব করেছিল। স্বতরা" 
বিদ্রোহ, দলত্যাগ ও রাঁজাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ব-সাঁমরিক আইনভুক্ত এইপব 
অপরাধে তাবা অপরাধী । 

কিন্ত অর্দেকের বেশি ভাঁরতীয়-সখখ্যাঁয় তারা হাজার পয়প্রিশ 
হবে-উপযুপরি ছুঃখকষ্ট সহা করেও কখনও কখনও যমযন্ত্রণা ও নিশ্চিন্ত 
মৃত্যু সবরেও আন্ুগত্যে অটন ছিল--কিছুতেই তাব। নেমকহারামি করেনি 
এবং সৈন্যবাহি নীতে প্রবেশকালীন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেনি । একই রেজিমেন্টের 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাটালিয়ান হুক্ত যার তাদেরই সগোত্র, একই এঁতিহো মাভষ সেইসব 
সঙ্গীসাথীর। যুগপৎ উত্তর আফ্রিকায়, ইতাঁলিতে আর বর্জার যুদ্ধ ক'বে 
বাহিনীর মুখোজ্জল করেছে এবং বুটিশ, মাকিন, জার্মান নিবিশেষে সব 
সহযোদ্ধার কাছ থেকেই স্বনাম কিনেছে । কেন তবে এদেরই একট। অ*শ 
শত্রুপক্ষে চলে গিয়েছিল ? বেশির ভাগ বৃটিশ সৈন্যের ধারণার ওব। যা কণেছে, 
তা স্রেফ বিশ্বীপঘাতকতা। | সত্যিই কি তাই ? আবার অন্যদিকে বেশির ভাগ 


॥ 1০৮৩ 


ভাঁরতবাসী রীতিমততভাবে নিশ্বান করেছিল যে, ওদের আচরণে শ্রকাঁশ 
পেয়েছে জাতীয়তাঁবাদী আঁবেগ। সেটাও কি ঠিক? 

মান্ষের আচরণের উদ্দেশ্য নিয়ে যারাই মাঁথ। ঘামায় এই একটি 
প্রশ্নে তাবা সকলেই আগ্রহবোৌধ করবে । দ্বিতীয় প্রশ্ন হল £ যুদ্ধশেষে এইসব 
লোকজনের প্রতি কি রকমের ব্যবহীর কর হয়েছে? এ ব্যাপারে যেলব 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, সে সম্পর্কে নানীমহল থেকে চুটিয়ে সমালে চন। করা 
হয়েছে । একট। জিনিস ঘটে যাবার পর সে সম্বন্ধে সমাঁলোচন] করা মহজ, 
কিন্ত তখনকার অবস্থায় অন্য কোন মূলনীতি গ্রহণ কর। যেত ব'লে আমি মনে 
কবি না। অবশ্য আমার মনে আছে সে সময়ে প্রত্যেকটি সম্তাঁব্য কর্মপন্থার 
গুকতর-_-ও বাস্তব__বিপদ্‌ দেখিয়ে বেশ কয়েকটি বিবৃতি বেরিয়েছিল; কিন্ 
এমন কোন গঠনমূলক বিকল্প প্রস্তাব এসেছিল ব'লে আমি জানি না যা সে 
সময়ে নাকচ কব। হয়েছিল । 

এব্যাপারে আগাগোডা সুভাষচন্দ্র বন্থুর ব্যক্তিত্বেব একট। প্রধান 
ভমিক। রয়েছে; মিঃ টয় তার বইতে সে বিষয়ে লিখেছেন । এখানে তার 
বইয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে অন্য একট! দিক থেকে খুব মোটামুটি কয়েকটা কথ 
বল। হচ্ছে । বিদ্রোহের অপরাধে আনষ্টানিকভাবে অপবাধী পচিশ হাজার 
লোঁকের মধ্যে কার দোষ ঠিক কতখানি--তা বল। সম্ভব নয়, তবে 
মনোভাবেব দিক দিযে তাদের চারটি কোঠায় ভাগ কর! ষাঁয়। কিন্তু লোক 
এই ভেবে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিল যে, স্থবিধে পেলেই তারা 
বুটিশ ফৌজে আঁবাঁর ফিরে যাঁবে--এদের সংখ্য। খুবই কম ছিল ব'লে আমি 
মনে করি। কিন্তু লোঁক- আমার মতে, তারাঁই সখখ্যায় বেশী-কা কববে 
ঠিক করতে না পেরে ভুল ধারণার বশে বিপথগামী হয়েছিল এবং তাঁরা 
মোটামুটিভাবে বিশ্বীদ করত যে তাঁদের সামনে মোটামুটিভাবে একটি পথই 
খোলা আছে। অন্যেরা ছিল খোলাখুলিভাবে সুবিধাবাদী; কিছু লোকের 
মধ্যে ছিল সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী আঁবেগ। আমার মনে হয়, দ্বিতীয় 
দলে যত তোক তার চেয়ে ঢের কম লেক ছিল শেষের ছুই দলে । অবশ্যই 
এই বিভাগগুলো খুব ধরাঁবাঁধ। ছিল না; অনেকে ছিল যাদের মনোভাব 
একেবারেই পীঁচমেশালি ধরণের এবং প্রীয় সকলেরই মনোজীবে মেশাল 
ছিল। 
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বুদ্ধেব সমষে যখন সৈনাসংখা। বেড়ে পচিশ লক্ষ হয়েছিল_-তখনও 
ভারতীঘ্ব সেনাবাহিনীতে লোকে স্বেচ্ছায় আসত । ভারতীয় জীবনযাত্রার 
মান অন্ুযাঁয়ী পন্টনের বেতন ও খাঁওয়া-পর্$ বেশ ভাল , কতকটা সেই 
কাঁরণে এবং কতকটা ভারতে সৈনিকবুত্তির বরাবরই মাঁন-ইজ্জত আছে ব'লে 
লোকে পন্টনে নাম লেখাত। সাধাঁবন সেপাই হিসেবে ঢুকে পরে যাঁর! 
অধ্সপার হত, তাঁর! প্রেরন কিবা দরকার পডলে কোম্পাশিও চালন। করত 
এব তাঁর হত বডল1'টর স্বাঁক্ষরযুক্ত অধস্তন কমিশনতৃক্ত অফিসাঁর--দেডশ 
বছছব ধ'রে এই ব্যবস্থাই চলে এসেছে , কিস্‌ কমিশন প্রাপ্ত উচ্চতন অফিসার 
বলতে ১৯১৯ সাল পধঘস্ত সকলেই ছিল বুটিশ। সাঁধাবণ নিয়মে অথব। জরুরী 
অবস্থায় কমিশনপ্রাপ্প অফিসারদের মধ্যে সিঙ্গাপুবেব ঘটনা ঘটবার সময় 
নাগাঁদ--বৌধ করি পাঁচজনে একজন ছিল ভাপতীয়। 
সেপাইরা ধবা পড়লে ওপরওয়াল। অফিসীরদের কাছ থেকে তাঁদেব 
সরিয়ে ফেলা হত। যেটুকু খবরাখবর তাব। পেত, সবই প্রায় জাপানীদের 
মারফত । বলা হত বুটেন যুদ্ধে হেরে গেছে, লড়াই ফতে। এইরকম একটি 
ব্যাটালিয়ানের লৌকজনদের আর নিম্পপদস্থ অধিসারদের আমি বিলক্ষণ 
চিনতাঁম। আযাঁডজুট্যাণ্ট আর সার্জেণ্ট-মেজবদের মধ্যবর্তী তাঁদের স্ববাঁদাঁর- 
মেজরকে আমার মনে আছে , ছোটখাঁটো সরলপ্রকৃতির সেই মাষটির বাড়ি 
দূব পাহাঁড এলাঁকাঁয়। হিমালয়ের চাষীবাসী মাষ ওরা, লোকের কথায় 
সহজেই কান দেয়__পাঁহাঁড়ের ওপারে যে জগৎ, সে জগত্টাঁর দিকে তারা 
হা! ক'রে তাকিয়ে থাকে । জবরদস্ত সেনাপতির অধীনে ওরা চমৎকার লড়াই 
করে; কিন্ধ মাথার ওপর কেউ দেখবার ন। থাকলে নিজেদের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার অভাব সম্বন্ধে ওরা এত বেশী সচেতন হয়ে পড়ে যে, তখন সহজেই 
অন্তের প্রচারের ফাদে পা দেয়। এই বা1টালিয়ানে কিংস্‌ কমিশন প্রাপ্ত একজন 
ভারতীয়কে পাঠানে। হয়) আত্মসমপণের অল্প আগে কিছুদিন সে এই 
সেনাদলে কাজ করেছিল । ব্যাটালিয়নের লোকজনদের সে ব'লে বেভাঁয়ঃ যুগ 
খতম, এখন তার। ঠিক করুক জাপানীদের জন্তে পায়খান। খুঁড়বে, ন। 
আবার ফিরে পন্টন হবে-অবশ্য এবার তাঁর! লড়বে স্বাধীন ভারতের পক্ষ 
নিয়ে। তাঁর! পণ্টন হওয়ার পথই বেছে নিল। 
আমার ধাঁরণা, বহু ব্যাটালিয়ানের অবস্থাই এই একটি ব্যাটালিয়নের 
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ধরনধারন থেকে আঁচ করা যাঁবে। স্বাদেশিকতাঁর ভাব তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই 
ছিল; ভারতবর্ষ ধাপে ধাপে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে বহু আগে 
থেকেই তাঁর জানত ; সে-সম্বন্ধে একট। অনিগি্ আবেগসর্বস্ব স্বাভাবিক 
সহানুভূতি থাকলেও তাঁর জোর এত ছিল না, যাতে সৈন্ৃবাহিনীর প্রভাব 
কাটানো যায়_সামরিক বাহিনীব প্রভাব বলতে তার নিয়মশৃঙ্খলা। 
রেজিমেন্টগত গর্ববোধ, ব্যক্তিগত ভাঁবে অফিসারদের প্রতি ভক্তি, ভাল 
খাবাব আর যথাঁবিহিত বাবহাঁব। কিন্তু এখন তাঁর। সক্রিয়ভাবে বিপথে 
চাঁলিত হচ্ছিল এবং এই শ্রেণীর যে সব লোকজন --আমার বিশ্বাস পঁচিশ 
হাঁজার সৈন্যের মধ্যে তারাই অধিকাংশ- পূর্বতন মঙ্গীলাথীদের বিরুদ্ধে লড়তে 
হতে পাঁরে এট। তারা ঠিক তাবতে পাঁরেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে এই 
ধরনের লোঁক হয় তাড়াতাডি ভেগে গিয়েছিল, নয় ধর| দিয়েছিল । 

সঙ্গী বুটিশ অফিসাররা যাঁকে বেইমাঁশি বলছে, ভারতীয় বন্ধুরা 
তারই নাম দিচ্ছে দেশপ্রেম-শিক্ষিত কিংস কমিশন প্রাপ অফিসাররা 
এ জিনিদ অনবরত শুনছে, তাই তাদেব মধ্যে এই দুই বিপরীত 
মূল্যবোধজাত অন্তবিরোধ আরও বেশি ক'রে লেগে থাকত| তা সত্বেও 
তার। কিংস কমিশন ছাঁডেনি এবং তাঁর স্থখস্থবিধেগুলে। রীতিমতভাবে 
ভোঁগ করেছে; তারা জানত ভারতীয়দের মূধো কেউ কেউ--এবং 
নিঃসন্দেহে কখনও কখনও তাঁদের নিজেদেরও মন বলেছে যে, তার! 
বিশ্বাঘঘাতক | স্বভাঁষচন্ত্র বন্থুর মত লোককে শ্রদ্ধা না ক'রে পার যায় 
না; ভারতীয় গিভিল দাঁভিনে থাকা তাঁর দিক থেকে অকর্তব্য--এটা 
মনেপ্রাণে বিশ্বীন ক'রে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন | যাঁরা ছুদিনে দল 
বদলেছিল এবং দ্বিতীয় বারেও যাঁর! আরামের পথই বেছে নিয়েছিল-_তাঁদের 
সবাইকে শ্রদ্ধা কর। যায় ন।। কিন্তু এ কথ! ভাবলে ভুল হবে যে, একমাত্র 
স্থবিধাঁবাঁদী মনোভাঁবই ছিল। মোহন পিং-এর কাহিনী এ বইতে বলা হয়েছে; 
মোহন পিং ছিলেন এমন একজন অফিপার, যিনি সত্যিকার বিশ্বান থেকে 
নিজের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং শত নির্ধাতনেও তাঁকে টলানে যায় নি। 
তাছাঁড। অনেকের কাছে স্ভাঁষচন্ত্রের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও ছিল ছুনিবার । 

জাপানীর। বড় বেশী বাঁড় বেড়েছিল এবং ইন্ফলের দীর্ঘ নাছোড়বান্দা 
যুদ্ধে তাবা পরাস্ত হয়। জেনারেল গ্লিম-এর বিজয়ী বাহিনী বর্ম 
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ভেদ ক'রে দক্ষিণ মুখে হু হু করে এগিয়ে যায়) আশাভঙ্গ 
হয়ে অনশনক্রিষ্ট ছিন্নবান পরিহিত পর্যদস্ত আই-এন-এ সৈন্তের। 
গোডাঁয় ছুজনে, তিনজনে, তারপর প্রেটুনকে প্রেটুন, ব্যাঁটালিয়ানকে 
ব্যাটালিয়ান বুকে হেটে এসে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। আন্তর্জাতিক ও 
সামরিক আইন অন্থলারে বিদ্বোহ ও দলত্যাগের অভিযোগের সামরিক 
আদালতে তাদের বিচার হতে পারত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলি ক'রে মার৷ 
যেতে পাঁরত। কিন্তু রাজনৈতিক তাতপধ থাকায় সমশ্যাঁটা স্পষ্টতই খুব 
গুরুতর ছিল; তখন সমস্যাটি ধাঁমাঁচাপা দেওয়া হল--হাঁতে তখন অনেক 
কাঁজ--এবং এমনভাবে তাদের ভারতবর্ষে ফেবত পাঠানে! হল যেন তারা 
যুদ্ধবন্দী। ভারতীয় জনসাঁধাবণ তখনও তাঁদেব অস্তিত্বের খবর জানত না। 
কিন্ত জাপানের সঙ্গে অতকিতে যুদ্ধ শেষ হতেই সমস্তাটি আর ঠেকিয়ে রাখ। 
গেল না । আই-এন-এ সম্বন্ধে দেশের লোককে জীনাতে হল এবং তাঁদের 
সম্বন্ধে কী করা হবে না হবে সে বিষয়ে সরকারকে মনস্থির করতে হল । 
তাদের যা অপরাধ আইনত তার শান্তি প্রাণদণড। অবশ্য পচিশ 
হাজাঁর লোককে প্রাণদণ্ড দেবার কথাই ওঠে না। এক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডটা হবে 
নৃশংস, অন্যায় ও হটকারী। অন্যদিকে আবার বিদ্রোহ ও দলত্যাগের 
অপবাঁধও কখনও মার্জনা করা চলে শাঁনিছক ন্যায়বিচারের ভাঁবন। ভেবে 
নয, ভারতীয় সৈন্যবাঁহিনীর ভবিষ্যৎ ভেবে । এই বাহিনী যদি তার শঙ্খলা 
বজায় বাঁখতে পারে, তাহলে নব ভারতের পক্ষে ভা হবে মুল্যবান সম্পদ; 
নিয়মশৃঙ্খল! ঘুচে গেলে সেট। হবে ভয়েব ব্যাপার । ঠিক হল : শাদা, ধূসর ও 
কাঁলেো-_ আই-এন-এর লোকদের এই তিন দলে ভাগ করা হবে । পালাবার 
উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আই-এন-এতে যোগ দিয়েছিল, তাঁদের ফেল। হবে প্রথম 
দলে; তার। পূর্বেকার সুযোগ সুবিধা ফিরে পাবে। পাল্লায় পণ্ড়ে যারা 
বিপথগামী হয়েছিল তাঁরা পডবে দ্বিতীয় দলে ; অবিলম্বে বিচার শেষ ক'রে 
পণ্টন থেকে নাঁম কাঁটিয়ে তাদের খালাস দেওয়া হবে । শেষের দলে খাদের 
ফেল! হবে, তারাই শুধু থেকে যাবে ; এরা ষা কিছু করেছে সঙ্ঞানে। যাঁরা 
তাঁদের মধ্যে বড় অপরাধী তারা অনেকেই আগে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত 
ছিল ; আঁই-এন-এতে ভক্তি করাবার জন্তে কিংবা যোগ দেবার পর পালাবার 
চেষ্টার জন্যে এরা অনেকেই এদের সহযোদ্ধাদের য্মযন্ত্রণ! দিয়েছে, বেত 
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মেরেছে অথব! খুন করেছে । এদের মধ্যে পয়ল। নম্বরের অপরাধীরা যথাঁবিহিত 
সাঁজ। পাবে; যাঁদের অপরাধ কিছুট। কম, প্রাণদণ্ডের বদলে বিভিন্ন মেয়াদে 
তাঁদের কারাদণ্ড হবে _বেশির ভাঁগ ক্ষেত্রেই কারাদণ্ডের মেয়াদ হবে কম । 

জাঁপানের সঙ্গে সন্ধি হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় ; মাঁনবিকত। সম্পন্ন ও দায়িত্বশীল কারে! পক্ষে এ ছাড় দ্বিতীয় 
কোন কর্মপন্থা গ্রহণ কর! ষে সম্ভবপর ছিল এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত | ১৯৪৬ 
সালে দিল্লীর আইন-পভায় আমি এই পিদ্ধীন্ত সমর্থন করি এবং আজও তা 
করব। কিন্তু ঘটন। এত দ্রুত ঘটতে থাঁকে যে তাঁর সঙ্গে তাঁল রাখা সম্ভব 
হয়নি; এমন যে হবে আগে থেকে তা আন্দজও করা যায়নি । আমি এও 
্বীকাথ কপি যে ঘটনার পরিণতি কী হবে যদি জান। যেত তাহলে দেশের 
লোকের কথা ভেবে অন্য ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ঢেব ভাল হত । উচিত 
ছিল পয়লা নম্বরের জনকয়েক অপরাধীকে বেছে নিষে খুব চটপট তাঁদের 
বিচারের পাট চুকিয়ে ফেলা, আবও কয়েক সপ্তাহ আই-এন-এর অস্তিত্বের 
কথ। লোককে ন। জানানে।, বিচার যতক্ষণ ন। শেষ হয় ততক্ষণ খবরট। চেপে 
রাঁখ। এবং তাঁরপব বাকি নকলের দণ্ড মকুব কবাঁর নীতি ঘোষণা করা । 
কাজটা খুব সহজ হত না ; মামলার নথিপত্র তৈরির জন্তে আইন জীবীদের 
সময়ের দরকাঁর, বিপুলপবিমাঁন তথ্য ঘটতে হবে, তাঁর মধ্যে কিছু তিন বছরেব 
পুরনো | তাছাড়। খবর গোপন রাখাঁও সহজ কর্ম নয়। তাহলেও তখন 
কারো মাথায় এলে-হয়ত করা যেতে পারত । কিন্তু কারো মাথায়ই 
আসেনি । 

নীতি ঠিকই ছিল; প্রকাশ্যে সব কিছু হতে দিয়ে--পরে য। 
দাড়াল-__-গুকতর রকমের ভূল করা হল। ছুটে ধারনা থেকে তা করা 
হয়েছিল ঃ প্রথমত, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যে ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থই অনু কম্পাঁমূলক, 
তা ভারতীয় জনসাধারণের নজরে আসবে; দ্বিতীয়ত, জনমত হঠাৎ কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যে উল্টোদিকে ঘুরে যাবে না। প্রথম ধারণাটি ঠিক ছিল; 
সংবাদপত্রের স্তন্তে নীতি ঘোষণা করা হল-_তার খসড়া আমিই তৈরি 
করেছিলাম; এমন কি কংগ্রেস নেতাঁদের মহলও গোড়ায় খুশি হয়ে তাতে 
সমর্থন জানালেন। ভারতীয়দের মধ্যে খুব কম লোকই এ যুদ্ধকে নিজেদের 
যুদ্ধ বলে মনে করেছিল, খুব কম লোকই চেয়েছিল এ যুদ্ধে আমব! 


|৩/ ০ € 


জিতি। তা সত্বেও জাপানী বোমার ভয় দূর হওয়ায় লোকে হাঁফ ছেড়ে 
বাঁচল, ভূল আশা জাগল এবার বুঝি জিনিসপত্রের দাম কমবে, নিয়মতান্ত্রিক 
অগ্রগতিব মাঁশায় লোকে চঞ্চল হয়ে উঠল এব ভারতীয়দের বিরুদ্ধে লড়াঁবার 
জন্যে ভারতীয়ের। ভারতীয়দের যমযস্ত্রণ! দিচ্ছে, এ খবরে তার খুশি হয়নি । 
কিন্তু সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে একেবারে ভোল বদলে গেল । স্বদেশী 
ভাবের জোয়ারে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভারতের বীর মুক্তিযোদ্ধা বলে অভি- 
নন্দন জানানো হল; নিজের ভবিষাতের কথ। ভাবেন এমন কোন রাজনৈতিক 
নেতা নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন ন। -সবাই ছুটে এলেন 
নিপীডিত বীরদের উদ্ধার করতে । আই-এন-এ বন্দীদের সাহাযো তহবিল 
খোলা হল, আই-এন-এ পতাঁকাঁ-দিবম পালিত হল। তখন অবস্থা এই যে, 
আই-এন-এ'র বিরুদ্ধে কোন তথ্য প্রমাণহই কেউ বিশ্বাম করে না; 
আই-এন-এ'র কাঁরে। অকিঞ্কিংকর কাধকলাপেও যদি কেউ ভক্তিতে গদ্গদ্‌ 
ন। হয় তাহলে তা দ্েশদ্রোহিতা বালে গণ্য হয়। জনসাধারণের এই 
বঞ্ধাক্ষুৰ আবেগে _ফাঁতে বৃটিশের মত কংগ্রেস নেতারাও আড়ালে বিচলিত 
বোধ করেছিলেন -গোড়াকার নীতি পরিবতিত হল; স্বাধীনতা যখন 
তাঁরতবধের দ্বারে, যখন এমনিতেই ভারতীয় রাষ্টী তার পুরনো আশ্ছগত্য 
বিসজন দিতে চলেছে -তখনও সেই আশ্গত্য ত্যাগ করার জন্তে লোককে 
শান্তি দেওয়। সাঁজে না । তাতে বিক্ষোভের এমন আগুন জলে উঠবে, যার 
কলে বুটেন ও ভারতের মধ্যে গোটা আপন ব্যবস্থাই পুড়ে ছারখার হবে। 
সকলেরই বিচার হোক এবং সবাই দোষী সাব্যস্ত হোক- কিন্ত 
বাজান বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রচেষ্টার অপরাধে শান্তি হোঁক কর্মচ্যতি £ এই মর্গে 
আরেকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। দেশপ্রেমের প্রেরণায় আই-এন-এ যুদ্ধ 
করেছে, এই দাবি বাহাত মেনে নেওয়া হবে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধবন্নীস্থলভ ব্যবহার কর। হবে । কেবল যারা ম্বশংসতাঁর 
অপরাধে অপরাধী, তাদের হয় প্রাণদণ্ড, নয় কারাদণ্ড হবে । বহু ইংরেজ 
মনে কবেছিলেন যে, এই দিদ্ধাস্তের ফলে পঁচিশ হাঁজার অচঞ্চলচিত্ত সৈনিকের 
প্রতি বিশ্বাঘঘাতকতা কর! হল, আর সেই সঙ্গে বিশ্বামঘাতকত! কর। হল 
যুদ্ধজয়ী ভারতীয় সৈম্যবাহিনীর প্রতি । একদিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা! 
তো! বটেই। এর ফলে ভারতীয় সৈন্তবাহিনীর ভিত্সুদ্দ নড়ে উঠল; 
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আই-এন-এর লৌকজন গ্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে গেল সেখানেই গণ্ডগোল 
পাকিয়ে উঠল। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীর নৌবিদ্রোহেও এর খাঁনিকট। 
প্রভাব পডেছিল। তা! সব্বেও,ণআামি মনে করি সে সময়কার অশ্বাঁভাবিক 
অবস্থার মধ্যে থে ছুটি অবাঞ্ছিত রাস্তা খোল! ছিল, তার মধ্যে ঠিক পথই বাছা 
হয়েছিল। পুরনো নীতি আকড়ে বসে থাকলে তা হত ভারতে বুটেনের 
প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী | 

বিষয়টা খুবই বিতর্কমূলক এবং এখানে অল্পের মধ্যে সব কথ বলতে 
হল। কাজেই বিচাঁদের একটি“গলদ ও একটি মারাত্মক ভুলের ব্যাঁপাবে এই 
সঙ্গে একটা পুনশ্চ জোড়। দরকার । সাবেকী পরিকল্পনায় প্রথম যে বন্দীর 
বিচার কর! হবে ব'লে ঠিক হয়, পে ছিলকিংস্‌ কমিশন ভুক্ত একজন অফিসার, 
তাব বিকদ্ধে সরকার পক্ষের অভিযোগ যে, সে ছু'জন সম্ভাব্য দলত্যাঁগীকে হাত 
বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে গোট! ব্যাটালিয়াঁনকে দিয়ে বেত মারবার হুঞ্ম দেয়; 
পরে দেখা যায় দু'জনের মধ্যে একজন মরে গেছে। গোড়ায় ঠিক ছিল 
যাতে খুব বেশা লৌকের নজরে না পড়ে, তার জন্যে খুব দৃপ্পে কোথাও 
বিচার হবে, এদ্রিকে ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেক ধরেই নিয়েছিলেন যেঃ এ 
মামলার বিবরণ শুনে ভারতীয় জনসাধারণ স্তম্ভিত হবে-__কাজেই তিনি হুকুম 
দিলেন এমন কোথাও বিচার হোক লোকে যেখানে সহজেই যেতে পাঁবে। 
রাজধানীর কাছে বলে, সংবাদপত্রের লৌক ও নিদিষ্টসংখ্যক কিছু বেসরকারী 
লোকজন যেতে পারবে বলে দিলীর লালকেন্পা বেছে নেওয়া হল। কিন্তু 
আই-এন-এর বণধ্বনিতে লাঁলকেন্প1! ছিল সেই জীয়গা যেখানে নব ভারতের 
ত্রিবর্ণ পতাঁকা উত্তোলিত হবে। লোকে ভাবল বুঝি ইচ্ছে ক'বে ঠা 
করবার জন্যে, বিজিতদের ওপর গাঁয়ের ঝাঁল ঝাঁড়বার কু-অভিপ্রায়ে এ জায়গা 
বাছ। হয়েছে । ফলে প্রতিপক্ষ তেলে-বেগুনে জলে উঠল এবং আই-এন-এ 
বন্দ'দের বিচার ভারতের পক্ষে জাতীয় মান রক্ষার প্রশ্ন হয়ে দাড়াল। 

এইখানেই হয়েছিল ভুল হিসেব । এর পর শেষ মুহৃত্তে বেত মারবার 
মামলায় আইনের একট! ফ্যাকৃড়া উঠল ; ফলে মামলট! স্থগিত রইল। সে 
জায়গায় অন্য তিনজন আসামীর বিচার শুরু হ'ল। বলা হ'ল, এ তিনজনের 
অপবাঁধও কম নুশংশ নয়, কিন্ত তাঠিক নয়। আই এন একেটমুধ্যমান 
সৈন্তদল বলে একবার যখন মেনে নেওয়া হয়েছে, তখন এদের প্রত্যেকের 
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আচরণই সাধারণ যুদ্ধরীতিসম্মত। যেমন £ ওদের মধ্যে একজনের বিকদ্ধে 
অভিযোগ ে, দলত্যাগকাঁলে জনকয়েককে ধ'রে সে সামরিক আদালতে 
চালান দে এবং আন্তর্জাতিক প্রথ। অন্তযায়ী আদালতে প্রাণদণ্ড হলে সে 
তা অনুমোদন করে । বেত মেরে একজনকে মেরে ফেলা কিবা যমযন্ত্রণ। 
দেওয়ার সঙ্গে তফাৎ আছে। আগে সিদ্ধান্তই ছিল, সুতরাং তাদের ছেড়ে 
দেওযা ঠিক কাজই হয়েছিল , আমার বিশ্বাস, ফিল্ড-মার্শীল অকিনলেক যদি 
একট। কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে বৃটেন ও ভারতের তাঁতে উপকার 
হত। তবে ঠিক এ পধযায় ও ঠিক এভাবে আসামীদের আদালতে আন। 
ঠিক হয়নি। হযত তার বদলে প্রথম মামলাটি আদালতে উঠলেও খুব কিছু 
ইতববিশেষ হত না, কেননা তৎকালীন উত্তেজনাকর অবস্থায় বেত মারা 
সাক্ষ্য প্রমাণ লোকে কানে তুলত না। তবে মারাত্মক ভুল যে হযেছিল 
তাতে সন্দেহ নেই এবং আমাব বিবেচনায় কে দায়ী সে কথা! না তুলেও বলতে 
পাঁবি ষে, কমাগ্ার-ইন-চীফের এ ব্যাপারে কোন দোঁষ ছিল না। 

আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত বিষয়ের ছুটো দিক সম্পর্কে আমি 
সংক্ষেপে আমার সদ মত ব্যক্ত করলাঁম। যারা শত্রুপক্ষে চলে গিষেছিল 
তাঁদের আচরণ এব. তাঁদের স্বপক্ষে ভাঁবতীয জনমত উত্তাল হওয! _ এর 
পেছনে আবও একট। কাঁরণ ছিল । তা হল স্থভাঁষচন্ত্র বস্থর ব্যক্তিত্ব । এ সম্পকে 
ইচ্ছে করেই আমি কিছু বলিনি। “একজন বিপ্রবীর জীবনচরিতে' মিঃ টয় 
বুটিশপক্ষ থেকে এই প্রথম এই মিষটির চরিত্র খতিয়ে দেখবাব ও ভাব 
জীবনেব ঘটনাবলী বিবৃত কববাব চেষ্টা করেছেন। কাহিনীটি চিত্তীকর্ক | 
স্থভাঁষচন্দ্রের স্বভাবের কিছু জিনিস ইংরেজ পাঠকের একেবারেই ববদাঁশড হবে 
না-তাব সেই একগুষে প্রকৃতি আব আপপহীন মনোভাব, 'লোঁকের ছুঃখ 
ধার কাছে ছুঃসহ" তিনিই আঁবাঁর ম্বনির্বাচিত পর্থায় মুক্ত অর্জনের জন্যে 
বলেন “রক্ত উৎসর্গ কবে” । তীর মধ্যে বাস্তববোধের অবিশ্বীস্ত বকমের 
অতাঁব ছিল, নইলে ইতাঁলি আক্রমণ ও নরম্যাঁ্ডি উপকূলে সৈন্ভাবতরণের 
ব্যাপারগুলো কেউ ওভাবে উডিয়ে দিতে পারে? তবু এই অন্ধ উন্মাদনাই 
আবার তাঁব নেতৃত্বের অপরিহার্ধ অঙ্গ ছিল। ক্ষমতা তাঁকে নষ্ট করেছিল, 
ফলে তিনি আবও এক গু য়ে, আরও অসহিষ্ণু, আরও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন । 
কিন্তু এই মান্ষটির বিরাট ব্যক্তিত্ব, বুক্ষিবৃত্তি ও বিশ্বীসের দৃঢত। সম্বন্ধে কাবো 
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কৌন প্রশ্ন থাকতে পারে না। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী হিলেবে মাসের 
পর মাস সাক্ষ্যপ্রমাণ ঘেঁটে কাজ করবার পর লেখক এই বই লেখায় হাত 
দেন; একথ। কল্পনা করলে বোধ হয় খুব ভূল হবে না ষে, শিকার বানবিদ্ধ 
করতে গিয়ে তার সঙ্গে তিনিও মজে গিয়েছিলেন-_শতাধিক বছর আগে 
ঠগদের নিয়ে লিখতে গিয়ে শ্লীম্যান-এর যে দশ। হয়েছিল । কিন্তু এই মগ্নতাঁর 
ফলে স্থভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মধ্যে সতর্ক অথচ একট। গভীর শ্রদ্ধা এবং ভারতের 
বিপ্রবী আন্দোলন সম্পর্কে সহান্তভৃতি জেগেছে ; তার বইয়ের শেষ অধাঁয়টি 
বার বার পণ্ড়েও আমি তার বিশ্লেষণ সম্পর্কে একমত না হয়ে পারিনি । 
অবশ্য একট। বিষয়ে এখনও আমি নিঃসন্দেহ নত আঁই-এন-এ মামলার ফলে 
সত্যিই কি কংগ্রেসের সুবিধে হয়েছে ? এই মামলার ফলে স্বাধীনতার দিন 
ক্ষণ ও চেহারার সত্যিই কি কিছু উনিশবিশ হয়েছে? মিঃ টয়-এর এই বই 
ভারতের ইতিহাসের দিক দিয়ে মূল্যবান হবে; আই-এন-এ ও তাঁর প্রতি 
ব্যবহারের গুণাগুণ নিয়ে যিনি যত তীত্র মতই পোষণ করুন না কেন, এ 
বই হবে তার পক্ষে অপরিহার্য । 


ফিলিপ মেশন 


ন্রখকের কথ। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান ও জাপাঁনীদের পৃষ্ঠপোৌধকতীঁয় যে 
ভারতীয় মুক্তি আন্দোলন বিকাঁশ লাভ করে, তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যমূলক 
বিবরণ লেখধাঁর কাজ ১৯৪৯ সালে আমি শুরু করি | কাজটা শেষ করতে পাঁচ 
বছব লাগে । আমি গুহাবাপা মানুষ আখ্য। পাই এবং লেখাঁট। হয় রীতিমত 
অপাঠা। এখানে সেই একই কাহিনী আমি বলবার চেষ্টা করেছি স্থভাষচন্দ্ 
বন্থর চরিতকথাঁর ভেতর দ্িয়ে--ভাবরতীয় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী হিসাবে এই 
পুরো ব্যাপারটাঁতে ধার ভযিক1 ছিল প্রধাঁন। 

পাশ্চাত্য জগতে এ-কাহিনী অজ্ঞাত বললেই হয়, এবং এমন কি 
তাঁরতবধেও এ সম্পর্কে খণ্ড বিক্ষিঞ্ঠভীবে সামান্যই বলা হয়েছে । ১৯৪১-এর 
জানুয়ারী মাসে কলকাতায় পুলিশ প্রহরাধীন অবস্থায় সথভাঁষচন্দ্রের অন্তর্ধান 
ও ছু মাঁস পরে বালিনে তাঁর আত্মপ্রকাশ থেকে এই ব্যাপারের শুরু বলা যাঁয়। 
অনতিবিলপ্ে নাঁৎসীদের সঙ্গে বৌঝাঁপড়ার এসে পাশ্চাত্যে ধত যুদ্ধবন্দীদের 
শিয়ে স্থভাষচন্দ্র এই ভেবে একটি ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তুললেন ষে, 
একদিন সেই বাহিনী জার্মীন সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করবে । 
১৯৪২ সালে স্তাঁলিনগ্রাদ ও এল্‌ এলামিনের ঘটনার পর মে আশায় ছাঁই 
পড়ল, কিন্তু জাপানীরা৷ সেই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সম্প্রদায়কে 
বাগে আনবার জন্যে স্থৃভাষচন্জ্রের সাহাঁধ্যপ্রার্থী হল; জাপানীর। তার 
আগেই মালয়ে একটি ইত্ডিয়ান ইগ্ডরিপেগ্ডেন্স লীগ ও একটি “আজাদ হিন্দ 
ফৌজ? গঠন করেছিল । 

কাজেই ১৯৪৩ সালে স্থভাষচন্ত্র দূর প্রাচ্য রওন। হলেন ৷ সেখানে 
গিয়ে তিনি ইগ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের ভার গ্রহণ করলেন, একটি “অস্থায়ী আজাদ 
হিন্দ সরকার গঠন করলেন, অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের জন্যে পৃর্ণোগ্চমে অভিযান 
চালালেন এবং তাতে সফল হলেন ; আর ১৯৪৪ সালে জীপানীদের সাহচধে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের পুরোভাগে থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশের উদ্যোগ- 
আয়োজন করলেন । ইম্ফষল অভিষাঁনে আজাদ হিন্দ ফৌজের ডিভিশনটি বলতে 


১৯ 

গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কিন্তুততদিন ২নং ডিভিশন বর্মায় এসে পৌচেছে 
এবং মালয়ের বেসামরিক ভারতীয়দের ভেতর থেকে লোক নিয়ে ততরি ৩ নং 
ডিভিশনকে তালিম দেওয়ার কাঁজ জোহোরে শুরু হয়েছে । ১৯৪৫-এর 
গোড়ার দিকে বুটিশ ভারতীয় চতুর্দশ বাহিনী ইরাবতী অতিক্রম করবার পর 
২নং ডিভিশন ছত্রভঙ্গ হল। মালয় রক্ষার জন্যে বাকি রইল ৩ নং ডিভিশন ; 
১৯৪৫-এর জুন মাসে স্বভাষচন্দ্র মালয়ে ফিরে এসে অন্তত প্রচার যুদ্ধ চালু 
রাখার বাবস্থা করলেন । মন্ত্রিসভার সদশ্যদদের কাঁউকে কাউকে সঙ্গে নিয়ে শেষ 
পর্স্ত রশদেশের শবণাঁথ্থী হবার কথ। তখনই তিনি ভাবতে শুক করেছিলেন; 
ছু'মাম পরে ফরমোজাঁয় এক বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে যখন তাঁর মৃত্যু হল, 
তখনও সেই অভিপ্রায়ই তিনি মনে মনে পোষণ করছিলেন । 

এ বিষয়ে প্রকাশিত তথ্যাবলী বর্তমানে প্রভৃত। ১৯৪৫-এর 
নভেম্বরে দিলীর সামরিক আদালতে প্রদত্ত আজাঁদ ভিন্দ ফৌজের তিন জন 
বিশিষ্ট সেনীপতির জবানবন্দী তাঁর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । ইগ্ডডয়ান 
ইপ্ডিপেত্ডেন্স লীগ কর্তৃক প্রকাশিত যুদ্ধকালীন বক্তৃতাঁবলীর তিনটি সংকলন 
“অন ট ডেলহি", 'ব্রাড বাঁথ”, “অন উইথ দি ফাইট" থেকে এ বইতে আমি 
বিস্তর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি । 

স্থভাষচন্দ্র বস্থুর প্রকাশিত গ্রস্থাবলী থেকে যথেচ্ছ উদ্ধৃতি দেবার 
অন্রমতির জন্যে তীর ভ্রাতুষ্পুত্র কলকাঁতাঁর নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর শ্রীশিশিব 
কুমার বন্থুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। “দি সুভাষ আই নীউ, গ্রন্থ থেকে প্রচুর 
অংশ উদ্ধত করতে হয়েছে ব'লে শ্রীদিলীপকুমার রায়-কে এবং সাক্ষাতে বহু 
তথ্য পেয়েছি ব'লে শ্রীকে. পি. কে. মেননকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই । 
৫২ পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিলিপির মূল পাগুলিপির অধিকারী মিঃ আলফ্রেড 
. টিণোয়ার ; শরনীরদ চৌধুরী ও শ্রী শাহ, নওয়াজ আমাঁকে তাদের লেখ। থেকে 
অংশবিশেষ উদ্ধত করবার অন্ঠমতি দিয়েছেন। “দি ইত্িয়ান স্্রীগল্‌, থেকে 
অংশবিশেষ উদ্ধত করবাঁর অন্রমতি দিয়েছেন মেসাস” লরেন্স আও উইশাট ; 
এদের সকলের কাছে আমি খণী। মিঃ লুই পি, লোচনার সম্পাদিত 
“দি গোয়েবল্স ডাঁয়েরিজ্‌* এবং মিঃ ম্যাল্কম মাগাঁরিজ-সম্পাদিত “কিয়ানোজ্‌ 
ডায়েরি, ও “কিয়ানোজ্‌ ডিপলোম্যাটিক পেপাস্‌”" থেকে উদ্ধৃতাইশের 
অনুমতির জন্যে যথাক্রমে মেসাঁস” হ্ামিশ, হ্বামিল্টন ও মেসাঁস উইলিয়ম 


১/০? 


হাইনেম্যান-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অন্যান্য অপরিহার্য স্তরের খণ স্বীকার 
গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে কর। হয়েছে |: 

এই গ্রস্থ রচনায় আমি বহুজনের কাঁছ থেকে যে সাহাষ্য ও 
উৎসাহ পেয়েছি তাতে নিজেকে আমি বন্ধুভাগ্যে ভাগ্যবান ব'লে মনে করি । 
এ বিষয়ে যাঁর জ্ঞান সবস্বীকৃত, সেই মিঃ ডেভিভ এগ্ডারসন আমাকে এ 
বিষয়ে অকুঠভাবে লিখতে প্রবৃত্ত করেছেন , মিঃ ক্রিস্টোফার ব্র্যাড আমাকে 
আবার নতুন ক'রে লিখতে শুক করিয়েছেন ; অধ্যাপক রাঁশক্রক উইলিয়মস্‌- 
এর অকাতির উপদেশের দরুনই গ্রন্থটি বর্তমান আকার ধারণ করেছে ; মিঃ 
ফিলিপ মেসন এর সাঁরগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন; ১৮৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র একে 
দিয়েছেন মিঃ এইচ. সাঁবোপ্রিয়ান ; মিস্‌ হাঁজেল পামার এ বইয়ের ছুটি 
খমড়াই অভাবিত ধৈষ সহকারে ও অবিশ্বাস্ত দ্রুতগতিতে টাইপ ক'রে 
দিয়েছেন ; বিশেষভাবে এদের সকলের কাঁছে আমি খণী। 


সাইপ্রাস, ৪ঠ1 ডিসেম্বর, ১৯৫৭ হিউ টয় 


গুচাগত্র 
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পরিশিষ্ট 
্ৈ 
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১ 
যারা ছিল্র নিবাসনে 


১৯৪১ সাল। বধণসিক্ত ডিসেশ্ববের একটি দিন। ঘনাষমীন স্ধ্যায বনেস 
টপকগে প্রতীক্ষমান একদল ভাবতাখ সৈশিক। অন্দরে উওপ মাঁলযের 
এক গ্রাম। সর্বাঙ্গ ভি গেছে, পেটে ন্ষিধে, পবণে উপিড়ুপি 
পোশাক, গাবে প্যাঁচ প্যাচ কবছে কাপ], নুষণবাঁবে বৃষ্টি মধ্যে সমানে 
তিন দিন তাব। জঙ্গলে পথ হাতভে বেডাচ্ছে। শপীর আর বইে 
শ।। দ্পেব এক তন্ণ শি অক্সাব ক।|প্টেন মোহন শি” গেছেন 
গরমে ১ স্থানায লোক্জশেব কাছ থেকে ক পকমের ব্যবহার পাগষ। 
ণতে পাঁপে জাঁশতে। ১১৯ ডিসেশ্বব শ্যামদেশের শীমান্তে জাপানী ট্যাছও 
বাঁহিনশ1 অতফিত আগ্রমণে ছএভর্দগ হযে যা ১১৪ মন পাঞ্জাণ 
(বজিমেণ্ট, এহ লে।কগুলে। ঠিপ সেই দলে-কোঁন বকমে নিজেদের গাশ 
মিষে পালিশছে। জলজঙ্গল ভেঙে অনেকখানি বান্ত। তাপ পাও 
দিযে এসেছে । এখন তাব। যেখানে, সেট। খিব্রপরক্ষেব এলাকা বলেই 
মনে হচ্ছে। একদিন তাদেব শবীণ আব মনেব ওপণ দিবে কম ধকল 
যাষমি। নতুন কে আবাব যুদ্ধেণ বিভীষিক। ববপ কগবার আগে এখান 
তাঁা ভাও। শরীবমন একট জোড। লাঁগিষে শিতে পাণবে। 

তাঁ আর সম্ভব হল ন। ক্য।প্টেন ঘিবে এসে জানালেন শব্রপন্ষ 
তাঁদের পেছনে ফেলে মাঁলষেব আনকখ।নি ভেতরে টকে পডেছে। 
সঙ্গীদেব কাছে ফিবে যাবার পথ বন্ধ, মাঝখানে পঞ্চাশ মাইল জাঁষগ। জু 
সবনেশে বন। দৈম্যদের মন একেবারে ভেঙে গেল। বুহ্ক্ষ ভাগ্যিডদ্িত 
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মানুষগুলো চোঁখেমুধে অন্ধকাব দেখতে লাগল। এ কণ্ঠের চেয়ে বরং 
জাঁপানীদের হাতে ধরা পড়াও তাঁদের কাছে ভাল ব'লে মনে হল। 
বুটিশ কর্ণেল আর সেইসঙ্গে ভারতীয় অফিসার দুজন সখেদে তাদের 
নিয়ে গিয়ে তুললেন গ্রামের থানীয়। বারে মাইল দূরে আলর স্টারে 
আত্মসমর্পণের খবর চলে গেল। উত্তরে জাপানীর। জানিয়ে দিল পবদিন 
এসে 'খান থেকে ওদের নিয়ে ষাঁবে। 

পরধিন ১৫ই ডিসেম্বর সকাঁলে লোক এল । জাপানী নয়, এক 
অমায়িক শিখ ভদ্রলোক । যে গাড়িতে ক'রে তিনি এলেন, সে গাঁডিতে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাঁক। লাগানো । তিনি জানা'লন, হ্য।, 
তাঁরতীয় সৈন্যদেব সর্জে দেখা কৰতেই তাঁৰ এখানে আসা; তিনিই 
তাদের দেখাশুন। করবেন এব তাব। যাতে ভাল ব্যবহার পায় ত। 
দেখবার ভারও তিনি নিচ্ছেন। তাৰ কথা পাকা কববাঁব জন্যে এবং 
দলেন সবাইকে আলর শ্গাবে নিয়ে যাবার জন্তে খানিক পরে এক 
জাঁপাঁনী অফিসার এসে পৌছুলেন। বুটিশ কর্ণেলটিকে দল থেকে আলাদ। 
ক'রে নিয়ে যাওয়া হল; ভারতীয় অফিপাঁর হুজন অবশ্য শিখ ভদ্রলোকের 
সঙ্গেই চললেন । শিখ ভদ্রলোক আগ্সপরিচয় দিয়ে বললেন : তাবি নাম 
গিয়ানী প্রীতম সি”, নিবাস ব্যাঙ্কক, সাধুসন্ত খাঁনুষ, তার ব্রত 
ভারতের স্বাধীনত। । জাপানীদের সঙ্গে তাব একট। বোঝাপড়া হয়েছে 
তিনি ভারতীয়দের নিয়ে একটি মুক্তিফৌজ গড়ে তুলতে চান। একটু 
আগেষে জাপানী অফিপারটি দর্শন দিয়েছিলেন, তাঁর নাম মেজর 
ফুজিহারা; তাব ওপর নির্দেশ আছে : ভাবতীয়দের সঙ্গে যেন যুদ্ধবন্দী- 
স্থলত ব্যবহীর কব না হয়, জাপানের সম্মানিত বন্ধু হিসেবে তাদের 
দেখতে হবে। জাপান চায় বুটিশের শাসনশৃঙ্খল ভেঙে ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হোক: জাপান তার বিজয়ী বাহিনীর যুদ্ধযাত্রায় বন্ধুদের কাছ থেকে 
সাঁহাধ্য চায়। 

আালর স্টারে এসে তারা৷ দেখল প্রীতম সিং “ইপ্ডিপে্ডেটে লীগ অব 
ইয়া” নাম দিয়ে এক সংগঠন খাঁড় ক'রে তাঁর এক অফিস খু্বু বসেছেন। 
এ ব্যাপারে স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীরা সকলেই তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল । 
এবারে তার। সহাঁয়ণম্বলহীন দুঃস্থ সৈনিকদের সেবার কাজে নিজের! কোমব 
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বেধে লেগে গেল । মেজর ফুজিহার! সেদিন একটু বেশী রাত্রে অফিসার 
দুজনকে ডেকে পাঠিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 
গ্রীতম সিং পরিষফ্ার ক'রে সব বলেছেন তো? যে এশিয়াবাঁসী ভাইরা বলদপা 
পাশ্চাত্যের হাতে লাঞ্িত হচ্ছে, তাঁদের বন্দী করে বেখে ব্যথার ব্যখী 
জাপানের যে কোন স্থখ নেই, এখন নিশ্চয় সে কথা তাঁরা বুঝতে পারছেন ? 
শ্বেতাঙ্গ বিজাঁতীয়দের পরাস্ত ক'রে জাপান জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে : 
ইতিমধ্যেই সে একটি যৌথ-সমৃদ্ধির-অঞ্চল ঘোষণা করেছে, তাতে প্রাচ্যের 
দেশগুলি হবে স্বাধীন অংশীদার | গ্রেট বৃটেন যুদ্ধে হেরে গেলে বন্ধনমুক্ত 
অন্যান্য দেশও তাঁতে যোগ দিতে পারবে : যোগ দিতে পাববে বহুলাপ্তিত 
মালয়, ব্রহ্মদেশ, ভাঁরতবধ | ফুজিহাঁরীর কথ। বলবার অসাধারণ ক্ষমতা । 
চমৎকারভাবে আবেগ দিয়ে অগ্তরঙ্গের মত এমন অনর্গল কথ ব'লে যাঁন যে, 
দোভাষী মাঝখানে থাক। সত্বেও তা শোতাঁর মনে সাড়া তোলে । তাছাঁড়। 
তিনি যা বলেন আন্তরিকভাবে তিনি ত। বিশ্বাস করেন। আস্তে আস্তে 
ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর মনে তাঁর আন্তরিকতার ছ্োয়াচ লাগল এবং 
মাঁহন সি" শেষ পদন্থ আলোচনায় জড়িয়ে পড়লেন । 

এত বড় একট। কর্মকাণ্ডে প্রীতম মিং-এর মত একজন খুদে লে।ককে 
(কন যে হোতা হিসেবে বাছ। হয়েছে তা ভারতীয়দের মাথায় ঢুকছিল না । 
পমপ্রচারক এই শিখ ভদ্রলোক বাঁজনীতিতে একেবারেই আনাড়ি । 
কটনীতির খেলায় তিনি পেরে উঠবেন কেন? নেতাঁর মত নেতা 
একজনই আছেন যিনি এখন ভারতবর্ষের বাইরে ; ভারতীয়দের সকলেই 
তাঁকে একবাক্যে নেতা বলে মানবে। মস্ত তার রাজনৈতিক খ্যাতি। 
ভারতীয়দের ধারণা তিনি এখন জার্মানিতে কর্মব্যস্ত । নাম তাঁর-- 
স্থভাঁমচন্দ্র বসু | 

স্থভাষচন্দ্র বন্থর কথা প্রীতম সিং-এর মুখেও শোনা গিয়েছিল । ফুজিহারা 
ও-বিষয়ে কোন রকম মন্তব্য ন। ক'রে যৌথ সমৃদ্ধির অঞ্চল, বুহনুর পূর্ব এশিয়া, 
“এশিয়া এশিয়াবাসীর» ভারতের পাসত্ব শৃঙ্খল” ইত্যাদি পুরনে। প্রসঙ্গে ফিরে 
এলেন । মোহন সিং জানতে চাইলেন এই সব বাঁধিবুলির মানে কী। প্রশ্থ 
ক'রে কোন ফল হল না1। ভারতীয় জাতীয় ক”গ্রেস, তার যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব, 
স্বাধীনতার উচ্চ আদর্শ-_ইত্যাঁদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা গড়াঁতে গড়াতে শেষ 
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পধস্ত আসল জাষগাঁষধ এসে ঠেকল। ফুজিহাণা বপলেন, আরাম কেদাবাঁধ 
বসে থাঁকলে স্বাধীনত। পাঁওষ| যাঁয ন।--ফকিবেব ডেবাষ বসে থেকে তো 
নযই । গান্ধী নিছক ধর্ম গু? বাঁজনৈতিক পবিবর্তন ঘটানে। তাঁব কর্ম নয । 
ছুনিযাৰ ভোল বদপাঁতে গেলে চি লডাই-কর। ফৌজ পল্টন । সেপাই- 
শান্্রীবাই তো ইতিহাস তৈপি কবেছে | তাব্পব মোহন শিংএব দিকে ফিলে 
ফুজিহাধা যা বললেন, তাঁৰ মোদ্দা কথ। হল “তাহলে এ অবস্থাধ কী কর্তব্য 
আপনা? আপনি একজন সৈনিক, নিজেব পথ আপনি নিজেই বেছে 
নেবেন । আপনাব পুবনো। মনিবেপ ধথা শেষ। যদি সত্যিই নিজেব দেশেব 
স্বাধীনত। আপন।বৰব কাম্য হযে খাঁকে, তাহলে কাঁজে কিছুট। হাত 
লাঁগাবাঁব চেষ্ট। কবতে হবে। আঁপনাঁৰ উচিত ভাঁবতীম জাঁতীয ফোৌজ 
গভে তোল। । 

এই প্রস্তাব শোনবাণ সমম মোঁহন গিং-এর মনেন মধো ছুট। ভাপ 
ঞক্মশ প্রবল হযে উঠছিল ভাবতীয জাঁতীঘ মাঁনসেব অন্তরীন টান এব, 
বুটিশেব আকম্মিক বিপষয--য। শুধু মাঁলযেই নধ, সমগ্র দূব প্রাঁচ্যই বৃটিশে 
ভবিষ্যৎ ঝবঝবে কবে দিযেছিল । মোহন সি" পববত। কাঁলে তাৰ সেহ 
বাঁজনৈতিক মনোৌভাঁবেৰ কথ। এইভাবে ব্যক্ত কাবছেন 


যে নীতি ভাঁবতবাঁপীণ বেলাঁধ খাটবে ন।, সেজণনা ভাবতবাঁম 
অকাতধে পক্ত ঢালবে__এটা ঠিক উচিত বলে আমি আখ।ব মনকে 
বোঝাতে পাপ্সিনি। আঞ্মণেপ বিপদ যখন ঘ'ন্প কাছ নানঘে এল 
তখন বুটেনশ ঘোঁষণ। কবল যে তাঁব লডাঁই নাকি স্বাধ নত।, গণতন্ 
এব এমনি আরও' সব বড বড গালভব1 আদধশেব জগ্ে। তখন 
সে ছুযোবে ছুযোবে সাহাধ্য চেয়ে বেডাচ্ছিল। এমন কি তাঁপ 
নিজের জাতীয ইতিহাস যখন এক ঘোর দুঃসমষ, যখন স্বাধীনত। 
বন্ষধাৰ সণ্গ্রামে ভাঁপতবর্ষকে সে নিজে কাজে লাগাচ্ছে--তখনও 
ভাঁরতবধেব স্বাঁধীনতাঁণ প্রশ্নটা সে একবাঁব ভেবে দেখতে পথন্ত 
বাঁজী হষনি। উল্টে ভাবতীষ নেতাঁদেরই সে গ্রেপ্তাবেব সুুম জাবী 
কবেছে--কেনন। ভাঁবতেব স্বাধীনতা চেয়ে তাবা নাঁকি মহ অপরাধ 
করে ফেলেছেন। নিজেরা চাই বলে যে জিনিসের নাম উচ্চাঁবণ 
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করলেই আমাদের দেশেব মহত্তম ব্যক্তির! দগ্ডনীয় অপরাধী হিসেবে 
'কাঁরাগারে নিক্ষিপ্ণ হন, পরার্৫থে সেজিনিস চেয়ে আমা ভীরতবাসীর৷ 
কেন লডাই কবতে যাঁবো ? 

আমরা ভাঁরতবাসীরা কেন তবে লডাঁই করছিলাম? তাঁর 
একটিমাত্র জবাবই আঁমি খুজে পেয়েছি : আমরা লড়ছিলাঁষ নেহাঁতি 
মোহগ্রস্ত হয়ে, বেববেব মত। নিজেদের বীরপুরুষ ভাবলেও 
আসলে আমরা ছিলাম ভাঁডাঁটে সৈনিক; লড়াইটা পুরোপুরি 
পুটেনের স্বার্থে হলেও টাকাট। দ্ীনদরিদ্দ ভারতের । এইভাবে 
ভাঁরতেরই লোক অর্থ ও সামগ্রী দিয়ে ভাঁরতকেই পদানত বাখারি 
বাপারে বুটেনকে সাহাধ্য করা হচ্ছিল। 


একভাবে টটযে জাতীয়তাঁর যুক্তি খাডা করা হল । যতদিন লড়াই লাগেনি, 

ততদিন মোহন সিং ভারতীয় অফিসার হিসেবে অন্যদের তুলনীয় দেশের 
৮:ক শুনে বেশী উতলা হয়েছিলেন এমন নয়। এখন বুৃটিশেবা পাঁতিতাঁড়ি 
*টি"ঘচ্ছ -পাতিতাডি যে গ্রটিয়েছে, তাতে তর সন্দেহ ছিল ন।--এ অবস্থায় 
্লোহন ধি-এপ কী কর্তব্য, কোথায় ভার উষ্ট নিহিত? শোভন সিং 
পদেশাভাবাপন্ন মাজষ ; যে কাজে ভারতবর্ষের পাভ হবে, সে কান করতে 
নি বাঁজী। কিন্ত জাপাঁনীব। কি শ্রেক একদল উঠতি অত্যাচারীর 
জাত নয়? ভাবতীয় বন্দীদের দিয়ে বিভীষণ-বাহিনীন কাজ করিয়ে 
নবার চেষ্টা ইতিমধ্যেই তাব। শুক করবে দিয়েছে --এ«খকেই তাঁদের মতলব 
পন্দাপভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে । “জাবের সঙ্গে মোহন পিহ স্পছ।স্পি 
অ।পাঞ জনালেন। বললেন, এখানে তোমাদে এই উঞ্চনুঙিতে কোন 
[ভ ঠবেন।। মাঁলয়ে বুটিশকে হাপিে তোমিব। বড জোপ তাঁদেস হেলাতে 
পাপা, কিন্তু তারে প্বাশায়ী করবার একমাত স্বশ তল আাপতবষ | 
“গন এই অবস্থায় তোঁমর। ঘি সেখানে খাও, সমস্ত ভাবতবাধা ওদের 
নঙ্গে একজোট হয়ে তোমাদের বাধা দেবে। একমাত্র আনপাই পাখি 
তএতবর্ষে বুটিশকে পরীস্ত করতে । যখন আমরা জানব পবট্টশ গিয়ে 
০৬1মব। আবার আামাদের ঘাড়ের গপব্ধ চেপে শসাবে না) একমাজ তখনই 
আমণ। অস্ত্র হাতে নেবো ।, 


৬ ৫ ব্যান্বকেতন 


ফুজিহারা য। চাইছিলেন তাই পেয়ে গেলেন । কথার ভাঁবে বোঝা 
গেল মোহন সি" নিমরাঁজী। ১৭ই ডিসেম্বর মোহন পিংকে নিয়ে ফুজিহার। 
গেলেন জাপানী সৈন্টাধ্ক্ষের সঙ্গে দেখ! করতে ; সমস্ত ভাঁরতীয্ব 
বন্দীকে তাঁর অধীনে এনে দেওয়া হল। এই সময়ে জাঁপানীর। মাঁলয়ে 
ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে আর তাদের পায়ে পায়ে চলেছেন মোহন পি” | 
তার ধারণায় ফুজিহারাঁধ কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন সত্যিকার বন্ধুত্ব । 
একদিকে এই বন্ধুত্বের জন্তে এবং অন্যদিকে ক্রমশ বেশী বেশী ভারতীয় সৈন্য 
অধীনে এসে যাওয়ায় তিশি নিজে যেটুকু কাজের কাজ করতে পারছিলেন, 
তার দঞ্ন মোহন সি” আস্তে আস্তে ওপক্ষে ঝুঁকলেন। মৌহন সিং 
জাপানীদেব কাছ থেকে আশ্রয়ের বাবস্থ। করে দিচ্ছেন দেখে বন্দীর। বর্তে 
গেল। এবার তার দ্রিক “থকেও তে। প্রতিদাঁনে কিছু কর। দরকার--তাই 
মৌহন সিং প্রচারধমমী বক্তৃতা দিতে শুক কবে দিলেন; এইসব বক্তৃতায় 
বন্দীদের তরফ থেকে হাততালি দেবার লোকের অভাঁব হল ন।। 

১৯৪১-এব ভিসেন্গরেব শেষাশেষি নাগাদ মোহন সিং মন স্থির করে 
ফেলেছিলেন । বন্দীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটির মত নিয়ে তিনি একটি 
ভারতীয় জাতাঁয় ফৌজ গডতে বাজী হয়ে গেলেন ; এই মুক্তিফৌজ প্রীতম 
পিংএর ইব্ডিপেণ্ডেন্স লীগ-এন সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করবে এবং ভবিষ্যতে 
বুটিশের সঙ্গে লড়াই করবে ।৯ এর বাইরে যেনব রাঁজনৈতিক সিদ্ধান্ত, 
তাঁর জন্যে মোহন পি" সুভাষচন্দ্র বস্থর নেতৃতত্বব প্রত্যাশী ছিলেন । 
স্ভাষচন্দ্রেদ নাখের যাছুমন্ত্রে সকলের সব সন্দেহ-সংশয় দূর হয়ে যাঁয়। 
অনুষ্টই গ্ুভাষচন্দ্রকে মিলিয়ে দিয়েছে; তার মুখের কথায় তাঁরা বুকের 
রক্ত ঢেলে দেবে, খাতে ভিনি সহায় হন এবং নেতৃত্ব দেন তাঁর জন্তে 
জাপানীরা তাকে রাঁজী করাক না কেন। ফুজিহাঁর। এটুকু করবেন কথ। 
দিলেন ; তাঁর উত্তরে মোঁইন পিও তার ধিক থেকে বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি 
দিলেন । সৈম্তদের দেশপ্রেমের তাঁলিম” দেবার কাজ তিনি শুক করে দেবেন । 
ফৌজ গড়ে তোলবার জন্তে তোড়জোড় শুরু করবেন। এই কাঁজ করতে 
গিয়ে জাপানীদের সম্পর্কে আরও বেশী জাঁন। যাবে এবং মালয়ের 
বেসীমরিক ভারতীয় অধিবাসীদের অনেকের সঙ্গেই আলাঁপ-ঈআলোচন। 


১ পরিশিষ্ট ১১১ নং দষ্টব্য 


যার। ছিল নির্বাসনে রণ 


কর! চলবে, তাদের সাহায্য দরকার হবে। ফৌজ হবে ভারতীয়দের 
নিয়ে; ভারতীয়েরাই চালাবে, ফৌজ ব্যবহারও হবে ভারতবর্ষেরই জন্যে । 
স্থিরনিশ্চয় না হওয়। পধস্ত মোহন সিং এমন কিছু করবেন না যাঁর আর 
চার। থাকবে না। মোহন সিংকে এইসব ভাবতে দিয়ে তাঁর ওপর অন্ত 
যেসব নির্দেশ ছিল সেইদিকে এবার ফুজিহাবি পৃষ্টি দিলেন । 

নির্দেশ গুলো ঠিক কী ছিল এবং শিখ ধর্ম প্রচারকের সঙ্গে জাপ আক্রমণ 
কাণীদের অদ্ভুত যোগপাজশের হুত্রট। কী ছিল, সে বিষয়ে এখন বিচার ক'বে 
দেখবাঁর সময় এসেছে । অতীত ইতিহ।সের মধ্যে এস গোড়। খুজতে হবে। 
কারণ বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীর়ের। যে একধিক বিপ্লবী কার্ধকলাঁপ 
চালিয়েছিল, এই অসাধারণ যডযন্ত্রট সেই ধাবার মধ্যেই পড়ে। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে গোলযোগ কির জন্যে জার্জ।শর। যে নেতাদে? 
নিযুক্ত করেছিল এবং যে সব মতলব ফেঁদেছিল, আাঁপানীর। সেই রকমের 
কিছু কিছু মতলব শিয়ে সেই নেতাদেরই একজনকে কাঁজে লাঁগাচ্ছিল । 

বাঁধানিষেধের দরুন ভাঁরতবন্মে আন্দোলন চাঁলাবাঁর সুযোগ না পেয়ে 
১৯১১ সালে একদল ভারতীয় বিপ্রবী যুক্তরাষ্্রের ওয়েস। কোস্চে গিয়ে 
ভারতীয় বাঁসিন্দাঁদের মধ্যে থেকে নিরাপদে কাজকর্ম চালাবার ঠাই ক'বে 
নেন। সানফরান্সিস্কে। থেকে গদর" (বিথৰ ) শান দিয়ে তারা একটি কাঁগজ 
বার করেন । প্রশান্ত মহাসাগবের সমস্ত বন্দরে বিপুল সহখ্যক ভারতীয় 
সম্প্রনায়ের মধো সে কাগজ বিলি হত, আবার সে কাগজ বেআইনমীভাঁবে 
ভাবতবর্ষেও নিয়মিত আসত । ১৯১৪ সালে 'গদরপন্থী” নামে পরিচিত এই 
বিপ্রবীরা কয়েক সহমত প্রবাঁপী শিখকে হাঞ্গাম। কট্টিৰ উদ্দেশে দেশে ফিবে 
যেতে রাঁজী করা । সজাগ পাহার। সব্বেও তাদের অনেকেই পাঞ্জাবে পৌছে 
ষায়। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপে যুদ্ধ শুক হল। ষডযন্ত্রক।রী মূল 
দলট। এবার প্রকাশ্যে জার্মানদের পক্ষ নিয়ে সোজ। বালিনে চলে গেল। 
সেখানে ভারতীয় বিপ্লবী সমিতি বেশ জাঁকিয়ে ববল। ভারতবর্ষে তাঁদের 
হাঁতের লোকদের সাহায্য করবাঁর জন্যে সাঁণহাই, বাটাভিয়া এবং যুক্তরাষ্টে 
জার্মানদের কুটনৈতিক দপ্তরগুলোকে কাজে লাগানে। হল। এইসব 
হাঁতের লোকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সন্বসবাঁদী রাসবিহাঁরী বস্তু । ১৯১২ 
সালে বডলাঁট লর্ড হাঁড়িঞ্কে হত্যার ব্যাপারে এবং আরও নাঁনা মামলায় 


ঠা $ বাঘকেতন 


তিনি জডিত ছিলেন । পাঞ্চাবে তিনি যে বড বকমেব একট। বিদ্রোহ পাকিষে 
তলছিলেন পুলিশের হস্তক্ষেপে তা গোডাতেই বানচাল হযে গেল । বাঁসবিহাঁবী 
বন্ধ সাহাইিতে পালাষ গিয়ে বক্ষা পেলেন । সেখানে তিনি ১৯১৫ সাঁলে 
ভাঁরতীয় বিপ্লবে আঁবও ছুটি পবিকল্পনাঁষ জার্ম।নদেব পাহাধ্য করেন । ১৯১৬ 
নাঁলে বাঁসবিহাঁপী বস্ত্র পালি জাপানে গেলে ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটিব প্রধান 
কর্মকতা গ্রভৃত ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলপতি তো দাঁমা তাঁকে আঁশ্রয 
(দন। জাপানী সবকাঁবের তবফ থেকে ফেবাঁবী আপীমী হিসেবে তাঁকে 
"গ্রপ্ধাব কবে ভারতে চালান কণ্বাব সমস্ত চেষ্টা (তাষামাঁব হস্তক্ষেপে 
ব্যর্থ হয। পবে পাঁধবিহ।বী বস্থ তোয়ামাব কন্তাকে বিবাহ কবে জাপানের 
নাগবিক হন এবং জাঁপাঁনে কণগ্রেসেব শাখ। ইপ্ডিষাঁন ইপ্ডিপেপ্ডেন্স লীগ? 
প্রতিঠিত কবেন । ১৯৪১ সাল পষন্ত এই প্রতিষ্ঠান টিকে ছিল। 

১৯১৫ সাঁলেও গদণ চক্রেব লোকেব। জামানদেব সহাঁষতায কালে 
একটি তথাকথিত “ভাবতে অস্তাধা সবকাব" খাডা করেছিল । এষ্ট স"গঠন 
» “ফতৎ ভাব্তেব কোন কোন দেশী বাঁজোব ৭।জাঁকে ফুসলিষে বুটিশ মামাঁজ্য 
“থকে বার ক বে আনাব চে&। ব্যর্থ হঘ। ভাবতবর্ষেব মাটিতে মদন্ত্র বাশিচাঁপ 
*ওগাঁয শত শত নিপ্নবী অন্তবীণ, কাবাঁকদ্ধ ও দীপান্থবিত হঘ। বাপবিহাপী 
নস্ুন মত আন্ও আনকে দূৰ প্রাচোেব নাঁন। আশ্রঘলে পাণিঘে যায বুদ্ধ 
(থমে গেলে ছ।59। পেষে অনেকেই সেখানে যিবে আসে । যুক্তবাষ্ট মুদ্ধে যোগ 
দেশ।প পন থেকে দাঁশযন্সিসকোব গণ সমিতি হাত গুটিয়ে বামে গিষেছিল। 
“প (শব *স ব পব লাশিষাণ বার্থ তাকে আবাপ ঠেলে তোলা হল । দুধ 
“চোখ ভগ শহ7ৎ পবন তগ্গাসাথ দেল মধ্যে আঁবাব পড়ুন কবে যডযন্ত 
পক।নোর ব।দ শ্ত হাষ গেল এব পা তিঝিশেব যুগেব গোডাব দিকে 
“।"টমতিক ১ গাশ্ন্ধ ভীবতভমি থেকে আবও বেশা নবা।সত শবণাধা 
এস হাতির হল এব” বন্য কার ন্যাক হবে দাড়াল ভা তীয় অনস্তোষেব 
” |ণশ্কন্্র- সেখান খুটিশব *ভাব-প্রতিপত্তি থেকেও কোঁন ফল হল ন।। 
স্পা ১৯৪১ স|লে জাঁপাশ বছ উপাদান পেষে গেল ভচ্ছে কবলে ধা সে 
ভাবতে বিদ্রাহ ঘটাবাঁৰ কাঁজে ব্যণহাঁধ কদতে পারে। 

গোঁডাঘ জাপাঁ,লন তেখন কোন মতলব ছিল না। চীনদেশঈআ ক্রমণ 
কবাঁয় ভাঁনতেব ৮াঙিষ বণগ্রেস খোলাখুলিভীবে তাঁব বিকদ্ধে গেছে । 


যার! ছিল মিরাঁসনে ৭.৯ 


কাজেই ভারতীয় জাতীয়তাঁবাদীদের কাঁজে লাগাবাঁর কোন সম্ভবন। আছে 
বলে'তার মনেই হয়নি । কিন্ধ ১৯৪১ সালের জুন মাসে, বমা আক্রমণে 
বশী বিপ্লবীদের লাগাবার ষড়যন্ত্র ষখন পেকে উঠছিল, তখন গিয়়ানী গ্রীতম 
সিং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের তরফ থেকে সাহাঁধাধানের প্রপ্তাৰ নিয়ে 
ব্যাঙ্কের জাঁপ দূতাবাসে গিয়ে হাঁজির হলেন। টোকিওর রাঁজধপ্রর সে 
প্রস্তাবে আগ্রহ দেখাল। মালয় আক্রমণে প্রীতম গিংকে কাজে লাগানোর 
জন্যে গোয়েন্দা অফিসার মেজর ফুজিহাঁরাঁকে ভাঁর দেওয়া হল : প্রীতম সিং 
চেষ্ট। করলে জাপবাহিনী হয়ত মালয় আক্রমণে আট লক্ষ ভাঁপতীয়ের সমর্থন 
পোতে পারে । ভারতীয় সৈম্তদেরও একাংশকে হয়ত তিনি ভাঙিয়ে আনতে 
পাপন । পীতম সিংএর দলক্ত ন'জন ভা|র্তীয়ের সঙ্গে কাঁজ করার জন্যে 
সজিহাঁর। ব্যাঙ্কে বেশ কয়েকজন দোঁভাষা ও গোয়েন্দ কর্মচারী জুটিয়ে 
০নললেন । সেই দল থেকেই ক্রমে খাডা হল ই্ডিপেপ্ডেন্দ লীগ অব ইত্িয়া, 
"মগ সগণনটিকেহ টাযাকে কারে মলয়ে বয়ে শিয়ে বেড়ানে। হচ্ছিল । পরে 
[তন সিদকে জোট।তে পেরে আশাতীত ফল পাঁওয়। গেল । 

সির্দ।পুবে॥ পতন হওয়াব পর সেখানে বন্দী প্রতা লিখ হাজার ভাপতীয় 
*নগ্বের গোটা দলটাকে জাপানীর। মোহন সি”এর ভাতে তুলে দিল। 
“7 স গঠন দাতফহ বন্দর জরুরী প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা হল। 
মোহন পিং নিজে এব মালয়েব তুখোড় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বাধহাপজীবী 
৪ পদ্দিদীৰ পা পাজনৈতিক শমন্তা নিয়ে মাথা খামাতে লাগলেন। 
১৯৪২ সালের মাঠ মাসে বাসবিহারী পস্থর সভাপতিত্বে টোকিওতে বাসে 
তাঁদের আপানার জের চলল : জাঁপ-অধিকৃত সমগ্র এশিয়ায় সস্থ।য়ী- 
ভবে হচ্িঘান হপ্ডিপেপ্ক্সে লগ গ্রতিগিত হল এবং সুমন মাসে খাতে 
ভারতয় প্রতভিনধিদের নিযে একটি পুর্ণীঙ্গ পম্মেলন করা যায় তাপ ছন্যে 
একটি কমস্থচী প্রণয়ন কন হল। 

হতিমধো ফাদহাবানু প্রস্তাব ব অশ্ুমাযী জাপানার। ভারতে দ্বারামত। 
সং একটি ভ্রিপক্ষীয় ঘোষণাপত্র গ্রকাশের জন্তে চেষ্টা করল। সেইসন্গে 
তাঁব। সুভাষচন্্র বন্তকে আমন্ত্রণ জানাল যাতে তি'ন জার্মানী থেকে চলে 
এসে দূর প্রাচ্যের বৃহত্তর কেরে নেতৃত্বের হযোগ গ্রহণ করেন । সুভাষচন্দ্র 
বেশী আগ্রহাঁৰ্বিত ছিলেন ত্রিপক্ষীয় ঘোঁষণাপত্রের ব্যাঁপাঁরে ; সে উদ্দেশ্যে 


ইতি ব্যান্রকেতন 


তিনি তখন প্রবলভাবে আন্দোলন চাঁলাচ্ছিলেন । মুসৌলিনী বাজী, 
কিন্তু হিটলার রাজী নয়; শেষ পর্যস্ত ২৯শে মে হিটলার চূড়ান্তভাবে 
প্রত্যাখ্যান জানালে স্থভাষচন্দ্র দৃব প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন । 
দুর প্রাচ্যে গেলে লোকে যে তাঁকে লুফে নেবে তাতে সন্দেহ ছিল 
না। ১৯৪২-এর ১৫ই জুন ব্যাঙ্ককে ভারতীয়দের সম্মেলনে জার্মানী 
থেকে তিনি যে বাণী পাঠান, সকলে তা সোঁৎসাহে শোনে এবং যত 
তাঁড়াতাঁড়ি সম্ভব এনে নেতৃত্ব দেবার জন্তে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে আমন্ত্রণ 
জাঁনানে। হয়। তাঁর বাণী শুনে তাদের সব সংশয় যেন দূর হয়ে গেল 
এবং সম্মেলনে কাঁজকর্মে এতক্ষণে যেন একট। নৈতিক সমর্থনও পাওয়। 
গেল। গোঁডার ধিকে আলোচন। যে ভাবে চলছিল, সে তুলনায় পরের 
পিকের আলোচনার মধ্যে একট। নতুন সপ্গ্রামী ভাব এবং আত্মবিশ্বাসের 
স্বর ফুটে উঠল । মাঁলয়ের যে লৌকগুলো৷ এতদিন যাবতীয় নীতি নির্ধারণ 
করে এসেছে, সম্মেলনেৰ অধিকা্শ ভোট যাঁদের হাঁতে-সেই একই 
নেতাঁর দল নেতৃত্ব করে চলেছে ; অথচ এই ছু'মাসে এমন বিস্তর জাঁপাঁনীর 
পাল্লায় পডতে হয়েছে, যাঁর ফুজিহাঁরাঁর চেয়ে অন্তঃকরণে ছোটি এবং 
বুদ্ধিতে ভোঁতা । জাপাঁনীদেন মনোভাব সম্পর্কে সন্দেহে আব তেমন 
চাঁপ। থাকল ন1। সম্মেলনে অশান্তভাঁবে দাবি উঠল: কোঁন রকম 
হস্তক্ষেপ হবে নী-_এই মর্মে জাপাঁনের কাছ থেকে এখনই স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি 
চাই। তাছাড়া উপস্থিত ভারতীয়েরাঁ চেয়েছিলেন ভারতের জাতীয় 
গ্রেসের মূলনীতি অনুসারে পরিচালিত হতে : একমাত্র স্থভাঁষচন্দ্র 
বন্থর নেতৃত্ব ছাড় এই মূলনীতির বাইরে যেতে তাঁরা ইচ্ছুক নন। রেডিও- 
টেলিফোনে বাঁসবিহারী বস্থর সঙ্গে স্থভাঁষচন্দ্রের কথা হল। তাদের 
আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন । অবশ্ঠ এক বছরের আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
পদার্পণ কর। তার পক্ষে সম্ভব হল ন। | 
ব্যাঙ্কক সম্মেলনে পঁয়ত্রিশটি প্রস্তাব২ পাশ করা হয়। এই সব প্রস্তাবের 
অন্তভূকক্ত এত বেশী খুঁটিনাটি বিষয় জাপানের সম্মতিমাঁপেক্ষ ছিল যে, সম্মেলনে 
গৃহীত কর্মসুচী নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রনর হতে গেলে ইওিয়ান 
ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের “সংগ্রাম পরিষদে*র পক্ষে জাপানের সরকারী খীছমোদন 


১৬ 


২ ব্াাঙ্কক প্রত্তাবলমূহ, পরিশি্ ১ দ্রষ্টব্য 


যার। ছিল নির্বামনে ৭ ১১ 


একান্ত প্রয়োজন । পাঁচজনের এই কাধকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন 
রাঁসধিহাঁরী বস্থ। লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ন। 
হয় ধরে নেওয়া গেল জাপানের আপকি হবে না; কিন্তু কমপক্ষে নিম্নোক্ত 
পাঁচটি বিবয়ে জাপানের কাছ থেকে নিদিষ্ন ধরনের স্বীকৃতি পাঁওয়! 
নিতান্তই দরকার : 
১। লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক সমস্ত ভারতীয় বন্দীর 
নিয়ন্ত্রণ। 
২। জাপানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় মিত্রতাঁবদ্ধ সেনাবাহিনী হিসেবে 
আজাদ হিন্দ ফৌজেব মধাঁদ।। 
৩। আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর লীগের নিরঙ্কণ কর্তৃত্ব । 
৪। শক্রকবলমুক্ত হবার পর ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা । 
৫। পূর্ব-এশিয়া পরিত্যাগকারী ভারতীয় শরণাথীদের সম্পত্তির 
ওপর লীগের অধিকার | 
জাপাঁনীরা এই শর্তাবলী মেনে নিলে এবং লীগের উদার গণতান্ত্রিক 
গঠনতন্ত্রে তাঁদের সম্মতি পেলে ব্যাপারটাকে ভারতের অস্থায়ী সরকার 
মেনে নেবার মত ঘটন! ব'লে কতকটা মনে হতে পাঁন্ুত। তার কমে বাঁজী 
ন| হওয়াই ছিল পরিষদের মনের বাঁপন। | রাঁসবিহারী বঙ্গ যোগসাজশে 
জাঁপাঁনীরা কালহরণ করতে লাগল এবং মাস ছয়েকের মধ্যে খোলাখুলিভাঁবে 
বিরোধ বাধল। 
ব্যাঙ্কক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার সময় ভারতবধষে রীতিমত বিক্ষোভি ও 
উত্তেজনার আঁবহাঁওয়া_-পরে তাঁরই পরিণতি ঘটল ১৯৪২-এর আগস্ট 
হাঙ্জামায়। সংগ্রাম পরিষদ জাঁপানীদের কাঁছ থেকে স্বীকৃতিলাঁভের আশায় 
ব'সে থাঁকবাঁর সমর ভারিতের ঘটনাক্রোত সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল। ভাঁরতবষে 
তখন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ভারত ছাঁড়ে।” আওয়াজ, রাপবিহারী বস্থর 
বেতার বক্তৃত! ইন্ধন যোগাচ্ছে; প্রকাশ্য বিদ্রেহের দিন আসন্ন । কোন 
দেশের স্বাধীনত| আন্দোলনের পক্ষে এর চেয়ে বড় প্রেরণ আর হতে পাঁরে 
না। জাপানের কাছ থেকে সরকারী অনুমৌদন ন। পাওয়া পর্যন্ত যতট। ঘা 
করা সম্ভব সমন্তই কর! হল। ব্যাঙ্ককে লীগের কেন্দ্রীয় দণ্তর এবং জাঁপ 
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অধিকৃত সার। প্রাচ্যে বিভিন্ন রাঁজাশাখার স্থানীয় ঘাঁটি পন্তন করা হল: সংগ্রাম 
পরিষদের সদ্ন্তের। যে যাঁর দপূবের ভার নিয়ে বসে গেলেন : কেন্দ্রীয় 
তত্বাবধানে বেতার মারফত প্রচারের কাঁজ তীত্র করে তোল হল এবং 
ভারতবর্ষে গুপচরবুত্তি ও অস্তর্থাতী কার্কলাপ চালাঁবার জন্যে লৌক ভি 
কবা হতে লাগল । 

এই একই আবহাওয়ার মধ্যে মোহন সিং তাঁর অধীনস্ত সেপাই ও 
অফিসারদের নিয়ে আন্তে আস্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলছিলেন। 
বাঙ্কক সম্মেলনের আঁগে পঁচিশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিকের একটি তাঁলিক। তাঁর 
তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সম্মেলনের শেষে পদমর্যাদাস্থচক নান। রকম জয়কাঁলো 
বাজ এটে মোহন সিং যখন জেনারেল মোহন সিং হয়ে সিঙ্গীপুরে ফিরে এলেন, 
নসমর্থনের জোরে এতদিনকাঁব দ্বিধা কেটে গিয়ে সৈম্তাদলে নাম লেখাবাঁব 
ধুম পড়ে গেল। “মোহন সিং-এস অধীনে আজাদ ভিন্ন ফৌজে যোগদানের 
প্রতিশতিপত্রে ১৯৪২-এর শেষাঁশেষি নাঁগাঁদ চল্লিশ হাজার যুদ্ধবন্নীর সই 
পাওয়া গেল। এই সাঁফলোোর মূলে একাধিক কাঁরণ ছিল। প্রথমত, সকলে 
ন্বেছিল শপথট। যখন মোহন সিং-এব নাঁমে, তখন পবে কোন অঘটন ঘটলে 
তিনি তাদের অব্যাহতি পাঁবাঁর একট। উপায় করে দিতে পারবেন । দ্বিতীয়ত, 
গুশীন্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এব আগেই কয়েক মহম্র ভারতীয় বন্দীকে 
কুলিব দলে বেগাঁর খাটতে যেতে হয়েছিল; আঁজাদ হিন্দ ফৌজে নাম 
লেখালে সে ছুর্ভোগ থেকে বেহাই মেলে, চলাফেরার স্বাধীনতা থাঁকে 
এবং কিছুট। স্রখস্থবিধারও বাবস্থা হয়। তুতীঘ কারণ হল, ভারতীস্ম 
কাম্প-কমাগারদের উচ্চাকাক্ষা; দ্েস্থাসৈিনিকদে লঙ্ষা লিস্ট দাখিল 
কন তীর “কউ কেউ মোহন পিংএন মেকশজরে পড়বার চে 
কপস্টিলেন। খন্দীদেব বাগে আমাব জন্যে কঠিন দৈহিক নির্যাতন সখেত 
নান। পরনের কড। বাবস্থা অবলম্বন কর| হতে লাগল বিদ্যাধরীব যে 
কণসেন্টোশন কাম্প আগে ছিল একট। মামুলি সামরিক বন্দীশাল। 
এখন এট। এমনই একট। ভ'য়র জায়গা হয়ে উঠল যে, মেখানে পাঠাবাৰ ভয় 
(দখালেই অনেক সময়ে লোকে এক্বচ্ছাসৈনিক" হতে বাজী হয়ে যেত। 

এইভাবে জোরজার ক'রে লোক ভর্তি কব! হচ্ছে, ফ্রৌতন সিং 
অত জানতেন নী। এমন নয় যে তাঁর হাতে লোঁকে মোলায়েম ব্যাবহার 
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পেত। মোহন সিং দাঁপটের সঙ্গে সবাইকে শাঁদনে রাখতেন; তাও 
ফৌজের বিরুদ্ধে যাঁর। প্রচাঁর করত, তাঁদের সম্পর্কে বীতিমত কড়া হতে 
তাঁর আট্কাতি না । অফিপাঁরদের তিনি আগেই হুশিয়াব কবে দিতেন 
তারা যেন তাদের অধীনস্থ লোকদের ওপর '্রভ।ব ন। খাটায়। যাঁর 
এই হুশিয়ারি অমান্ত করত, তাঁদের একঘরে ক'রে আলাদ। একট। 
শিবিরে চালান কর হত; লোকলজ্জা, প্রচার আর খাঁকাঁর কষ্ট-_তাঁদের 
টিট করবার এই ছিল সেখাঁনে ব্যবস্থা । ১৯৪২-এর আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে 
একশো কুড়ি জন ছোট বড় অফিপারকে এইভাবে “একঘরে” করে রাখা 
হয় এবং এমন সময়ও গেছে যখন তাদের সঙ্গে কুকুর-বেড়াঁলের মত ব্যবহার 
করা হয়েছে । 

লড়াঁইতে পাঠাঁবাঁর জন্যে আঁজাঁদ হিন্দ ফৌজ এক ডিভিশন সৈন্যের 
একটি দল গড়তে চাইলে জাঁপানীর। আগস্ট মাসে তাতে মত দেয়। অফিসার 
ও পৈন্য মিলিয়ে মোট ষোল হাঁজাঁৰব তিশশে। লোঁকেন একটি সশপ্গ বাঁহিশী 
১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্য তৈরি হয়ে গেল। কিছুধিনের মধোই মোহন সিং 
তার চন্বিশ হাজার উদ্ব্ত স্বেচ্ছাসৈনিকদের ভেতর থেকে লোঁক নিয়ে দ্বিতীয় 
আবেকটি ডিভিশন গড়তে চাইলেন এবং সেই সঙ্গে বেসামরিক রুংখটদের 
শিক্ষিত করবার স্ৃযোগস্থবিধা চাওয়। হল । জাপান? যোগাযোগ সাস্থ।প 
বড়কর্তা ইওয়।গুবো'কে তিনি বলচলন যে, আডাই লক্ষ লোকের একটি বাহনী 
গডে তোল।ই তার চরম লক্ষ্য , কাঁজট। এমন কিছু শক্ত নয় । কেনন। 
মালয়ে এত বেশী বেসামরিক লোক পল্টনে নাম লেখাতে আসছে যে ভার 
বিক্রুটি' অফিসারের দল পামাপ ধিতে পারছে না। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের 
বাঁডধুদ্ধি এমন কতকগুলে। ব্যাপার দ্বার। শির়ন্ত্রিত হচ্ছিল, যাঁর হেরফের 
ইওয়াগুরোর মধ্যস্থতায় হবার নয়--একদিকে রয়েছে মালয়ে জাপানীদের 
লোঁকক্ষয়, অন্যদিকে তাদের নতুন নতুন বিমানখাটি গড়বার ব্যাপক কর্মস্থচাপ 
জন্যে মেহনতকাঁরী লোকের চাহিদ।। মাঁলয়ে আগের চেষে জাপ সৈন্যের! 
সংখ্যায় কম; এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের এখন য। পৈনাসংখ্য। তাঁতে হঠাৎ 
কোন অঘটন ঘটলে সাঁমলাঁনে। মু্চিল ; স্বতরাঁৎ যতক্ষণ ন। একট। অশ ধর্মায় 
চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ আজাদ হিন্দ ফৌঞ্কে আর বাড়তে দেওয়। যাঁর ন| | 
তাছাড়া ইওয়াগুরে। জানত যে, মোহন পিংএর হাতে ভাঁপতীয় বন্দীদের 
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যোল আন অংশকে ছেড়ে দেওয় দূরের কথ!, শেষ পধস্ত এমন কি বাড়তি 
স্বেচ্ছাসৈনিকদেরও ওপাঁনে নিয়ে গিয়ে জাপানীরা কুলিগিরির কাঁজে লাঁগাবে। 
কথাট। যতদিন সম্ভব চেপে বাঁখতে হবে। বে-সাঁমরিকদের পণ্টনে ভব্তি 
করার ব্যাপারট। ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পয়ল। ডিভিশনটিকে চটপট বর্ম 
মূলুকে চাঁলাঁন করতে হবে । 

কিছুদিনের মধ্যেই মৌহন সিং-এর ধৈর্যের বাধ ভাঁঙল। উপলক্ষগুলে। 
ছিল অন্য । আঁজাঁদ হিন্দ ফৌজের পয়ল! ডিভিশনটি বর্মায় যাঁবার ডাঁক পেল 
বটে, কিন্তু তখনও প্রকাশ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বীরুতি পর্যন্ত দেওয়। 
হয় নি। জাপাঁনীরা যদ্দি ব্যাঙ্কক প্রস্তাবসম্হ মেনেই নিয়ে থাকে, তাহলে 
নতুন এক মিত্রবাঁহিনী হিসেবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কিছুট। স্বীকৃতি দেওয়া, 
কী হিসেবে একে গণ্য করা হবে সে সম্বন্ধে একটা কিছু ঘোষণা কর। উচিত বলে 
তাঁর মনে হল। সিঙ্গাপুনে ভারতীয় বেতার প্রচারের ব্যাপারেও জাপাঁনীদের 
হস্তক্ষেপ দেখা দ্রিল এবং সংগ্রাম পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সদশ্ত শ্রী কে. পি. কে. 
মেনন প্রতিবাদ জাঁনিয়েও কোন ফল পেলেন না । এরপর নভেম্বরের গোড়ার 
দিকে রেন্গুনে ভারতীয়দের সম্পত্তির ব্যবস্থাপন। সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট মোহন 
সি”-এর হস্তগত হল। আর তাঁর পক্ষে ধেধ ধারণ কবরে থাঁক। সম্ভব হল ন। | 

ব্যাঙ্ক প্রস্তাবে দাবি কর! হয়েছিল স্থানত্যাগী ভারতীয়দের সম্পন্তি 
লীগের হাঁতে দেওয়। হোক, তা থেকে লীগের রোজগার হবে। ১৯৪২ সালে 
প্রবাসী ভারতীয়দের দেশে ফেরাঁর হিড়িকের সময় বর্মীয় ভারতীয়দের অনেক 
বাড়ি খালি হয়ে যাঁয়, কিন্তু জাপানীর। গোড়ায় সে সব বাড়ি লীগের 
হেফাজতে তুলে দেয় নি। পরে নিজেদের শীসনকাঁজের বৌঁঝ। হাঁক্কা করবার 
জন্তে প্রস্তাব করা হয় যে, জাপাঁনীদের তরফ থেকে লীগই এই সব 
সম্পত্তি দেখাশুনা করুক। পরে আলোচনায় বসে জাপানীর। জানিয়ে 
দিল যে, ব্যাঙ্ককের প্রস্তাব কখনই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় নি এবং 
সংগ্রাম পরিষদকে কোন রকম পাত্তা দেওয়া যায় না: স্থানীয় জাপানী 
মেন ধ্যক্ষের] যা বলবে তাই হবে। জাঁপাঁনীর। এও বলল : 


আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী স্থানত্যাগীদের সম্পত্তি এক্রৰ 
সম্পত্তি । সম্পত্তি বলতে এখানে তোমাদের কীই বা আছে? সম্থল 


ষার! ছিল নির্বাসনে ' ৪? 


তো তোমাদের লোটাঁকম্বল। মনে রেখো, জাপাঁনীদের মন খুব উদার 
বলেই বিশ্বাম ক'রে স্থান্ত্যাগীদের সম্পত্তি তোমাঁদের তদারক করতে 
দিচ্ছে । যদি ভারতীয়দের ইজ্জতের কথা ওঠে, তাহলে বলতে হবে 
সেট। গৌণ-মুখ্য কর্তব্য হল সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম তাঁমিল করা। 

'-*ক্রীড়নক হয়ে থাকার কথ! বলছ ? ক্রীড়নক হওয়া 
দোষ কী? জাপানীদের ক্রীড়নক হতে পেরে তোমাদের তে। বর্তে 
যাঁওয়া উচিত। 


পরের কথাগুলো! বলা হল জাপানী ভাষায়; ভারতীয়দের মধো একজন 
জাপানী জানত। কথাগুলো! ছিল এই : 


এই লোঁকগুলোর সঙ্গে তর্ক কর! বৃথ|_তারতীয়দের 
স্বভাবই হুল তৈলাধার পাত্র, ন৷ পাত্রাধার তৈল এই নিযে অনর্থক 
কচকচি করা । আমার মতে, ওদের মুখের ওপর ১ দেওয়া ভাল 
লীগকে পরিচালনা কর।, নির্দেশ দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রিত করাব 
সম্পর্ণ অধিকার সৈন্যাধ্যক্ষের | | 


এর চেয়ে স্পষ্ট কথা আর হতে পারে না। মোহন পিং ঠিক করলেন 
জাপানের কাছ থেকে সন্তোষজনক প্রতিক্রতি না৷ পাওয়া পর্যস্ত আজাদ 
হিন্দ ফৌজের পক্ষ থেকে বড় রকমের কোন সৈন্যবাহিনী বর্ধায় যাবে না। 
জাপান দি প্রতিশ্রুতি না দিতে চায়, তাহলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভো$ 
দেওয়া হবে 

সংগ্রাম পরিষদের বাঁকি সদশ্তের! দৃঢ়ভাবে তার বক্তব্য সমর্থন 
করলেন। পরিষদ থেকে দাবি জানানো হল-ব্যাঙ্ককে গৃহীত প্রস্তাবগুলি 
সম্পর্কে সরকারী জবাঁব চাই, সংগ্রাম পরিষদকে ভারতীয় আন্দোলনের 
সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে মেনে নিতে হবে, আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
প্রকাশ্ঠতাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ফৌজ বড় করবার সুযোগ স্থবিধ। 
দিতে হবে। পয়ল| ডিসেম্বর ইওয়াগুরো জাপানের তরফ থেকে জানিয়ে 
দিলেন: ব্যাঙ্ককে যে সব প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, সে সম্পর্কে জাপানের 
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কোন দায়দায়িত্ব নেই: ভারতবর্ষ সম্পরকে আর কোন সবকারী বিবৃতি 
আপাঁতত দেওয়া হবে ন|; সশন্্ম আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর বাইরে 
যে সব ভারতীয় সৈন্য আছে, তারা পত্রপাঁঠ জাপানী নিয়ন্ত্রণাধীনে ফিরে 
যাঁবে। ইওয়াগুরে। বললেন : আজাদ হিন্দ ফৌজকে বাঁড়ানে। না-বাঁডানোর 
প্রশ্ন জাপানীদের বিষয়ীভূত এবং সে বিষয়ে তার! তড়িঘড়ি কিছু করবে 
ন]। এই সাক্ষাৎকারের পর মোহন সিকে বল| হল, বর্মার জন্যে ৫ই 
ডিসেম্বর কিছু গৈন্ত চাই। মোহন সিং সোজ। জানিয়ে দিলেন_ হবে না। 

কোন কোন জাপানী ব্যক্তিগততাঁবে এসে সঙ্কট দূর করতে চেষ্টা 
করল। ফুজিহবি। নতুন উচ্চপদ পেয়ে তখন সাইগনে আছেন , পুবনে। 
বন্ধুদের বুঝিয়ে স্ৃঝিয়ে শান্ত করার জন্যে তাকে মধ্যস্থ হিসেবে ডেকে আন 
হল। কিন্ধ মোহন সিং আগ|গোড। অপাঁধারণ বুকের পাঁট। দেখালেন । তিনি 
বলণেন জাঁপাঁনীর। ধধি ভারতবর্ষে বুটিশেব জায়গ। দখল করবার চেষ্টা কনে, 
তাহলে ভারতবর্ষ তাঁদের বিক্দ্ধে অপি ধাঁবণ করবে : ভাঁরতবর্ষ মাঞ্চপিয়া৭ 
মত নকল শ্বাধীনত! চায়শি। মালয়ের কথাই ধরা যাক, “এখানে 
যেভাবে তোমবা মাঁলয়বাঁসীদের পিষে মাঁরছ, যেভাঁবে তাদের তোঁমণ। ষোল 
আন জাপানী উাঁচে ঢেলে সাঁজছ--তাঁতে সন্দেহেৰ কাঁরণ আছে বৈকি ।' 
সহখযোগিতান আর কোন ভিত্তিই রইল ন।। একমাত্র রাঁসবিহবা বসত 
টলমল করতে লাগলেন। মহকমীদের কাছ থেকে ভার কপালে শু! ঘ্ণ! 
জুটল। ১৯৪২ এব ৮€ ডিসেম্বৰ রাঁসবিহাঁণী বস্থু বাদে সং্গ্রাম-পবিষদের 
বাঁকি সমন্ত সদশ্ত পদত্যাগ করলেন। 

জাঁপামীর| চটে গেলে পাছে কোন বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে মালয়ের 
একদল তাঁবতায় এই বলে বায়না ধরল যে, অন্তত একটি সাম্প্রদায়িক "গঠন 
হিসেবে লীগকে টিকিয়ে রাঁখ। হোঁক। রাঁনবিহাঁরী বস্থ কথ দিলেন তিনি 
একাই কাজ চালিয়ে যাঁবেন, জাপাঁনীদের সঙ্গে একট। বোঝাপড়া! কারে 
ফেলবেন এবং একট। ন্যাধ্য সময়েব মধ্যে স্বদেশী ভাইদের তিনি জানিয়ে 
দেবেন তাঁর কাজের কতট। কী ফল হল। কিন্তু তীর প্রথম চেষ্টাই হল 
মোহন দি"-এর হাতি থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজেন কর্তৃত্ব ছিনিষ্কে নিজের 
হাতে আনা । যখন দেখ। গেল কিছুতেই তা সম্ভব নয়, তখন ইওয়াগুরোর 
অফিসে ডাকিয়ে এনে সেনানায়কের পদ থেকে খারিজ ক'রে দিয়ে মোহন 
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সিংকে গ্রেপ্তার করা হল। আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি হয়ে ছিল । মোহন সিংকে 
গ্রেপ্তার কর! হয়েছে জানবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে গেল 
সে নির্দেশ মোহন সিং আগেই দিয়ে রেখেছিলেন । নীরবে তিনি লোকচক্ষুর 
অন্তরালে চলে গেলেন। তাঁকে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হল প্রথমে পিঙ্গাপুব 
দ্বীপের এক প্রত্যন্ত প্রদেশে, তারপর জোহোর প্রণীলীর এক ছোট্র ঘ'পে 
এবং শেষে যুদ্ধ-না-থাম। পযন্ত স্থমাত্রায় । 

পরের ছ সপ্তাহ ধরে আজাদ হিন্দ ফৌজকে আবাঁর ঠেলেঠলে দীড 
করাঁনোই হল রাপবিহারী বস্থুর একমীত্র কাঁজ। কাঁজট। যা মনে কর! 
গিয়েছিল তার চেয়ে সহজে হল। জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজ উঠিয়ে 
দেওয়ার প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হয়নি; আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সৈম্তদেরও আগের অবস্থায় যুদ্ধবন্দী হিসেবে কিরে যাবার অধিকার দিতে 
তার! অস্বীকার করল। কনেল ইওয়াগুরে! অফিসারদের কাছে এক 
বক্তৃতায় কথ। দিলেন যে, জাপান যাঁতে নীতি সম্পকিত একটি সরকারী 
বিবৃতি দেয় সে বাবস্থ।তিনি করবেন। সঙ্কটের সময়ে মুট্টিমেয় যে কয়েকজন 
লোক মোহন সিংএর সঙ্গে কখনও একমত হতে পারেনি, তারা স্ৃযোগ 
বুঝে একট! তুচ্ছ প্রশ্ন চোখের সামনে বড় ক'রে তুলে ধ'রে আমল প্রশ্নটাকে 
আড়াল করে দিল। কিছুদিনের মধোই দেখ। গেল_ মোহন সিং আজাদ হিন' 
ফৌজ তুলে দিয়ে ঠিক করেছেন কিন! এ নিয়ে প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হচ্ছে 
মোহন দি' যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতে ফৌজ তুলে দেবার ক্ষমতার 
তিনি অধিকারী কিন।। বন্দীনিবাঁসে ফিরে যাওয়া একটা! যা-ত ব্যাপার 
নয়ব্যক্তিগতভাবে মোহন মিংএর নাঁমে শপথ নেওয়। কি ঠিক হয়েছিল » 
মোহন শিংকে পদচ্যুত ক'রে রাসবিহারী বস্ত্র কি বৈধ কাজ করেছেন? 
জাঁপানীর। কি দল উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত স্তাধ্যত নাও মানতে পারে? তাহলে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সদশ্যদেরই বা কী দশ| হয়? এইভাবে মুলশীতির 
প্রশ্নগ্ুলে৷ ঘুলিয়ে গেল এবং তাতে ইওয়াঁগুরো জে। পেয়ে গেল। কিছুদিন 
যেতে ন। যেতেই দেখ! গেল আঁজাদ হিন্দ ফৌজ বজায় থাকবে কিন। 
এট। আলোচনার বিষয় নয়, আজাদ হিন্দ ফৌজ কী কী শর্ত মেনে 
চলবে এই হল আলোচ্য বিষয়। ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে নেতৃস্থানীয় 
অফিসারদের বল! হল স্তৃভাষচন্দ্র বন্থ জার্ানি থেকে রওন1 হয়েছেন। 
হ 
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ব্যস্‌, যার যত সন্দেহ অমনি সমস্ত শিকেয় তোল। থাঁকল। ১৯৪৩.এর 
১৩ই ফেব্রুয়ারীর পর আবার ধাপে ধাপে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঢেলে 
সেজে তাতে প্রাণসঞ্কার করা হল। 

আজাদ হিন্দ ফৌজকে যে কায়দায় জীইয়ে তোল! হল, তাতে গোট। 
কতক কথ! না ব'লে পার! যাঁ়ু না। আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়বার মূলে 
দেশপ্রেম ছিল সন্দেহ নেই; মোহন সিং আস্তরিক ভাবেই চেয়েছিলেন শুধু 
সেই কাজ করতে যাতে ভারতবর্ষের মঙ্গল হয়; বন্দী সহযোদ্ধার্দের কাছে 
তার আবেদন সত্যিই ছিল দেশপ্রেমে ভরাঁ। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গড়ে উঠতে উঠতে মাস কয়েকের মধ্যে আরামপ্রিয়তা, স্থখস্থবিধা খোঁজা, 
গ। বাঁচীনোর মনৌভাব এইলব এমন কতকগুলো উপসর্গ দেখ! দেয় যে, 
১৯৪৩-এর জানুয়ারীর মধ্যে দেখ। গেল আর সব চিন্তা চাঁপ। পড়ে গেছে । 

মোহন সিং-এর কাজ করবাঁর স্বাধীনতা, জাঁপানীরা পাছে কথা 
ঘোরাঁয় তার জন্যে তাঁর রক্ষাকবচ, শেষ অস্ত্র হিসেবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা-_-এই যা সব আছে বলে তিনি মনে করেছিলেঘ-- 
দেখা যাচ্ছে, সে সব অনেক আগেই বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। আনুষ্ঠানিক 
ভাবে নিজের হৃষ্টি নিজে লোপ করলেন বটে, তবে অন্যদের মনে আর 
যেসব ধারণা তিনি রোঁপণ করেছিলেন তা৷ তিনি উপড়ে ফেলতে পারলেন 
না। স্থৃতরাঁং দল উঠিয়ে দেবার ব্যাপারে খানিকটা গাঁইগ্তই ভাব দেখ! 
গেল। অফিপার ও সেপাইর। ব্যাজ আর পরিচয়চিন্ন খুলে ফেললেও 
নিদেশ ছিল পুড়িয়ে ফেলবার; ছ সপ্তাহ পরে ফৌজ চালু হতেই দেখ! গেল 
অধিকাংশেরই ব্যাজ আর পরিচয়চিহ্ন ফুস্মন্তরে যোগাড় হয়ে গেছে । আজাদ 
হিন্দ ফৌজের লোকদের যে বেতন দেওয়া হত, তাঁর পরিমাণ জেনেভা 
কনভেনশন থেকে নির্দিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের দেয় বেতনের চেয়ে বেশী না হলেও 
প্রকৃত বন্দীদের মে সময়ে যে হারে দেওয়! হচ্ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী; 
স্থতরাং স্যাষ্যত দেখলে, দল ভেঙে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
লোঁকর্দের উচিত ছিল বেতন নিতে অস্বীকার করা । অথচ আফিদাররা সমানে 
টাকা নিয়ে যেতে লাগলেন; কারণ, রাঁসবিহারী বস্থ বলেছিন্পেম যে তার 
ব্যক্তিগত নামে যে টাকা রয়েছে তাই থেকে তাঁদের দেওয়। হচ্ছে। সামান্ত 
'ষে কয়েকজন টাঁকা নিতে অস্বীকার করেছিলেন, তাদেরও ভাবখানা ছিলি 


যাঁরা ছিল নির্বাসনে ১৯ 


নেহাত বড় মন ব'লেই কর্তব্যের অতিরিক্ত কাঁজ তীরা করেছেন। এরপর 
রাপবিহারী বন ও জাঁপানীদের কাজ হল অনিশ্চিত অবস্থায় লোক গুলোকে 
ঝুলিয়ে রাখা, বিধিগত প্রশ্ন তোলা, পরশ্রীকাতরতা আর উচ্চাশ। জাগানো। 
তাদের এ উদ্দেশ্য দিদ্ধ হয়েছিল; কেমন উচ্চপদে আগের চেয়ে দ্িগ্তণ 
লোক নিয়ে যখন আজাদ হিনন ফৌজকে নতুন ক'রে খাঁড়া করবার প্রস্তাব 
হল, তখন সেটা অধিকাঁংশের কাঁছেই নিতান্ত বাইরেকার ব্যাপার বলে মনে 
হয়েছিল। বরং প্রশংসা করতে হয় সেই তিরিশ জন অফিসার আর সেই 
চার হাঁজার সেপাইয়ের--জাপাঁনের শর্তাধীনে আজাদ হিন ফৌজে থাকতে 
ন! চেয়ে যাঁর! স্বেচ্ছায় প্রশান্ত মহাঁসাঁগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে নিদীরুণ 
বন্দীশিবিরে আটক পূর্বগামী দশ সহস্র সঙ্গীসাথী র ভাগ্য বেছে নিয়েছিল । 
রাঁসবিহারী বস্ত্র সামরিক ব্যাপারে আক ডুবে ছিলেন । এদিকে 
মালয়ে লীগের লোকঙ্গন আর কাহাতক ধৈষ ধরে থাঁকে-জাপাঁনীদের 
সঙ্গে বৌঝাপডাঁর ব্যাপারে কী হল ন| হল অনেক আগেই যে তাঁর জানাবার 
কথ! ছিল। শেষ পর্যন্ত ১১শে ফেব্রুয়ারী মালয়ের লীগ নেতাঁর| তার সঙ্গে 
€রথা ক'রে দাবি করল তিনি অচলাবস্থ। অবসানের কী উপায় বাতলাচ্ছেন 
জানাতে হবে এবং না জানানো পযন্ত লীগের কাজকর্ধ মুলতুবী রাখতে 
হবে। কিন্তু জাপানীরা আর সহা করবে না; বেশী কিছু বলতে এলে 
এবার মেরে ঠাগড করবে; ভয়ে লীগ আর টায।-ফু করল না। এতদিনে 
রাঁপবিহ্ারী বস্ত্র তার আত্মবিশ্বা ফিরে পেলেন তার খাঁস দপ্তর ব্যাস্কক 
থেকে শিঙ্গীপুরে পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত হল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত 
হতে হচ্ছে এই কারণ দেখিয়ে তিনি ৩র| এপ্রিণ ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের 
একনায়কত্ব গ্রহণ করলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নেবার জন্তে 
এপ্রিলের শেষাশেষি একটি নতুন প্রতিনিধি সম্মেলন ডাঁক| হল এবং সেই 
সম্মেলনে একটি নতুন গঠনতন্ত্র পেশ কর| হল। আর 'অযথ| বাদান্তবাদ” 
চলবে ন1: ব্যাঙ্ককের সব প্রস্তাব বাতিল; প্রশ্ন থাকলে, স্থভাষচন্দ্র বন্ুর 
কাছে জবাব মিলবে । | 
স্পষ্টই বোব। যাচ্ছিল, সুভাষচন্দ্র বন্থ অবাঁধ কর্তৃত্বের অধিকারী 
হবেন। সুভীষচন্দ্রের বন্ধু কর্নেল ইয়ামামোতে। সম্প্রতি বালিনে সামরিক 
সহদূত ছিলেন । তাঁকে এনে ইওয়ী গুরোর স্থলাভিষিক্ত করা হল।, লীগকে 


১ ব্যাত্রকেতন 


সোজাস্থজি একটি একনায়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত ক'রে আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে পুরোপুরিভাবে তার তাবে আনা হল। ১৯৪৩-এর মে-র গোঁড়ার 
দিকে স্বভাষচন্ত্রের আগমন প্রতীক্ষায় রাসবিহারী বস্থু সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে 
টৌকিওয় গেলেন। তখনও কেউ জানে না কোথায় কখন কিভাবে তিনি 
আসবেন । জাপানী নৌ-কর্তৃপক্ষ ব্যাপারট। খুব গোপন রেখেছিল। কিন্তু 
জাঁপ-অধিকৃত সমগ্র এশিয়ার ভারতীয় অধিবাপীর! তার জন্তে ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছে। তিনি আসবেন বলে ভরসা দেওয়। হয়েছে আজ এক বছরেরও 
ওপর ; তাদের মুশকিলের আঁসাঁন করতে এবং জাপানীদের কবল থেকে 
উদ্ধার করতে এবার নিশ্চয় তিনি অবতীর্ণ হবেন । 


1] 


১৮৯৭-এর ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার কটক শহরে বাঙালী পরিবারে স্ৃভীষচন্তর 
বন্থর জন্ম । তাঁর জীবনের প্রথম ষোল বছর কেটেছিল কটকে । পে সময়ট। 
বোমাপিস্তলের যুগ । জাতীয় আশ! পূরণ ন। হওয়ার অন্ধ আক্রোশ বাঙালীর 
ধরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ায় সার! প্রদেশ তখন সন্ত্রাসবাদের কবলে । ১৯০৫-এ্ন 
বঙ্গভঙ্গই এই উপদ্রব ঘাঁড়ে কবে এনেছিল । বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল শাসনযন্ত্ 
জোব্দীর করা । এই বাবস্থ। চালু করা হল হিন্দুদের মতের বিরুদ্ধে, তাঁদের 
শীতে ঘ! দিয়ে । নিজন্ব ভাষা! ও সাহিত্য ছিল বাঙালীর জাতীয়তাঁবোঁধের 
মূলে ; সবভাঁরতীয় বোঁধ এসেছে পরে । কাজেই বাঙালীর চোখে বঙ্গভঙ্গ দেখা 
দিয়েছিল মাঁরমৃতিতে, যুদ্ধং-দেহি ভাঁব নিয়ে। বাঁডাঁলীর কি ধর্মকর্ম বালে, 
মানইজ্জত বলে কিছু নেই? সগ্য যুদ্ধজয়ী জাপানীদের চেয়ে বাঁতীলীবাঁই 
বা কিসে কম? ঘাঁড়ে-চেপে-বস। পশ্চিমীরা এবার ঠেল। বুঝবে । উত্তেজন। 
মীত্রা ছাড়াঁল। জাতিবিদ্বেষ বদ্ধমূল হতে লাগল । প্রতিকারহীন অন্যায় 
অবিচাঁরের মধ্যে আশাহত পরাধীন মাশ্ষ অগতির গতি হিসেবে শেষ পর্সন্থ 
সন্ত্রানবাদের পথে পা বাঁড়াল। বিপ্রবীরা অন্্ যোগাঁড করতে লেগে গেল, 
বোমা তৈরির কাঁরখাঁন! বলল, সারা বাংলার স্কলকলেজ থেকে ছেলেদের 
সন্ত্রাসবাদী দলে টানার ব্যবস্থা হল। হিংসাত্মক কাঁজকর্ম বছর বছর বেড়েই 
চলল : ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার, রাঁজসাক্ষীর ওপর হমল। চলল ; সংগঠন 
চালাবার জন্যে তহবিল তছরুপ হল। 'এর প্রতিবিধানমূলক জননিরাপত্তার 
যে কোন ব্যবস্থাকে অত্যাচার বলে মনে কর! হতে লাগল । বিক্ষোভ বেড়ে 
গেল। জাতীয়তাবাদী মান্চষের ধারণ৷ হল, এরপর আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে 


২২ ব্যাত্রকেতন 


মুক্তিসাধনের কোন আশাই নেই : “একমীত্র মজুত অথব। সম্ভাব্য সামরিক 
শক্তির জোরেই বুটিশকে তাড়াঁনে। সম্ভব |”, | 

১৯১১ সালে বঙ্গতঙ্গ রদ হল। তাতে খানিকট। হাফ ছাড়তে পারলেও 
ছুপক্ষের মিল হল না । আক্রমণের সটান লক্ষ্য এবার বিদেশী শাসন | ১৯১৭ 
সাল নাগাঁদ ১৬১টি ঘটনা! ঘটে । আক্রমণবাঁচক ঘটনায় মোট ছাগ্লান্ন জন 
খুন, চুরাশী জন জখম এবং ৮ লক্ষ টাকা লুঠ হয়। পুলিশ এর মধ্যে মীত্র 
তেত্রিশটি মামলার কিনার। করতে পারে । বিস্তর লৌককে জেলে পুরলেও 
মাঁটে চাঁর জনকে তারা ফানীতে লটকাঁতে পেরেছিল । বোঝাই যায় 
বিদেশীরা শুধু দমনই করেনি, তাঁদের সাঁজ। দেবাঁর ক্ষমতাঁরও কিছুট। অভাব 
ছিল। সন্ত্রীসবাঁদীদের পোক্ত সংগঠন এবং বিশ্বাসঘাতকদের পত্রপাঠ ভবনদী 
পাঁর করবার ব্যবস্থা থাকাঁয় বিপদের সম্ভাবনা ছিল কম । তাতে দলে টানাও 
সহজ হত। 

কাঁজেই বাংলাদেশ বিদ্রোহের স্বপ্নে মশগুল হল আর বাংলার 
কবিরা গাইলেন স্বাধীনতার মহাঁসঙ্গীত | এসব ছিল সে যুগের গাঁন। ছেলে- 
বেলায় নিশ্চয় স্থভাঁষচন্দ্র তাঁর কিছু কিছু শুনে থাকবেন । কেনন। বিপ্রবীদের 
অর্ধেক এসেছিল ধনী শিক্ষিত কায়স্থ পরিবার থেকে এব” স্থভাঁষচন্দ্র ছিলেন 
তাদের স্বজাঁতি। তিনিও বড় বংশের ছেলে । তীর বাবা জানকীনীথ বস্থু 
ছিলেন একজন পরহিতব্রতী কৃতী আঁইনব্যবসায়ী ; নানা রকম সভাঁসমিতিতে 
তাঁর ডাঁক পড়ত এবং তিনি ছিলেন উদাঁরচেত।, গোঁড়। জাতীয়তাবাদী । 
১৯০৫ সাল থেকে কটকের পাঁবলিক প্রসিকিউটর এবং ১৯১২ সাল থেকে 
বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্ত। তার অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। 
আট ছেলে ও ছয় মেয়ে। তাঁদের সম্বন্ধে তিনি উচু আশা পোঁষণ 
করতেন । জানকীনাঁথের স্ত্রী ছিলেন বুদ্ধিমতী তেজন্বী মহিলা! ; অত বড় 
সংসার তিনি দুঢহস্তে চালাতেন। বড় পাঁচ ছেলের পর স্থভীষচন্দ্র; 
মা-বাবা! সম্বন্ধে তার খুব ভয়ভক্তি ছিল। যে ছেলেরা তাদের বাপমার 
সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে পায়, তাদের দেখে তাঁর খুব হিংসে হত। 
এসব সত্বেও, বাড়িতে স্থস্থ পরিবেশ ও নিয়ম্শৃঙ্খল। ছিল ; বাড়ির গুণেই 
তিনি অধ্যবসায় ও সদাঁচারকে মর্যাদ। দিতে শিখেছিলেন। 
১ এন, সি. চৌধুরী, 'বায়োগ্রীফি অফ আযান আন্নোন্‌ ইত্ডয়ান', পৃঃ ২৪৫ 
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স্থভাঁষচন্দ্রের দাদার পড়তেন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী স্কুলে । তাকে 
যখন এই স্কুলে দেওয়া হল তখন তাঁর বয়স পুরো পাচ বছর হয়নি। 
এখানে সাত বছর ধরে তিনি ভালমত ইংরেজি শিক্ষা পেলেন। 
তাঁর ভবিষ্যৎ যে উজ্জল, তা! বোঁঝা গেল । অবশ্ঠ খেলাধুলোয় সৃবিধে করতে 
না পেরে এই মময়ে তীর মন খারাপ হত। এদিকে কলকাতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রবেশিকাঁয় বাংলাকে আবশ্টিক বিষয় করা হয়েছে ; দে্দিক থেকে 
তৈরি হবাঁর জন্যে বারো বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র যে ভারতীয় বিদ্যালয়ে 
ভি হলেন তাঁর নাঁম র্যাভেন্শ” কলেজিয়েট স্কুল। এখানে খেলাধুলোর 
অক্ষমতা। তাঁকে আর ততটা বিচলিত করল না। বাগান করার শখ আর 
প্রকৃতি-পর্বেক্ষণের নেশা এবার তাঁকে পেয়ে বল। তিনি ছিলেন একটু 
চাঁপা, গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে ; বইয়ের পোক।। আত্মান্সন্ধীনব্রতী ধর্মতত্ব, 
যৌগ আব নিবিকল্পভাঁব-__বয়স্কজনোৌচিত এই সব চিন্তায় ছেলেবেলায় তিনি 
বিভোর হয়ে থাকতেন। বাড়ির কাছেই পুরী। সেখানে সীধুসন্নযাপী ও 
তীর্থযাত্রীদের দেখে তিনি মোহিত হতেন ; যোগ আর তন্ত্রমন্ত্রের দ্রিকে তিনি 
আকৃষ্ট হতেন । পরের ছুঃখ দেখলে অগৌণে প্রতিকারের জন্যে তার মন কেঁদে 
উঠত | এই অঙ্ুকম্পাঁর ভাঁব তাঁকে জনসেবাঁর কাজে ব্রতী ক'রে তুলল । তার 
মধ্যে আস্তে আস্তে রাজনীতির বোধ এল এবং কলকাতার নাঁন। গুপ্ত সমিতির 
সঙ্গে তাঁর কিছুট। সম্পর্ক হল। একদিকে মরমী মান্য আর একদিকে কর্মী 
মান্ুষ-_ শুরুতেই তাকে এই দোঁটানার মধ্যে পড়তে হল । এটা আরও স্পষ্ট 
হয়ে দেখা দিল যখন পনেরে। বছর বয়সে দৈবাৎ বিবেকনিন্দের রচনাবলী তার 
হাতে এল। সেবাধর্্েই মুক্তি, সেব। করে। মান্্ষের, বিশেষ ক'রে ভারতমাতাঁর 
--এই হল বিবেকানন্দের বাণী । বিবেকানন্দের যাঁবতীয় লেখা, সেইসঙ্গে 
বিবেকানন্দের গুরু রামকুষ্জ পরমহংসদেব সম্পর্কে যেখানে যা পাওয়া গেল 
স্থভাঁষচন্ত্র পড়ে ফেললেন । নিংস্বার্থ সেবা হল তাঁর আদর্শ । ১৯১৩ সালে 
কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাত্্ নিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন । 

কলেজে দর্শনের পড়াশুনা তার অস্তদ্বন্ব আরও বাঁড়িয়ে তুলল । কী 
ক'রে পরমার্থ মিলবে? ১৯১৪-সুলে মা-বাবাকে না জানিয়ে এক বন্ধুকে 
সঙ্গে নিয়ে তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে উত্তর ভাঁরত পরিভ্রমণে বেরোঁলেন। 
কিন্তু তীর্থে তীর্থে ঘোঁরাই সার হল। এমন কাউকেই পাওয়া গেল ন! যে 


২৪ ব্যাম্রকেতন 


তাকে পথ দেখাতে পারে। পৃথিবীতে তিনি জন্মেছেন কিছু ক'রে যাঁবেন 
ব'লে-স্থভাষচন্্র এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁডিতে ফিরে এলেন । তাঁকে 'ফিবে 
পেয়ে বাড়ির লোকের ছুঃখ ঘুচল । এর কিছুকাল পরেই দেখা যাঁয় দর্শন 
নিয়ে পিতাপুত্রের জোর আলোচন। চলেছে। এক বন্ধুকে এই সময়ে তিনি 
চিঠিতে লিখেছিলেন : 


বাব। জিজ্ঞেন করলেন : এই যে বল৷ হয় “ব্রহ্ম ত্য জগৎ মিথ্যা”__ 
আসলে এট। কি নিছক মনগড়া ব্যাপাৰ হয়ে দাভায় না? আমি 
বললাম, “দীড়াতে পারে, যদি সেটা নেহাতই মুখের কথা হয়। 
কিন্ত যে মুহর্তে তা উপলব্ধিব মধ্যে আসে তখনই তা জলজ্যান্ত 
অভিজ্ঞতাঁলব্ধ সতা হয়ে দাড়ায় । আর তাছাড়া, এর উপলব্ধি সম্ভব । 
(কেননা ও-কথা ধার বলেছেন, তাঁরা নিজেরা উপলব্ধি করেই 
পলেছেন । ক।জেই তীদের পদাঙ্ক আমরাও অন্সরণ করতে পারি। 

বাব। জানতে চাইলেন, “কিন্তু কে কবে উপলব্ধি করল? তাব 
প্রমাণ কোথায়? 

আমি জবাব দিলাম : “মুনিখষিরা উপলব্ধি কবেছেন, উপনিষদ্ই 
তার সাক্ষ্য প্রমাণ: আমি সেই পরমপুরুষকে জানি, ধার বর্ণ অরুণৌজ্জল, 
এব” ধার অবস্থিতি তমসার উর্ধে |”, 


যাই “হাঁক, তীর্থ থেকে নিবাশ হয়ে ফেরার পর স্কৃভাঁষচন্দ্রের মোহ যেমন 
কাটছিল, তেমনি আস্তে আস্তে রাজনৈতিক কর্মজালে তিনি জড়িয়ে পড়তে 
লাগলেন। কলেজেব সব ব্যাপারে থাকতেন ব'লে ছাত্রদের মধ্যে তিনি 
বেশ একজন পাণ্ড হয়ে উঠেছিলেন । তাঁর উদ্যোগে একটি বিতর্কমভার পত্তন 
হয়েছিল-_কাঁরণ “দেশে ভাল ভাল লোঁকের দরকার হবে যাঁর। বাদবিতণ্ড 
কবতে পারে, পালণমেন্টে মুখ খুলতে পারে-_অবশ্তই, যখন আমরা স্বাধীন 
হব তখন 1” তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রর। দৃঢ়চেত। হোঁক, ক্রুত চিন্তা করতে 
শিখুক । কেননা “কাজকর্মে, মতামতে, উদ্ভোগ-আয়োজনে, সব ব্যাপারেই 
২ হেমন্তকুমার সরকাবকে লেখ চিঠি 

৩ দিলীপকৃমীর বাধ, 'দি ঈভাষ আই নীউ” পৃ ২২ 
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আমর! ভাঁরতীয়েরা বড় বেশী পরনিভরশীল | বন্ধুদের মধ্যে তিনি 
যে খুব বকবক করতেন তা নয়; কিন্তু বিতর্কসভাঁয় কিন্বা তাঁর বন্ধুসমাঁজে 
কোন বিষয়ে তর্ক উঠলে যখন তিনি মুখ খুলতেন, সার। ঘর গমগম করত । 
তাঁর চাঁপা স্বভাঁব, গুপ্ঠ সমিতি গুলে। থেকে স'বে থাঁক।, সমাঁজসেবাঁর কাজে 
তীত্র আগ্রহ, চরিত্রে মহতৎ্-মহৎ ভাব, কিন্তু তাই ব'লে মোটেই অসামাজিক 
ব। অহঙ্কারী নয়__এইসব দেখে কেউ কেউ তখনও মনে করত সাঁধকপুরুষ 
হওয়াই তার কপালে আছে । 

এরপর একট। ঘটনা ঘটল; পরে স্তভাষচন্দ্র বলেছিলেন এই ঘটন। 
তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটি হল, এক ইংরেজ 
অধ্াপককে মারধর করার ব্যাপারে নেতৃত্ব করার জন্তে স্থভাঁষচন্দ্রকে 
কলেজ থেকে বহিষ্কত কর। হয় । অধাঁপক ভদ্রলোক একটুতেই ধৈধ 
হারিযে যা তা কাণ্ড ক'রে বসতেন এবং ছাত্ররাও তাতে চটবার ছুতে। 
খজে পেত। অসগাব দিন দিন বাডছিল। অনেক সময়ে তিনি এমন 
কথা বলেছেন যাঁর বিরুদ্ধে সারা ক্লাস হৈ হৈ কবে উঠেছে । এসব ব্যাপারে 
স্ভাঁষচন্দ্রই সবাইকে পথ দেখাতেন । রাগে ছাদের তখন হাত নিস্পিস 
করছিল; একটা কিছু পেলে হয়, তারা তিলকে তাল ক'রে ছাড়বে । 
এব ভেতর দিয়েই ভারতীয় যুবসমাঁজে পৌরুষের, তথা ভাঁরতের 
ভবিতব্োর পরীক্ষ। হবে । স্ৃভাঁষচন্দ্র এই সময়ে লিখেছিলেন : আজ ভারতের 
নবজীবনের শক্ত ।...আমাদের ভাগ্য ভাল তাই এই শুভক্ষণ দেখতে 
পাঁচ্ছি।...হতাঁশা ঠেলে ফেলে দাঁও, দূরে তাকিয়ে দেখ আমাদের সামনে 
নতুন আলে। ; আর সেই আলোয় পথ চিনে এগিয়ে যাঁও ।* এই যখন মনের 
অবস্থ। তখন ছাত্রদের সাঁমলাঁনে মুষ্কিল ছিল । শেষ পধন্ত দৈবাঁৎ একট। কথায় 
ইংরেজঅধ্যাপকটি তেলেবেগুনে জলে উঠেএক ছাত্রের গাঁয়ে হাত তুলে বসলেন । 
ব্যস্‌, সেইদিন বিকেলেই একদল ছাত্র তার ওপর চড়াও হল। স্থভাষচন্দ্র 
সেই দলে ছিলেন ; তীর উস্কাঁনিতেই ষে ব্যাপারটা ঘটেছে এট ধরেই নেওয়। 
হল। স্থভাঁষচন্দ্র অভিযোগ অস্বীকার করলেন না, মাঁপও চাঁইলেন না । ফলে, 
১৯১৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কলেজ থেকে তিনি বিতাঁড়িত হলেন । 
৪ দিলীপকৃমার রায়, “দি হুভাষ আই নীউ", পৃঃ ২৩ 
৫ কেমন্তকুমার সরকীরকে ১৯১৬-র ১ল! ফেফুয়ারী তারিখে লেখা চিঠ্ঠি 


২৬ ৰ ব্ান্বকেতন 


শাস্তিট। বাঁড়াবাঁড়ি রকমের হয়েছিল কিন। এ নিয়ে তর্ক হতে পারে : 
তবে ঘটনাট। এত রটে গিয়েছিল যে, উদ্দারতা৷ দেখাঁনে। বোধহয় শক্ত ছিল। 
কিন্তু আই-এ পড়। আঁত্মাভিমানী তরুণের মনে তা৷ যে গভীরভাবে দাগ কাটল 
তাঁতে সন্দেহ নেই। গোটাটাই একট। ছুঃখের ব্যাপার। জাঁতিবিদ্বেষের 
হাঁতে তাঁকে বলি হতে হল, দেশয়াতৃকারি প্রতি অপমানের প্রতিবাদ জাঁনাঁতে 
গিয়েই তাঁকে মার খেতে হল--তীঁর নিজের কাছে ঘটনাঁট। এইভাঁবে 
দেখ। দিল। দেখে মনে হল, কলেজ-কর্তৃপক্ষের শাস্তি তীকে একট্রও বিচলিত 
করেনি । স্তৃভাঁষচন্দ্র কটকে ফিরে এলেন । সেখানে রোগীর শুঙ্রযা ও 
সমাজসেবার কঠোর কাজে ব্রতী হলেন। সেই সঙ্গে চলল তাঁর মনকে শাসনে 
আনার সীধনপদ্ধতি-যাঁকে তিনি বলতেন আত্মানগসন্ধীন। কিন্তু আঘাত 
তিনি ভোলেন নি : উনিশ বছর বয়সের সমস্ত ঝঝটুকু ঢেলে দিয়ে বিবয়ট। 
নিয়ে তিনি আঁকাশপাতাল ভাবতেন, জাতিবিদ্বেষের আরও অনেক নজির 
টেনে টেনে তুলে ধরতেন--১৯১৬ সালের কলকাতায় তেমন ঘটন। 
আকছ।র ঘটত । জাঁতিবিদ্ধেষে তাঁর মন কুরে কুরে খেত। যে 
ভৎসনাবাক্য প্রয়োগ ক'রে তীকে বিতাড়িত কর। হয়েছিল, তাঁতে গৌরব 
করবার ছিল । তিনি ছিলেন “কলেজের উপদ্রবকারীদের শিরোমণি ।? হ্যা, 
ছিলেনই তো'। উপদ্রবের এখন হয়েছে কি, এমন সব উপদ্রব তিনি বাধাবেন 
তার। বাপের জন্মেও ভুলবে ন। | লালমুখে। সাহেবদের চেয়ে নিজেকে বড় 
প্রতিপন্ন করা এখন তার একান্ত লক্ষ্য হল। ভাঁরতবধকেও দেখাতে হবে 
কাঁরে। চেয়ে মে কম নয় । এ কাঁজে সহায় হওয়াই তিনি একদিক থেকে তীর 
জীবনের ব্রত ব'লে মনে করলেন । 

কলেজের পড়াশুনা এদিকে এক রকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। 
স্থভাঁষচন্দ্রের বাবা সহান্ুভৃতিসম্পন্ন হলেও অন্য কোথাও ছেলেকে পড়তে যেতে 
দিতে রাঁজী হননি ; তার কথ। হল, কলকাতার পাঠ্যজীবন আগে শেষ করতে 
হবে। স্থভাঁষচন্দ্র ১৯১৭ সালের জুলাই মাঁসে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার প্রবেশাধি- 
কার পেলেন। এর পর আর কোন বিদ্ধ ঘটেনি । ইউনিভাবসিটি ট্রেণিং কোরে 
যোগ দিয়ে ১৯১৮ সালে কণ্ট। দিন তাঁর বেশ ভালভাবেই কাটল, ছাত্র 
পরামর্শ কমিটির সদস্য হলেন এবং*১৯১৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম৯শ্রেণীর 
অনার্ঁ পেলেন। বোঝা গেল, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কোন বাঁধাই তাঁর 


কাছে বাধ নয়। তাছাড় তার বাবা দেখলেন বাংলাদেশে তখন জোর 
স্বদেশী হাঁজীমা চলছে--ছেলেকে কিছুতেই সাঁমলাঁনে। যাবে না : স্থতরাং ও. 
বিলেতে চলে যাঁক, আঁই-সি-এস পরীক্ষা দিক; ক্ষমতা আর খাতির পেলে 
আর মাথায় পোক1 কাঁমড়াবে না। বাব! হঠাঁৎ সিদ্ধান্ত করাঁয় ছেলে মহ। 
ফাঁপরে পড়লেন । ক্ষমতা! ন৷ মানুষকে নষ্ট করে? যদি তিনি পরীক্ষায় পাঁশ 
করেন কী হবে তীর স্বাদেশিকতাঁর? অবশ্য সন্ত্রাসবাঁদীদের দলে যোগ দিতে 
আগেই তিনি অস্বীকার করেছেন । দেশের মানুষকে তিনি জাঁনেন--জানেন 
বৈকি, তার মধ্যে তার আত্মীয় পরিজনেরাঁই তে। কত--তবে তাঁর মনে হল, 
এখনও সশস্ত্র বিপ্রবের সময় আসেনি । 

মনের মধ্যে অনেক রকম খটক। থাকল, তাহলেও সৃভাষচন্দ্র যেতে 
রাঁজী হলেন। এমন নয় ষে তাঁর মতিপরিবর্তন হয়েছিল : তখনও সেই 
যুগ চলেছে, 'যখন আই-পি-এস হয়েও স্বদেশী থাকা চলত ; তাছাঁড়। পরীক্ষায় 
পাশ করে দেখানো যাঁয় সাহেবদের চেয়ে তিনি কোন অংশে হীন নন। 
স্থভাঁষচন্দ্র অত্যন্ত অভিমানী স্বভাবের হওয়ায় ইংলগ্ডে সহজেই জাতিবিদ্বেষের 
আরও অনেক নমুনা খুজে পেলেন। তাই তখনও কেমত্রিজ থেকে ১৯১৯-এর 
নভেম্বরে লেখ। একট। চিঠিতে তার পক্ষে বল! সম্ভব হল: "শাদা চামমডার 
লোক আমার ফাঁইফরমাঁপ খাটছে, জুতে। সাক করছে-- এই দেখেই আমার 
সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে ।* কালক্রমে এই বর্ণবিদ্বেষের ধার কমে এসেছিল । 
কখনও কখন ও তা মন থেকে মুছেও গিয়েছিল--কিন্ত তার প্রভাব একেসারে 
কাটেনি; সেই কারণে বুটিশের বিরুদ্ধে সর্বদাই তাঁর মধ্যে একট। বিবূপভাঁব 
উচিয়ে থাকত । 

কেমৃত্রিজে পডবার সময় স্ৃভাষচন্দ্রের কিছু কিছু ইংরেজ বন্ধু জুটতে 
লাগল; ছাত্র ইউনিয়নে ছিল সকলের স্বাধীনতা, হত ভাবের আদানপ্রদান। 
স্ভাঁষচন্দ্রের এসব ভ।ল না লেগে পারেনি : এখানে লোকে সময়ের মর্ম বোঝে। 
এদের দোষ অনেক, তবু গুণগুলোর জন্তে মাথ। আপনি নুয়ে আসে ।'" কাজকর্মে 
তাদের উৎসাহ, নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ এবং সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির 
আচ্গত্য তার কাছে প্রশংসাঁহ বলে মনে হল। সে সময়ে এই বিচিত্র তরুণ 
৬ “দি সুভাষ আই নীউ,' ৫৩ পৃঃ পাদটাক। 
৭ এ, ৫০ পৃঃ, পাঁদটাক। 


২৮ ব্যান্রকেতন 


যুবকটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল অবিচল একাগ্রতা । ভেবেচিন্তে 
একাস্তিকভাবে তিনি চেষ্টা করলেন ইংরেঞ্দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে খাপ 
খাওয়াতে, যাঁতে ভাঁলভাঁবে তাঁদের খু'টিয়ে পরখ করা যাঁয়। ভারতীয় 
সঙ্গীসাথীদের ধরণধাঁরণ দেখে তিনি ভাঁরি লজ্জায় পড়তেন : বলতেন, “আর 
কিছু না হোক, লোকে যেন বলতে পারে ছেলেগুলো পুরোদস্তুর সভ্যতব্য 
ছিল।, একবার খুব চট গিয়ে তাঁর বন্ধু ধিলীপকুমার রায়-কে বলেছিলেন, 
“দোহাই তোমার, ল্যাসোর ঢঙে হাত ছুখান। যেখানে পেখানে ছুড়ে দিও 
ন।।”৮ ভারতবাঁসীব। নিজেদের দেশ নিজেরা শাসন করতে পারবে ন। 
কারণ তার। যথেষ্ট সভ্য নয়--ই“বেজদের এই উক্তি তাঁর কাঁছে অসহা ব'লে 
বোধ হত; তিনি দেখেছিলেন, এই উক্তির একটা কারণ ভারতীয়দের 
স্বভাবগত বেয়াঁড। অঙ্গভঙ্গি । স্থুভীষচন্দ্র মেয়েদের দেখলেই জডমড হতেন । 
এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন মহিলাঁপমীজের ধারে কাছে গেলেই বিপদ, 
তাঁর ধারণ! তিনি জিতেন্ছিয় পুরুষ হতে পেরেছেন এব* যাঁদের মধো সংযমেব 
কিছুটা অভাঁব দেখা যেত তাদেব তিনি খুব ক'রে ধমকাতেন। খুতখুতে 
স্বভাবের জন্যে কেউ তার কাছে ঘধেঁধত ন।, দেশের ছেলের। তাকে বেবসিক 
হামবড। বলত । তিনিও মেই বাগে ভাঁরতীয় ছীত্রসমাজকে মোটেই আমল 
দিতেন নী । তাঁর একাগ্রত। আরও বেডে গেল : গুছিয়ে কাঁজ করবাব ক্ষমতা, 
ব্রহ্ষচধ এবং নিজের কগোর নিয়মশঙ্খলাব জন্তে সঙ্গীলাথীদের কাঁছে তিনি 
ভিলেন ঈর্ধার পাত্র । 

রসকষ কম থাকলেও মাঁঝে-মধ্যে তিনি হেনে থেলে মন হান্কা করতে 
পারতেন । বছর কয়েক পবে স্থুভাঁষচন্দ্র একবাঁব বলেছিলেন দিলীপকুমাঁর 
বায় কিভাঁবে সঙ্গীতে তার কান কিছুট। তৈরি করেছিলেন এবং তার মধ্যে 
হাস্যরস ও সৌন্দ্যবোধ জাগিয়েছিলেন। তবে তার জন্যে বইপত্রের জগং 
থেকে টেনে হিচডে তাকে সরিয়ে আনতে হয়েছিল : কেননা স্থতভাঁষচন্দ্র 
বরাবর যে গুরুগন্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন তাতে “আমাদের 
চেয়ে তাঁর আরও বেশী হাপিখুশী হওয়ার দরকার ছিল | কচিৎ কখনও 
দেখা, যেত, মেয়েদের সম্পর্কে তিনি দিব্যি সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পেক্নছেন : 
৮ “দি সুভীষ আই নীউ” ৫২ পৃঃ 
৯ এ, ৮৯ পৃঃ 


স্ভাঁষচন্দ্র ২৯ 


ইংলগ্ডে তিনি কিছুদিন ডাঃ ধর্মবীরের সঙ্গে ছিলেন; ধর্মবারের স্ত্রী ইংরেজ 
রমণী ব'লে বর্ণগত প্রশ্নে স্বভাষচন্দ্রের মনোভাব বুঝে সেইমত নিজেকে খাঁপ 
খাওয়ানো তাঁর পক্ষে অন্ত অনেকের চেয়ে সহজ ছিল ? ফলে দুজনের খুব ভাব 
হয়ে গেল 

কৃতকাঁধতা থেকে এল কঠোরতা । সুভাষচন্দ্র ১৯২০ সালে সিভিল 
সান্ভিস পরীক্ষায় বহু প্রতিষোগীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন । ইংলগ্ডে 
পা দেবার মাত্র আট মাসের মধ্যে এতখানি কৃতিত্ব দেখানো কম কথা নয়। 
এদিকে তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাঁদ নতুন দিকে মোড় নিতে শুর করেছে । 
শ্ভাঁষচন্ত্র যখন বিলেতে বওন! হন, তখনও গান্ধীজী বুটিশ শাসনের 
অবিষিশ্র বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। অমৃতসবের মমন্তদ হত্যাকাণ্ডের 
ঘটন। তখন সবেমাত্র ঘটেছে ; যে গোঁলযোগের স্থ্র ধারে এই নরমেধ অনষ্ঠিত 
হল, তা যে এত বড় একটি ঘটনা, হত্যাকাণ্ডের নুশংসতা৷ পুরোপুরিভাবে 
তখনও লোকের হৃদয়ঙ্গম হয়নি । ১৯২০ সালে জেনাঁবেল ডাঁয়ার-এর বিরুদ্ধে 
সরকারী ব্যবস্থ। গ্রহণ এবং হাউস অব কমঙ্জে ডায়ারী পশ্থার নিন্দা! সত্বেও 
যখন দেখ। গেল গোট। ইংরেজ জাতি ডায়।র-এর কাঁগুকারখান। সমর্থন 
করছে,১” তথন গাঁন্ধীজী অন্য পথ বেছে নিলেন । তাঁর প্রস্ত/ব অন্সাঁরে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে অনহযোঁগের কর্নস্থচী গৃহীত হল এব” সেই সঙ্গে 
বুটিশের চাকরি ও খেতাব বর্জনের জন্যে ভারতীয়দের কাছে আহ্বান 
জানাঁনে। হল। 

বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে বিশেষভাবে তার দাদা শরৎচন্দ্র বন্তুর সঙ্গে 
১, ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯। অনৃতসরের গোলযোগ ব্যাপক আকাব নেওয়ায় এবং জনতার 
হত চারজন বৃটিশ খুন হওয়া অবস্থ। সাঁমলীবার জন্যে মিপিটাি কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল 
ডাযারকে তলব করা হয়। জীলিয়ানওয়ালাবাগের পাঁচিল থের। বন্ধ জায়গায় তাঁর নির্দেশ অমান 
ক'রে বিরাট সভা হচ্ছে দেখে ডায়ার গুর্ঘা সৈন্ঠদের গুলী চালাবার হুকুম দেয়; ৩৭৯ জন খুন 
এবং ১২০ জন আহ হয়ে দেখানেই গড়ে থাকল | পরে এক তদন্তকালে ডায়ার এই মমে 
বুল যে, বিদ্রোহ যাতে ছড়াতে না পারে নেই চেষ্টাই সে করেছিল। তার এই স্বীকারোক্তির 
ফলে তাঁকে সেনাধ্যক্ষ পদ থেকে অপনারণ কর! হয় এবং তাঁকে নরকাবীভাবে যংপরোনাস্তি শিন্দ। 
করা হয়, পরে হাউস অব কমন্স এই সরকারী ব্যবস্থার অনুমৌদন জানায় । অবশ্য বৃটেনে তাঁর 


প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ফলে ত| ভারতবর্ষে গণবিক্ষোভের আগুনে ঘৃতীহুতির কাজ 
করল। 


টা ব্যান্বরকেতন 


এ নিয়ে স্থতাঁষচন্দ্রের বিস্তারিত আলোচনা! হল। শরত্চন্ত্রও তাকে পদত্যাগ 
করতে বারণ করলেন--আই. পি. এস-এর চাঁকরি খুব অসহা ঠেকবে না, 
কিছু কাজের কাজও করা যাঁয়, তাছাড়৷ বুটিশের প্রক্কতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। 
কিন্তু স্থভাষচন্দ্রের মনে হল আঁসল কথাটা তীর! ঠিক ধরতে পারছেন না : 
হয় এই জঘন্য চাঁকরি ছেড়ে পুরোপুরি দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে 
হবে, নইলে আমার সমস্ত আঁশা-আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে হবে ।,১৯ ভারতীয়দের 
মধ্যে এর আগে কেউই আই. সি. এস থেকে পদত্যাগ করেনি । তিনি 
যি এক্ষেত্রে অপারগ হন তাহলে নিজেব প্রতি তার আর কোন শ্রদ্ধ। 
থাকবে না: আর য| কিছু ভাঁবনা সবই তুচ্ছ-_বিবাহে তীর স্প্রহা নেই 
এবং তাঁর বাস্তবিকই এহিক কোন ভোগবাঁদনা নেই ১১ ১৯২১-এর 
জান্নয়ারীতে তিনি মন স্থির ক'রে ফেললেন : কলকাতায় ফিরে কংগ্রেসের 
জাতীয় মহাবিষ্ভালয় এবং নতুন স্বদেশী পত্রিকা “ফরওয়া্এর কাজে তিনি 
আত্মনিয়োগ করবেন। এপ্রিল মাসে ভারতীয় সিভিল সাভিস থেকে তিনি 
পদত্যাগ করলেন । 

সহকারী ভাঁরত-সচিব তাকে ডেকে পাঠালেন। সুভাষচন্দ্র পবে 
বলেছিলেন : “আমি তাঁকে বলেছিলাম বুটিশরাঁজের প্রতি অন্গগতও থাকব 
আবার কায়মনোবাঁক্যে ভারতবধষেরও সেবা করব, এ ছুটে। একই সঙ্গে 
হয় বলে আমি মনে করি না। বাব। মনে কষ্ট পেলেন। বাবাব দুঃখের 
কারণ ঘটবে জানাই ছিল, স্থতরাঁ ছেলেকে টলানেো গেল না: “দি 
আমর আগাগোড়া বাঁড়ির কথ। ভেবে সেই ছাচে আমাদের আদর গুলো 
গড়ে তুলি, তাঁহলে মরি-মরি আমাদের আদর্শের কী চেহারাই না হবে ।১, 

শ্রীযুক্ত গান্ধীর পায়ে নিজেকে সঁপে দেবেন ব'লে ১৯২১ সালের জুলাই 
মাসে স্থভাষচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন। এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হবে, গান্ধী সবেমীত্র এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্ভাষচন্দ্র এ থেকে তার 
নিজের মনৌগত একট! অর্থ বার ক'রে নিয়েছেন। এ ঘটনার মাঁস কয়েক 
আগে ভারতবর্ষে বিপ্রবের সম্ভাবনা সম্পর্কে দ্রিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তার 
১১ দাঁদাকে লেখা চিঠি (“আযান ইগ্ডয়ান পিলগ্রিম? ১২৮ পৃঃ) 
১২ এ 
১৩ “দি সুভাষ আই নীউ” ৭১, ৭২ পুঃ 


স্বভাষচন্দ্র ৩১ 


একবার কথা৷ হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন, রুশবা যখন সবেমাত্র 
তাঁলিম নিচ্ছে তখন ভারতবর্ষে বিপ্লব ঢের দূর এগিয়ে গেছে: আজ অবধি 
সমানে তা? দেওয়া চলেছে, “তবে এবার আর ডাঁনা গজাবার আগে 
পাখিগুলোকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। তারপর কাকলিতে মুখর হবে 
নতুন সেই সকাল ।”১* বলতে বলতে উত্তেজনায় তার মুখচোখ লাল হয়ে 
উঠল, “স্বদেশী যুগের বীরদের এ ছাড়া ভাবাই যায় না।৯৭ তোমরা বলো 
তারা ব্যর্থ? মাত্র জ্রনকয়েকের এইটুকু একট। ছোট্ট দল-_দুরধ্ষ বুটিশের 
সঙ্গে যারা পাঞ্জা লড়তে চেরেছিল--তার মধ্যে ষে কত সৌন্দর্য ছিল, 
শৌর্ধবীযের ভয়ঙ্কর সৌন্দধ-তুমি কি তোমার কল্পনায় দেখতে পাও না? 
ক্ৃভাঁষচন্দ্র লড়াইয়ের জন্তে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং তার ধারণা হয়েছিল 
গান্ধীও তাঁই চাঁন । 

সে সময়ে স্থভাঁষচন্দ্র হবু-বিগ্নবী হয়ে দেশে ফিরলেন ; তার বড় আশ। 
তাঁকে কোঁন একটা দুঃসাঁহসের কাজ দেওয়া হবে; তিনি যে চমকপ্রদভাবে 
ধরাবাঁধা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ত্যাগ করলেন, নিজের কাছে এবং বাড়ির কাছে 
একমাত্র তাহলেই তার একটা জবাবদিহি থাকে । বোন্বাইতে তিনি গান্ধীর 
দর্শন পেলেন। প্রথম দিনের সাক্ষীতেই তিনি কি রকম অভিভূত হয়ে 
পড়েছিলেন, তার নিজের লেখায় তাঁর বণনা আছে : 


সেদিন বিকেলে য। দেখেছিলাম আঁজও আমার চোখে ভাসছে । 
"দেশী গাল্‌্চে বিছানে। একটি ঘরে আমাকে নিয়ে যাঁওয়। হল। 
ঘরের দরজার দিকে মুখ ক'রে প্রায় মাঝখানে বসে আছেন মহাতজ্স। | 
তার অন্তরঙ্গ শিষ্ের। তাকে ঘিরে রয়েছেন । সকলের পর্ণেই স্বদেশের 
তৈরি খাদি। ঘরে ঢুকে বিদেশী ধড়াঁচুড়ায় নিজেকে কেমন ষেন 
বিসদৃশ মনে হতে লাগল, আমি মাপ না চেয়ে পারলাম না। মহাত্ম। 
তাঁর স্বভাবস্থলভ ভঙ্গিতে একগাল হেসে আমাকে স্বাগত জাঁনালেন 
এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমার জড়তাঁর ভাব কাটিয়ে দিলেন । 
১৪ “দি হুভাষ আই নীউ', ২০১ পৃঃ 
১৫ ১৯০৫ সাল থেকে ষখন বিলাতী 'জনিসের বর্জন গুরু হয়, তখনই “শ্বদেশী আন্দোলন' 
কথাটা প্রচলিত হতে থাকে । 


৩২ ব্যাপ্রকেতন 


কথাবার্তা তখন তখনই শুরু হয়ে গেল। আমি চাইছিলাম খু'টিনাটি 
বিষয়গুলে! সম্বন্ধে একট। পরিক্ষার ধারণ। পেতে, তীর প্র্যান অনুযায়ী 
কোন্‌ স্তরের পর কোন্‌ স্তর- আন্দোলন ধাঁপে ধাপে তুলে শেষ পযন্ত 
কিভাবে বিদেশী আমলীতন্ত্রকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করা হবে । সেই 
উদ্দেশ্টে আমি ঝুড়ি ঝুডি প্রশ্ন করতে লাগলাম আর মহাত্মা! ধৈষ 
ধ'রে একের পর এক উত্তর দিয়ে চললেন 1১5 


কোথায় সগ্রাম আর কোথায় অহিংস।, কোথায় বৈপ্রবিক প্ল্যান আর 
কোথায় গান্ধীর পদ্ধতিতে বুটিশকে “ম্বমতি আনাঁর সাধু ইচ্ছা 
স্থভাঁষচন্দ্র ভেবে এসেছিলেন এক, দেখলেন আর এক | ভগ্মমনে গান্ধীর 
কাঁছ থেকে তিনি বিদায় নিলেন , গান্ধীর খে “কোন ধারণ। নেই কিভাবে 
পরের পর স্তরে স্তরে আন্দোলন চাঁলিয়ে ভাঁরতবধষেব বাঞ্চিত স্বাধীনত। 
মিলবে» এ বিষয়ে স্ুভাষচন্দ্রের আর কোন সন্দেহ রইল ন।। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টারির প্রচন পশাব ছেড়ে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে 
যোগ দেন ও অর্থাীভাব বরণ করেন; স্ভাঁষচন্দ্র কলকাঁতীয় নিজেদের 
বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার অধীনে কাঁজ আরস্ত করলেন । দেশবন্ধুর কাছে 
থেকে অনেকদিক থেকে তার চোখ খুলে গেল। 


রাজনীতিতে স্ুভ্ভাষচজ্দ 


১৯২০ মালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত গান্ধী যে ঘুরে দাঁড়ালেন, তার 
অব্যবহিত কারণ ছিল অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড । এবার একটু তলিয়ে 
দেখ। যাক, বৃটিশ রাজত্বে ভারতবষে অশান্তি ক্রমবর্মানি হবাঁর মূলে 
ঠিক কী কী কারণ ছিল, কেনই ব। একজন হীরের টুকরে। ছেলে 
তার অশম্নন সর্বোচ্চ চাকরিতে ইন্তফ। দিয়ে এল। ইঙ্গ-ভারত সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে লঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি করল ১৯২০ সাল। এরপর থেন্কে কোন 
পক্ষই আঁর খোল! মন নিয়ে কোন কিছু দেখতে পারল ন : বার বার হান। 
১৬ দিইও্ড়ান স্টীগল” ৬৬-৬৭ পৃঃ 


রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র ৩৩ 


দ্রিয়ে ফিরতে লাগল অশান্তি আর উপত্রব, জাতিবিদ্বেষের ছুতেছ্যি দেয়াল 
তুলে গ্লাড়াল প্রচার আর দমন উৎপীড়ন, যা পরবর্তী সাঁতাশ বছর ধ'রে 
ভারতের বাঁজনীতিকে ঘোঁর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দিল এবং পবিণামে 
এদেশ থেকে বুটিশকে লোঁপাঁট ক'রে ছেডে দিল, এমন কি ভারত 
সবকারে তাঁর কোন শরিকানাও থাকল না। যারা মাথা ঠাও। করে 
চলার পক্ষপাতী ছিল, তাঁর! স্ভাষচন্দ্রের মত একজন ভাল ছেলেকে হারাঁলে। : 
আরও অনেকে ছিল, যাঁদের বাপ দাঁদার্না একদিন বৃটিশের সঙ্গে থেকে 
মনগ্রাঁণ দিয়ে ভারতেব সেবা করে গেছেন কিন্তু তারা নিজের৷ বিপ্লবের 
পথই একমাত্র বলে ধ'রে নিয়েছে । 

একশো বন্ধুর ধ'রে ব'লে আসা হয়েছে বৃটিশ রাজত্বের লক্ষ্য হল 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । ধারাবাহিক শাসনসংস্কীরের ভেতর দিয়ে 
ভারতীয়দের প্রথমে স্থানীয় স্বায়ত-শাসন, পরে প্রাদেশিক শাসনভার 
দেওয়। হয়েছে, শেষ পর্যস্ত ১৯০৫ সালে দায়িত্বশীল পার্লামেন্টারী সরকার 
গঠন করাঁর কথাও ভাঁবা হচ্ছিল। এই নিয়মতান্ত্রিক ক্রমোন্নতির ব্যাপারে 
একট। বৈপরীত্য থেকে গিয়েছিল; যদিও শাঁসনসংস্কারকের দল বার 
বাঁর জানিয়েছেন ভারতবর্ষের পক্ষে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র উপযুক্ত নয় 
অভিপ্রেতও নয়, তা সনব্েও তারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে 
পা্লামেণ্টাবী গণতস্ত্রের পথই প্রশস্ত হয়েছে । “যদি পালমেপ্টারী গণতন্ত্র 
না হয়, তাহলে কী ধরনের সরকার ?"--এ প্রশ্নের কোন উত্তর মেলেনি । 
যখন ভাঁবতবর্ষের স্বরাজ পাবার মত অবস্থা হবে, তখন ধীরে স্থস্থে ও 
নিয়ে মাথা ঘামানে। যাবে : আপাতত হাতে অনেক জরুরী ব্যবহারিক 
সমস্তা রয়েছে এখুনি যাঁর মীমাংসা হওয়। দরকার । ব্যাপার দাঁড়ালে! 
এই : বুটিশরা যেন এমন একট। গলি দিয়ে হাঁটছে যাঁর একটাই দরজ| , তাঁর। 
বরাবর ব'লে এসেছে গলিটা তার! ছেড়ে দেবে এবং প্রত্যেক কদমে 
তার! ক্রমশ দরজার দিকে এগোচ্ছে, অথচ যতই তারা এগোয় ততই বলে 
দরজ। পেরোবার কোন ইচ্ছে তাদের নেই। কাঁজেই ভারতীয়দের অতি 
সহজেই এই ধারণ! হল যে, কদম কদম এগোবে বটে, তবে দরজ। 
যে বন্ধ সেই বন্ধই থাকবে এবং বৃুটিশদের এখাঁন থেকে নড়ানো যাবে 


না। এদিকে প্রত্যেক পদক্ষেপ মানেই একটা ক'রে নতুন ব্যবস্থা) তাতে 
৩ 


৩৪ ব্যান্বকেতন 


ভাবতীয়দের মধ্যে যেমন এসেছে বুটিশদের বাদ দিয়ে চলবাঁর আগ্রহ, 
তেমনি নিজেদের পাঁয়ে ঈ্ীডাঁবার ক্ষমতাও ক্রমান্বয়ে বেডেছে। বাজনৈতিক 
অশান্তি এই নিয়ে। 

আরও কারণ ছিল। বুটিশরা সাফ জানিয়েই দিষেছিল যে, অদূর 
ভবিষ্যতে তাবা ভাবতবর্ষ ছেডে যাঁবে না, তাঁছাঁডা তাঁদের আঁচীর- 
আচরণেও নডবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না । তার। ন্যাঁদিল্লীতে 
এক মস্ত বাঁজধাঁশী পত্তন কববাঁব সঙ্কল্প নিল : আইনের চোখে ভাঁবতীয় ও 
ইউরোপীযদের সমানভাবে দেখব।র প্রস্তাব না-মঞ্ুর হল : ভাঁবতীয় জনমতের 
বিক্ছে গিষে সণকারপক্ষ থেকে প্রজাদের ওপর বড বড হদূবপ্রসাপী 
পরিকল্পনা যথেচ্ছভাবে চাঁপানে। হতে লাগল : ১৮৭০ সাঁলে ভারতীযদের 
প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হলেও ভাবতীয় সিভিল সাভিসে তথনও বুটিশদেরই 
প্রায় একাঁধিপত্য । ব্য।পাবটা|! চবমে উঠল যখন সরকাবে ভাবতীয়দের 
অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতীয আর ইউরোগীয়দের মধ্যে সামাজিক 
যোগাযোগ কমে এল এবং সে জায়গায় খুব সাবধানে হলেও বীতিমত 
বর্ণবৈষম্য মাথা চাঁড দিল । 

১৯১৪ সালে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুক হল, ভাবতীয় জীতীয়তাবাধীদের 
তখন খুব আশাহত অবস্থা। কেউ কেউ ভাবল বিপ্লব অনিবাষ, অন্ত 
মবাই হাল ধরে থাঁকল। তাঁবপর ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে বৃটিশ 
সরকাব জানাল যে, যথাশীদ্র ভীবতবর্ষে- নির্বাচিত সরকাৰ গডে তালার 
উদ্দেশ্যে তার! প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এই প্রথম বুটিশের মুখে 
শোনা গেল, তাঁরা শুধু গলি ছেডে যাবে তাই নয়, দরজাটাঁও তারা 
পেবিষে যাবে । পরবর্তী ধাঁপ কী হবে, সে বিষয়ে বডলাটের সঙ্গে আলোঁচন। 
ক'রে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতসচিব এডউইন 
মণ্টেগ্ড যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন তীর বুঝতে দেরি হয়নি যে, বুটেনের 
পক্ষে ভারতবর্ষে নিজের দখল বজায় রাখতে হলে এই তার শেষ স্থযোগ : 


যদি এমন কিছু হয় যা ভারতবর্ষ গ্রহণ করবে না, কিন্বা 
গাইগুই ক'রে কৃপণের মত নামমাত্র রক্ষাকবচ য়ে দেওয়া, 
থোঁড-বড়ি-খাঁডা আর খাঁডাঁবড়ি-থোঁড়-_-তাহলে আমাদের দিক 


রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র ৩৫ 


থেকে সেটা হবে প্রতারণা এবং পরে আর কোন প্রতিকার করা 

যাবে ন।, কেননা মরে গেলেও আব কখনও তারা আমাদের 
বশ্বান করবে না। এত বড় একট! মহাদেশ, যার ইতিহাস 
আমাদের গবেব এবং যার আশা-আকাজ্ষী ছুঃখ-শস্ট। দেখে বুক 
ফেটে যায় ।১" 


মন্টেপ্ড সাহেব আর বডলাট, ছুজনে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন এমন একট। 
শাযান সংস্কীরের খসড়া কবতে যা একাধাবে ভাবতবর্ধ ও বৃটিশ পালামেণ্ট 
উভয়েরই গ্রহণযোগ্য হবে। অনেক অভাঁব-অভিযোগ আছে য| রাজনৈতিক 
সংপ্কাবে দূব হতে পারে কিন্ত তাব। সামাজিক অসন্দেষও দেখতে পেশেন : 
“অনেক শিক্ষিত ভাঁরতীয়েরই মনের ভাব হল: ভারতবধষে যে ইংরেজব। 
আশে জন্ম কিন্ব| বুদ্ধি, জ্ঞানগম্যত। কিন্ব। আন্ঠগত্য--কোন ধিক দিয়েই 
তারা শিক্ষিত ভারতীয়দে ট্রিক তাদের একজন ব'লে মনে কবতে পারে ন।।” 
তারা বললেন, “ভারতীয়দের মধ্যে এমন একদল যদি থেকে থাকে খান! 
প্রকৃতই চায় ভারতবধ বুটিশ সাআাজ্য থেকে বেরিয়ে আসুক, ইংরেজ 
অফিসার আর ইংরেজদের বণিকবৃত্তির কবল থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পাঁক 
_আমরা মনে করি তাদের সেই চাওয়ার মুলে রয়েছে গভীর মনোবেদন।। 
ইংবেজবা মনে করে না ভারতীয়রা তাদের সমীন--এই রকমের একট। ভাব 
তার। লক্ষ্য করেছেন।”১৮ পাঁলামেন্টকে দিয়ে এর বিহিত হবার নয়। 
ভারতবর্ষের বুটিশ বামিন্দাদের ষোল আন হৃদয়পবিবর্তন হলে তবেই এই 
আপদ বিদায় হতে পার্ত$ কিন্ত তার জন্যে দরকার ছিল দীর্ঘদিনের 
নিরুপত্রব শান্তি । ছু:খের বিষয় তার স্থযোগ মেলে নি। 

১৯১৯ সালে নতুন শাঁসন সংস্কারের যখন প্রস্তুতি চলেছে, সেই সময় 
ভারতীয় জনমতের প্রবলতম বিরোধিতা সত্বেও আঁন। হল রাঁউলাঁট বিল 1১৯ 
এর ফলে পবের পর অনেকগুলে। মারত্মক কাণ্ড ঘটে গেল । বিলটির প্রয়োজন 
১৭ ই. এস. মণ্টেগ, “আযান ইণ্ডিযান ডাষেরি, ১০-১১ পৃঃ 
১৮ 'মন্টেগু-চেম্স্ফৌর্ড রিপোর্ট -এর মুখবন্ধ 
১৯ হুদ্ধের সময় বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে যেনব জরুরী ক্ষমহা সরকারের হাতে ছিল, যুদ্ধাবলাশের 
পরেও যাতে তা কতকাংশে বজায় রাখা যায়। 
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আছে কি নেই এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারত২*-_কিন্ত বাধল অন্য ব্যাপার নিযে । 
যাঁরা শাসন করছে, ভারতীয়দের মতামত তাদের বিরুদ্ধে গেলে তার! বিবেচনা 
করতে রাজী আছে কি না, যে সামাজিক রূপান্তর ছাড় আসন্ন সংস্কার গুলো 
ব্যর্থ হয়ে যাবে সেই রূপান্তর বরণ করতে তাঁরা সমর্থ কি না-_-এই প্রশ্নে 
এসে ঠেকে গেল। ইউবোপীয়দের মধ্যে অনেকেই, বিশেষত যাঁর! মনে 
ক”রত ভারতী জাঁতীয়তাবাদীদেন মেরে ঠাণ্ডা করা উচিত,__-তাঁরা শাসন- 
সংস্কারের বিরোধী ছিল। রাউলাট বিল পাঁশ করাঁর ভেতর দিয়ে এই 
মনোভাঁবই প্রকাশ পেল এবং ১৯১৮ সালে মন্টেগড সাহেব যে বিশ্বাসের ভাঁব 
গড়ে তুলেছিলেন এর ফলে তার হাঁনি হল। মেরে ঠাণ্ডা করবার মনোভাব 
যাদের মধ্যে ছিল, পাঞ্জীবে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় তাঁরা মওকা পেয়ে গেল । 
অমৃতসরে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনাঁটি ঘটল । কে দাঁয়ী এই নিয়ে ১৯২০ সাঁলে 
যখন কুৎসিত কৌধল দেখ! দিল, তখন ভারতবধকে সাধু সাঁজিয়ে এবং স্বদেশে 
উদ্বারচিত্ততার বান বইয়ে দিয়েও পার পাঁওয়া গেল না । যত যাই হোক, 
ভারতব্যকে ঠকানো হয়েছে । এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, আর সে কখনও 
বুটেনের কথায় বিশ্বাস করেনি । 

১৯২১ সালে এই আবহাওয়ার মধ্যে স্থভাষচন্দ্র ভারতীয় রাজনীতিতে 
গ্রবেশ করলেন। পরবর্তী ছু বছর ধ'রে কংগ্রেসের জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ হিসেবে, জাতীয় সংবাদপত্র “ফরওয়া্ডে' এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির কাঁষকরী সমিতিতে প্রচাঁরবিভাগের ভার প্রাপ্ত হিসেবে তাব কঠোর 
শিক্ষানবিসি চলল । শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাকে দেখতে লাগলেন । গোট! 
কংগ্রেমের তুলনায় মতামতের দিক থেকে বাংলা! কংগ্রেস ছিল এমনিতেই 
একটু ছুর্ীস্তগোছের ; তাঁর ওপর আবার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ছিলেন গাদ্ধীজীর 
চেয়েও আরেক কাঠি বাঘ! স্বদেশী । স্থৃভাঁষচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের 
আস্থাভাজন হয়ে উঠলেন এবং কলকাতা কংগ্রেসের আদত লোকদের একজন 
হয়ে উঠতে তার দেরি হল না। ১৯২১ সালে গান্ধীর গুপ্ত বৈঠকে তিনি 
যৌগ দিলেন । মহাঁত্মীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করলেন এবং নতুন অসহযোগ 
আন্দোলনের কর্মস্থচী সংক্রান্ত তীর উপদেশীবলী শুনলেন। পরষ্কুতী ছ মাসে 
প্রিন্স অব ওয়েল্সএর ভারত আগমনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দেখ। দিল 
২* কখনও কাধকরী কর! হয় নি 
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সুভাষচন্দ্র হলেন তাঁর একজন পাণ্ডা এবং কলকাতার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীর নেতা । সরকারী আদেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী বলে 
ঘোষিত হল। চিন্তরঞ্জন লিখলেন, 'আমার হাতে যেন হাতকড়া, সর্বাে 
শিকলের ভার । এ যন্ত্রণা বন্ধনের 1” ১ল। ডিসেম্বর বাংলাদেশে অনহযোগ 
আন্দোলন শুরু হল। 

পুলিশ তাঁকে সেই মুহ্র্তে গ্রেপ্তার না করায় স্ভাষচন্ত্র ক্ষুপ্ন হলেন। 
যখন তিনি দিন গুনছেন কখন পুপিশ হাঁনা দেবে, চিত্তরঞ্জন তার মুখ হাঁড়ি 
দেখে “আমাদের “কীছুনে বীর, ব'লে ক্ষ্যাপাতে লাগলেন । পুলিশ 
হানা দিল ১০ই ডিসেম্বর । বেআইনীভাঁবে কুচকাঁওয়াজ করার দায়ে 
স্থভাঁষচন্দ্রের এই প্রথম কারাদণ্ড হল; তাঁর কাছে সাঁজাঁট। বড় কম ব'লে 
ঠেকল ; ম্যাজিস্টেটকে বললেন, “মোটে ছ" মাঁস। একি মূর্গীচোরের 
সাঁজ।? রাজনীতিতে সবে পা দেবার পক্ষে আরস্তট। ভালই বলতে হবে । 
এই সময়ে চিত্তরগ্ুনেরও জেল হয় এবং মেয়াদের অনেকখানি তীঁদের 
একত্রে কাটে। স্থভাষচন্দ্র নেতাঁর পরিচর্যায় নিজেকে ঢেলে দ্রিলেন, 
তাঁকে রেধে খাঁওয়ালেন এবং তার কাছ থেকে কঠোর কৃচ্ছ তা শিখলেন । 
চিত্তরঞ্জনের আচার-ব্যবহাঁব স্কৃভাষচন্দ্রের মনে গভীরভাবে ছাঁপ ফেলল £ 
সব সময় তিনি দেশ আর দশের কথ! ভাবেন এবং সকলের সঙ্গেই তার 
সমান সদয় ব্যবহাঁর। সুভাষচন্দ্র এতদিন ধ'রে যে গুরুর সন্ধন করছিলেন, 
তিনি চিত্তরঞ্জনের মধ্যে তা পেয়ে গেলেন। 

তাঁরা ছুজনে সমানে আলোচনা করতেন বাঁঞজনৈতিক সংগ্রামের 
কথা, প্র্যান করতেন ছাড়া পাবার পর তার। কী করবেন। ১৯২২ সালে 
গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন তখন দুজনের 
সে কী রাগ। মোটমাট কণ্গ্রেদ যে নীতি নিয়ে চলছিল, তাতে 
চিত্তবগ্জনের একেবারেই সায় ছিল না । স্ভাঁষচন্দ্রের মতও ছিল তাই। 
তাঁদের মনে হয়েছিল ১৯১৯-১৯২০ সালে সংশোধিত প্রাদেশিক কাঁউন্সিল 
বয়কট করতে কংগ্রেস এই যে বলছে, সেটা আদৌ কোন সমাধান নয়। 
তাঁর চেয়ে ঢের কাজের কাজ হবে যদি নির্বাচনে লড়। যায়, যদি 
কাউন্সিলে ঢোকা যায়, যদি ভেতর থেকে কাঁউন্সিলগুলোকে অচল করে 
দেওয়] যায়। জেল থেকে বেরিয়েই চিত্তরপগ্রন কংগ্রেসকে সেই পথে ভেড়াতে 
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চেষ্টা করলেন। ১৯২২ সালে আমর দেখতে পাই স্থভীষচন্দ্র জীবনে এই 
প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন--বলছেন মনপ্রাণ ঢেলে কাঁজ 
এবং শান্তভাবে হুঃখবরণের কথা, সমাঁজসেবার কথা, সামাজিক অকল্যাণ 
দুর করাঁর কথ|। বন্যাপ্লাবিত উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তিনি 
রিলিফের কাঁজের ভাঁর নিষে গেলেন * সেখানে ছ'সপ্তাহ ধ'রে তাঁকে হাড়ভাঙ্গ। 
পরিশ্রম করতে হল । যেখানে ছুঃখকষ্ট সেখানে কাজ করবার অদম্য উত্সাহ 
এবং সংগঠন করবার ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল। ফলে তিনি লোকের 
কাঁছ থেকে পেলেন অশেষ শ্রদ্ধ। এবং প্রদেশ জুডে তীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ট। 
বেডে গেল। 

১৯২২ সালের ডিসেম্বব মাসের অধিবেশনে কংগ্রেস-সভীপত্তি 
চিত্তবঞ্তন চাঁইলেন কংগ্রেন তার নতুন মত সমর্থন ককক : স্থভাঁষচন্্র 
ছিলেন তাৰ সচিব এব” সন্ক্রিয় সমর্থক | কিন্থি গান্ধী যদিও জেলে, তীাঁব 
“কাঁউন্সিল-প্রবেশ'বিবোধী নীতির প্রভাব তখনও অপ্রতিহত। এক মাঁস 
পরে চিত্তবপ্তন পদত্যাগ কবে স্ববাঁজ্য পাটি”১ গডলেন এবং ১৯২৩ সাঁলেৰ 
নির্বাচনযুদ্ধে অবতীণ হলেন। স্ববাঁজ্য দল তখনও কংগ্রেসেরই অন্ততু ক্ত 
এবং কংগ্রেসের সরকাঁবী সমর্থন না পেলেও খানিকট। তাঁর ইজ্জতের জোরে 
নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন কবল । ১৯২৪ সালে গোডায় 
ব্বরাঁজ্যপন্থীরা দিল্লীন্‌ কেন্দ্রীয় আইন সভাঁয় শক্তিশালী সংখ্যালঘু দল হিসেবে 
দেখা দিলেন এবং মধ্যপ্রদ্দশে ও বাংলায় দলে ভাবী হওয়ায় এই ছুই প্রদেশে 
এমন অবস্থা হল যে, গভনরের। অগত্য। স্বহন্তে কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন । 

ইতিমধ্যে ১৯২৪-এর এপ্রিলে কলকাতা কর্পোবেশনের পরিচাঁলনাভাঁব 
্ববাজ্যপন্থীদের হাতে এল। কর্পোরেশনে বেপরোয়াভাবে অচল অবস্থা হ্যাট 
সন্তব হয়নি: চিত্তরঞ্জন হলেন মেয়ব আর সুভাষচন্দ্র চীফ এক্সিকিউটিভ 
অফিসার নির্বাচিত হলেন। নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কর্পোরেশন বহুলাংশে 
স্বায়ত্ুশীঘন পেল আর সুভাষচন্দ্র এক হাঁজাঁর টাকা বেতন, বভ চাঁকরি এবং 
প্রচব ক্ষমতা হাতে পেলেন । আই. সি. এস হলে ষে কাঁজের ভাব পেতে তার 
বহু বছর কেটে যেত, সাতাশ বছর বয়সে সভাঁষচর্জঁ তার চেয়েও 
ভারী পদ লাঁভ করলেন । পৌর শাসনকর্তৃপক্ষ খদ্দর পর ধরলেন, নিজেদের 
২১ শ্ববাজা দল 
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মানে কমিয়ে দিলেন, জাতীয়তাবাদী নায়কদের নাঁমে রান্তাঘাট ও সাধারণ 
স্থানের নতুন ক'রে নামকরণ করলেন এবং শিক্ষা জনকল্যাঁণ ও জনস্বাস্থ্য 
ব্যবস্থার উন্নতি করলেন । স্বভাষচন্দ্র যে এতদিকে সামাল দিতে পারলেন 
তার পেছনে অনেকট। ছিল চিত্তরগ্তনের প্রভাব । একাজ করতে গিয়ে 
তার মধ্যে ষতট। একগু য়েমি দেখা যাবে বলে মনে হয়েছিল, ততটা দেখা 
গেল না; কিন্ত ভাগোর পরিহাসটুকু তিনি ভূলতে পারেন নি। কর্পোরেশনে 
যেসব প্রবীণ সাহেবস্থবোর। চাকরি করত তার] ষে তাঁর তাবে, এ কথাটা 
তাদের যে তিনি সম্বে দিতেন ন1 এমন নয় | কর্পোরেশনের কাজ বড় বেশী 
গঠনমূলক, তাতে খাটতেও হয় খুব; এ কাঁজ স্থৃভাষচন্দ্ের খুব মনে 
ধরেছিল। তিনি এ কাঁজের খুঁটিনাটির মধ্যে নিজেকে হাঁরিয়ে ফেললেন । 
এমন হল যেঝাহ্থ আমলাদের মত তিনি ফাইল বগলে কবে বাড়ি ফিরতে 
লাগলেন। এক সময়ে তিনি দেখলেন রাজনৈতিক কমী হিসেবে তার নাম 
এক রকম কংগ্রসের খরচের খাতায় উঠে গেছে । 

এদিকে তাঁকে গদিচ্যত করবারও তোড়জোড় চলছিল। ১৯২৩ 
সালে বাংলাদেশে নতুন ক'রে বোমাপিস্তলের উদয় হল £ স্বরাজ্াপন্থীদের 
সম্বন্ধে তখন এই ধারণ! যে, তাঁরা সন্ত্রাসব|দের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। 
১৯২৪ সালে অবস্থা আরও সঙ্গিন হল; পুপিশ একেবারেই এটে উঠতে 
পারছিল না। “উড়ে চিঠিতে ভয় দেখানো নিত্যকার ব্যাপার হয়ে 
দাড়িয়েছিল।.."যে যাঁর কাজে ঘুরলেও গ্ুপ্চ-নমিতিগুলোর ভয়ে তটস্থ 
থাঁকত।”১২ পুরনে! ভয়তরাঁসের দিন গুলো আবার ফিরে এল । ১৯২৪-এর 
মাচ মাপে খনেব দাঁয়ে সন্ত্রাসবাদী গোঁপীনাথ সাহার ফাঁসি হল। অপরাধ 
সাব্যস্ত হলেও, তার বীরোচিত আচরণে লৌকের মনে গভীরভাবে ছাপ 
পড়ল। মা-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি মাকে সান্থুনয়ে বললেন, 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো! যেন ভারতের প্রত্যেক জননীর এমনি সম্ভাঁন 
হয়, যেন ঘরে ঘরে এমনি সন্তানের এমনি জননী হয়|” তারপর স্বগতোক্তি করে 
বললেন, 'আমার রক্তের প্রতি ফৌোটায় ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার 
বীজ বোন! হোক । স্বরাজাদলের দুখপাত্র হিসেবে সরকারীভাবে সন্ত্রীসবাঁদকে 
শিন্দ। জানালেও এই ধরণের বীরত্বব্যগ্তক কথায় স্কভাঁষচন্দ্রের মনে সাঁড়। ন! 
২২ লর্ড লিটন, “পানডিটস্‌ আগ এলিক্যান্টস' 
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জেগে পারত না। তাঁর অফিসে ছিল অবারিত দ্বার। বিপ্লবীদের অনেকের 
সঙ্গেই তীর চেনাপরিচয় ছিল এবং গভীর বাঁতি পধস্ত তাঁর কাছে লোঁক 
আনাগোনা করত। কাঁজেই সরকারী মহলের চোঁখে তিনি সন্দেহভাজন 
না হয়ে পারেননি : বুটিশের কাছে তিনি ছিলেন ধাঁধা-_বিশেষ ষে 
জিনিসটাকে তার! সবচেয়ে বেশী ডবায়। সত্যি বলতে গেলে কি, তীর পক্ষে 
সক্রিয়ভাবে ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাঁক। সম্ভব ছিল ন।; কিন্তু ১৯২৪-এর অক্টোবরে 
যখন জরুরী অডিনান্সবলে সন্দেহভীজন সন্ত্রাসবাদী নেতাদের ব্যাপকভাবে 
ধরা হল, তখন সুভাষচন্দ্র বস্থকেও একজন সাঁজ্ঘাতিক বিপজ্জনক ব্যক্তি ব'লে 
গ্রেপ্তার করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনা হল না; তাঁকে 
বিন! বিচারে অযথ। আটক ক'রে রাখায় দেশে এমন হৈ-চৈ হল যে, বিচারে 
সাজ! দেওয়া সম্ভব হলে কর্তৃপক্ষ তাকে আদালতে সোপর্দ না করে পারত 
না। ছুটে। মাস স্ভাষচন্দ্র আলিপুর জেলে বসেই পৌরশাসন-সংক্রান্ত 
কাজকর্ম চালিয়ে গেলেন। তারপর ১৯২৫-এর জানুয়ারীতে অন্য সাতজনের 
সঙ্গে তাঁকে বর্মার প্রসিদ্ধ মাগ্ডালে দুর্গে বদলী করা হল। 

মাগালে দুর্গে বন্দীদশা'র ছুটি বছর তাঁর জীবনে খুব স্মরণীয় হয়ে থাকল। 
তিনি যখন এলেন তখনও অপরিণত, পদে পদে গুরুর উপদেশ দরকার হত 
এবং মাথার মধ্যে ছাত্রস্থলভ ধ্যাঁনধারণীগুলে৷ গিজ গিজ করত ; তখন সবে 
তিনি সাবালক রাঁজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা আর বিচার বিবেচনার দিক 
দিয়ে পোঁড় খেতে শুরু করেছেন । ১৯২৭ সালে জেল থেকে যখন বেরোলেন 
দেখা গেল এতদিনে তাঁর একটা নিজস্ব সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতাষত গড়ে 
উঠেছে, চিত্তরঞ্জন বেঁচে নেই এবং ব্যাপকভাবে লোকে তাঁকেই এখন বাংলার 
স্বাভাবিক নেত। বলে মনে করছে । গোড়। থেকেই স্থভাষচন্দ্র উপলন্ধি 
করেছিলেন যে, তার কারাবাস ব্যর্থ যাবে না £ 


বাধ্য হয়ে নির্জনতাঁর মধ্যে দিন কাটাতে হয় ব'লে রাঁজবন্দীর৷ 
জীবনের বহু মূল প্রশ্ন নিয়ে খিতিয়ে ভাববার স্থযোগ পাঁয়। নিজের 
দিক থেকে আমি তো বলতে পারি যে, আমাদের ব্যঞ্জিগত এবং 
যৌথ জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পাঁক-খাঁওয়া অনেক জটিলতম প্রশ্ন আস্তে আস্তে 
সমাধানের খোল! রাস্তা! খুঁজে পায়। আগে যেসব জিনিস আমাকে 
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. হাঁতিডে ফিরতে হত, যেপব মত পরীক্ষাচ্ছলে আমি ব্যক্ত করতাম, 
দিন দিন তা আরও পরিপাটিভাবে দানা বাঁধছে। অন্য কারণেব 
কথা ছেড়ে দিলেও, অন্তত এই একটিমীত্র কারণে আমার মনে হচ্ছে 
জেলে থেকে আত্মিক দিক থেকে আমি লীভবাঁন হব।২৩ 


তবে দক্ষিণাও কম দিতে হয়নি । অবস্থার চাঁপে পড়ে অন্তর বিদ্রোহ 
করায় গোড়ার দিকে তার মনে শীস্তি ছিল না এবং শরীরব্বাস্থ্যও ভেঙে 
পড়ছে ব'লে তার মনে হতে লাগল । তার কথ! থেকে জান। যায়, পরে তিনি 
আত্ম-বিশ্লেষণের পথ ধরলেন, নিজের মনের ওপর “জারালে। সন্ধানী- 
আলে। ফেললেন, খু'টিয়ে খুঁটিয়ে নিবাঁসক্তভাঁবে নিজের ভাবগতিক ও 
কাজকর্ম যাচাই করতে লাগলেন £ 


আমার মধ্যে ভাবান্তর দেখ। দ্রিল, আমি ঠিক করলাম মানুষ 
হিসেবে খাটি হব। সঙ্কল্প নিলাম, যেমন আর কারো ব্যাপারে তেমনি 
আমি আমার নিজের চাঁলচলনের ব্যাপারেও সজাগ থেকে সে সম্বন্ধে 
একট বিচারে আসব। আমি বলতে পারি, এটা অভ্যেস করার 
ভেতর দিয়ে আমি রীতিমত সহিষ্ণ হতে শিখলাম-যদিও কাধত 
পারব কিন জানি না-- তবে ঘটন দীডালো--আঁমার মনে হল 
এমন কি সংগ্রামের মধ্যে নিমগ্ন থেকেও প্রত্যেকের কর্তব্য হল 
প্রতিপক্ষের প্রতি শুধু সদয় হওয়া নয়, তাদের ভালবাসা ।২ 


তার শিক্ষা সাঙ্গ এ দাবি তিনি করেননি £ শক্রদের ভালবাস! 
সব সময়েই কঠিন, কেনন! £ 'আত্মাদর জিনিসটার খাই এত বেশী থাকে 
যে, সে তাঁর ধারেকাছে বেশীদিন কোঁন প্রতিবেশীকে সইতে পারে 
না।” তবে উপলব্ধিটা ছিল আর সেইসঙ্গে ছিল একটা নতৃন মনোবল । 

১৯২৫-এর জুন মাসে চিত্তরঞ্জন দাশের আঁকন্মিক মৃত্যুতে এই ব'লে 
তিনি শোক প্রকাশ করেছিলেন £ 


২৩ ১৯২৫-এর ২রা মে, দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি 
২৪ “দি স্থভাষ আই নীউ”--১৭৮ পৃঃ 


৪২ ব্যাত্রকেতন 


রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি তাঁর অন্থগামী ছিলাম ব'লে ততটা! 
নয়, আমি সেই মানুষটিকে জেনেছিলাম ""-ব্যক্তিগতভাবে জেনেছিলাম 
বলেই আমি তাকে আমার অন্তরের গভীর সাধুজ্য ও সম্রদ্ধ 
ভালবাসা নিবেদন করেছিলাম । বলতে গেলে, সহকমী ও দলের 
লোকেরাই ছিল তাঁর আত্মীয়পরিবাঁর। একবার আট মাস একসঙ্গে 
জেলে থেকেছি ঃ একই মেলে ছু মাস, বাকি ছ মাস পাশাপাশি 
সেলে । তাঁকে এইভাবে জেনেছিলাম বলেই তার চরণে আশ্রয় 
নিয়েছিলাম ।--.২০ 


এই “কালান্তক ক্ষতি” বাংল।র যুবসমাঁজকে প্রচণ্ডভ 1বে নাড়। দিল। 
স্থভাঁষচন্দ্রের জীবনেও এক কালান্তর ঘটল: এই প্রথম তিনি নিজের পায়ে 
ঈাড়ালেন। তার মন অচল হল না । অতীতেব কথা ভাঁবতে বসলেন-_ 
ধর্মযোগী আর কর্মযৌগীব জীবন নিয়ে দ্রিলীপকুমারের সঙ্গে তার পুরনে। 
তর্কেব কথা মনে পড়তে লাগল । এ প্রশ্নে তার মন এখন তৈরি £ নিজেকে 
বেশীরকম সরিয়ে বাখলে মাহ্ুষেব কর্মের দিকটা ক্ষয়ে যায়, কাঁজ ও 
সেবা-_-অধিকাঁংশের এটাই হওয়া উচিত জীবনের মুখ্য ব্রত। তিনি এই 
সিদ্ধান্তে পৌছুলেন যে, ছুরারোগ্য নিশ্চেষ্টতাঁর ব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে 
হলে ভারতবর্ষের পক্ষে কমীর দরকার । পরমার্থ চিত্ত করবে বাঁছ। 
বাছ! জনকয়েক লোক- চিন্তার ফল তারাঁই আমাদের যোগাবে । চিত্রকর 
আর স্রকারদেরও স্থান থাকবে : “ওগো! বন্ধু, গানের বন্যায় সার। দেশ 
ভাসিয়ে দাও, আমাদের জীবনে সহজ হৃত আনন্দ ফিরিয়ে আনো ।, 
তার নিজের পক্ষে শিল্পী হওয়া চলবে না, সে ক্ষমতা তার নেই , কিন্তু শিল্পীর 
কদর তিনি বোঝেন এবং চেষ্ট! ক'রে বসবোধও তিনি অর্জন করেছেন। 

জেল থেকে ছাঁড়। পাঁওয়ার পর স্থভাষচন্দ্র যে সব বক্তৃত। দিয়েছিলেন 
ত1 থেকে তাঁর রাজনৈতিক মতিগতি বোঝ! যাঁয়। কংগ্রেস সংগঠনকে পাণ্টা। 
সরকার হিসেবে গ'ড়ে তুলে স্বাধীনতা পেতে হবে। শাসনব্যবস্থাব বিভিন্ন 
বিভাগ ও সংগঠনের দেখাদেখি কংগ্রেনকেও বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠন খাঁড়। 
করতে হবে। শ্রমিকদের সজ্ঘবদ্ধ করতে হবে, ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে 
২৫ “দি সুভাষ আই নীউ' ২১৯ পৃঃ 
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শিক্ষার প্রপাঁর ঘটাতে হবে; যে সমাজতন্ত্রে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাসী, সেই 
সমাজতন্ত্রের জন্তে ভালভাবে কোমর বেঁধে লাগতে হবে। কংগ্রেসের ক্ষমত। 
দখলের উপায় সম্পর্কেও এখন তাঁর ধারণ! স্পষ্ট £ জাতীয় আন্দোলন শেষ পযন্ত 
সাধারণ ধর্মঘট ও আইন অমান্যের রূপ নেবে ; এর ফলে দেশ শাঁনের ব্যাপারে 
অচল অবস্থার স্ষ্টি হবে। জেলখানায় লোক ধরবে না। সরকারের 
মনোবল ভেঙে যাবে ; কারণ, সরকার তাঁর নিজের কর্মচারীদের আনুগত্যের 
ওপর আর ভরসা রাখতে পারবে না। আমলাতন্ত্র তখন জনপ্রতিনিধিদের 
দাবি মেনে নিতে বাধা হবে । 

ভাবী সংবিধান হবে প্রজাতান্ত্রিক। সুভাষচন্দ্র ডোমিনিয়ন স্টেটাস 
গ্রহণ করতে বীজী হন নি; কারণ তার ভয় ছিল, তাতে ক'রে ভারতবর্ষে 
বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ বরাবরের মত কায়েমী হয়ে বসবে । '“দমনপীড়ন- 
মূলক অভিনান্স' থাকবেই না) ধনবৈষম্য, শ্রেণীতেদ ও বর্ণপার্থক্য--এসব বেড়া 
ভেঙে ফেলতে হবে ; নারীপুরুষের সমান অধিকাঁর হবে; নিবাচনের ভোটে 
হিন্দুমুঘলমানভেদ থাঁকবে না। সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার ভিত্তিতে 
আইন সভাঁয় জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাকে তিনি দেশেব মধ্য বিভেধ জীইয়ে 
রাখা ও বিদেশী শাসন টিকিয়ে বাঁখবার কৌশল বলেই মনে করতেন । তীব দু 
ধারণা ছিল, সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারলে ও সমস্যাটাই 
আঁব থাকবে না; জীবনের শেষ দিন পযন্ত এই বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন । 

১৯২৬-এর শেষে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে গ্রীর্থা হিসেবে তিনি 
মমোনীত হন; তাঁর বন্ধুরা ভেবেছিলেন এইভাবে নির্বাচিত হওয়ায় সরকার 
তাকে আর জেলে ধ'রে রাখতে পারবে ন।| কিন্তু সে চাল খাটল না। তাকে 
জোর ক'রে আটকে রেখে সদস্যপদের অধিকার ক্ষুপ্ন করা হচ্ছে, স্ৃতরা 
আইনসভাঁয় আলাপ-আলোচনাঁর কোঁন বৈধতা থাকছে না--ইত্যাকার 
সচতুর জোঁরালে। যুক্তি দেখানে। সত্তেও সুভাষচন্দ্র কারাগারে থেকে গেলেন। 
মাগ্ডালের লালইটের ছুর্গের মধ রাঁজবাঁড়িট। ছিল যেন রূপকথার রাজ্য; 
বৃটিশ ১৮৮৫ মালে ষে অত্যাচারী থিব রাঁজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল এখানে 
তার কত না চিহ্ন, একদা-কারারুদ্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের এখানে কত 
না স্বৃতি--স্ভাঁষচন্দ্রের সেলের বাঁরাঁন্দা থেকে সব দেখ। যেত। এই জেলখানায় 
তাকে আরও কয়েক মাঁস থাকতে হল। স্বাস্থ্য আগেই বেযুৎ হতে আরম্ভ 


৪৪ ব্যাত্বকেতন 


করেছিল) ১৯২৭ সালে তার শরীর এমন ভেঙে গেল যে, বাঁংলা সরকাঁর এই 
শর্তে তাকে ছেড়ে দিতে রাজী হল যে, তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ না করে 
সোজ! সথইজারল্যাণ্ডে চলে যাবেন | স্থুভাষচন্দ্র ঘ্বণার সঙ্গে এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করলেন : 


মনের মধ্যে আক। মৃত্তিগুলো নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যবিধাতা । 
আমর! তো হলাম তাল তাল মাটি; আমাদের দেহের কৌটোয় 
বৈশ্বানরের স্ফুলি্গ। আমাদের কাজ এই ভাবমুন্তির পায়ে নিজেদের 
ডালি দেওয়া । এইভাবে উৎ্সর্গ-কর। জীবন কখনও বৃথা যাঁয় না। 
আমাদের এহিক ও দৈহিক অস্তিত্বে যত ধাকাঁই আন্মক আমি ষে 
আদর্শের জন্যে লড়ছি, পরিণামে তার জয় যে হবেই--আমার এ 
বিশ্বাসের একচুল এদিক ওদিক হয় নি। কাজেই শরীর কেমন 
থাকল, আদৃষ্টে কী আছে না আছে-এপব নিয়ে আমি মাথা 
ঘামাই না। 
'"*দোঁকানদাঁর নেই; আমি দর কষাকষি করি না। কুটনীতির 
পিচ্ছিল পথে আমি চলতে চাই না-ও আমার ধাঁতে নেই। আমি 
" নীতি নিয়ে লড়েছিলাম। ব্যাঁস্‌, মিটে গেল। দ্রেহাশ্রয়ী জীবনটা 
এমন কিছু মূল্যবান নয় যে, দবদস্তর করে তাকে টি'কিয়ে রাখতে হবে| 
বাজারে যে জিনিসের যে দাম, আমার কাঁছে সে জিনিসের ঠিক সেই 
দীমনয়। আমি মনে কবি, না শারীরিক কিম্বা আঁধিভৌতিক 
কষ্টিপাথরে জীবনের সার্থকতা অসার্থকতা যাঁচাই করা যাঁয়। “আমাদের 
লডাঁই এই মরদেহটার জন্যে নয়, পাঁখিব স্থুখেব জন্যে নয় ।...আমাদের 
মন্লযুদ্ধ রক্তমীংসের সঙ্গে নয়--বাঁজত্বটার সঙ্গে, প্রতিষিত ক্ষমতার 
সঙ্গে, এই পৃথিবীর অন্ধকারের কর্তাদের সঙ্গে, ষারা উচ্চাঁসনে ব'সে 
আছে তাদের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে । 
যেদিকে স্বাধীনতা ও সত্যের আদর্শ আমরা সেইদিকে ; দিনের 
পর রাত্রির মত এ আদর্শের জয় হবেই হবে। আমাদের দেক্৯'এলিয়ে 
পড়তে পারে, দেহ ধ্বংস হতে পারে : কিন্ত যদি বিশ্বাস অটুট আর 
মনৌবল বজায় থাকে, জয় আমাদের অনিবার্ধ । আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা 
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যেদিন সার্থক হয়ে উঠবে, সেদিন আমাদের মধ্যে কে থাকবে কে ন। 

" থাঁকবে--তা ঠিক করবার মালিক বিধাতা । নিজের সম্বন্ধে বলতে 
পারি বীচার মত বীচতে পেরে আমি স্থখী-বাঁকিটা .অদৃষ্টের 
হাতে ।২৬) 


এমনিতেই তীর শরীর এত খারাপ হয়ে পড়েছিল যে, স্থইজাবল্যাঁও 
যেতে হলে 'শরীরট। ঠিক করে নিতেও সময় লাগবে । এর ফলে ১৬ই মে 
তাকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। নভেম্বরে স্থভাঁষচন্ত্র স্ুস্থশরীরে আবার 
পুরোদমে রাজনীতির কাজ শুর করলেন; তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতি হলেন । এ মাসেই একটি বুটিশ-প্াঁনণমেপ্টারি কমিশন 
গঠিত হল; তাঁর ওপর ভার পড়ল ভারতের শাসনতান্ত্রিক ধারায় এরপর 
কী করলে অগ্রগতি হবে ত। ভেবে দেখবার । এদ্রিকে ভাঁরতীয় জাতীয়তা - 
বাদীরা এতদিন অগৌণে ডমিনিয়ন স্টেটাস পাবার কথ! সমানে ভেবে এসেছে। 
স্থতরাঁং যদিও নিদ্ি্ই সময়ের আগে, তাহলেও ১৯১৯-এর শাসনতন্ত্র 
অন্ুসাঁরে, একট নেহাঁৎ মামুলি কমিশন ঠেকিয়ে দেওয়ায় চারিদিক থেকে 
জোট বেঁধে আক্রমণ করার একট! স্থযোগ জুটে গেল। কীহিন্দুকী 
মুসলমান_দেখতে দেখতে রে-রে ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল । ১৯২১ সালে এই 
ছিল হাওয়া; আর এই হাওয়াতেই স্ুভাঁষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ভাল খুলত। 
দেশতক্ত শ্রোতার দল বেশ গর্জাবে, ঝেকে ঝেকে আওয়াজ তুলবে-এই 
তিনি ভীলোবানতেন ; যখন তাব। হাততালিতে ফেটে পড়বে, তখন তিনি 
বুঝবেন তাঁর কথায় দেশের লৌকের লয় আঁছে; এতে তিনি বল পেতেন, 
কথায় ঝড় বইত এবং আত্মবিশ্বান আসত । জেলে থাকতে এক সময়ে 
নিজেকে অকিঞ্চিংকর ও বিশ্বকে রহস্য ব'লে মনে হয়েছিল-_-আর সেই 
দার্শনিকত থাকল ন।। “অন্ধকারে হাঁতড়াচ্ছি বলে মাঝে মাঝে মনে 
হয়-_ব'লে সেই একঘেয়ে ধুয়োটাঁও আর শোন। গেল না । তার সন্দেহ- 
সংশয় বলে কিছু আর নেই ;২" নিজের ওপর তখন তাঁর অখণ্ড এবং বলতে 
কি, একগু য়ে বিশ্বাস ; জনতা তাকে পৃজে। করত বলেই তার মধ্যে এই ভাব 
২৬ ১৯২৭ সালের ৮ই মে ইনসিন জেল থেকে দাদাকে লেখ চিঠি 
২৭ দি সুভাষ আই নীউ, ১০৫ পৃঃ 


৪৬ ব্যান্রকেতন 


এত বেডে গিয়েছিল। তিনি ঠেকে বললেন, 'পরাধীন জাতির রাজনীতিই 
সব") "ছুনিযায এমন শক্তি নেই ভারতবর্ষকে আব বেশীদিন শিকলে বেঁধে 
বাথে»”২৮ স্বাধীনতাঁর বেদীমূলে জীবন উত্দর্গ করো ১২৯ “ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হবে তাতে সন্দেছই নেই--কবে হবে সেটাই এখন প্রশ্ন 1১2 

সাধারণ শ্রোতাদের ওপর তিনি যে কত জোঁব দিতেন, ত। অদ্ভুতভাবে 
প্রকাশ পেষেছে তকণ বাঁজনৈতিক কর্মীদের কাছে প্রদত্ত তার একটি 
উপদেশমূলক বক্তৃতায় ' 


নিজেদের প্রভাব বজাষ বাখাব পন্যে বিরাট বিবাঁট 
গনতাঁকে তোমাদেব সামলাতে হবে। কখন9 কখনও হযত 
হাততালি পাবার চেষ্ট! কবতে হবে। অশেক সময জনতাঁব সঙ্গে 
অভিন্নন্বদ্য হবার জন্যে নিজেদেব হযত একটু নিচে মামবাবও দবকাৰ 
হতে পারে। 


আঁবার, শ্রোতেব প্রতিকূলেও কখনও কখনও চলতে হতে পাবে 


আমাদের জাতীয় জীবনের মূল সমস্যাগুলো যদ্দি তোমবা মিটিযে 
ফেলতে চাঁও, তাহলে সমসামধযিক আব সকলেব চেয়ে তোমা/দেব ঢের 
বেশী দুবদর্শী হতে হবে। সাঁধাবণ মান্য অনেক সময উপস্থিতের সঙ্গে 
এমনভাবে বীধা থাঁকে ষে, ভবিষাৎকে তারা দেখতে পাষ না। 
লোঁকের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে যি ঠেকাঁতে যাও, হযত তারা তোমাদের 
কথায কানই দেবে না। সে অবস্থা সাহসে ভর ক'বে একা ঈীভাতে 
হবে। সব অবস্থাতেই লোঁকেব মন যুগিযে যে চলতে চাষ, 
সাময়িকভাবে লোকের কাছে সে বাহবা পেতে পাবে-_কিন্ত ইতিহাস 
তাঁকে মনে রাখে না।৩১ 

২৮ ২৯শে অক্টোবর, ১৯২৯ 

২৯ ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ 

৩৭ ২৯শে নভেম্বর, ১৯২৯ 

৩১ নাগপুর, ২*শে নভেম্বর, ১৯২৯ 


রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র ৪৭ 


স্থভাষচন্দ্র সম্পর্কে বল যায়, কখনও কখনও যর্দিও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করতেন না, কিন্তু যেখানে মতের মিল হত সেখানে 
নিঃসন্দেহে জনতাকেই তিনি সর্বেপর্বা বলে মনে করতেন। এতে মস্ত 
বড় বিপদের আশঙ্কা থেকে গিয়েছিল; কারণ, তীর মধ্যে এমন প্রচণ্ড 
চালনাশক্তি ছিল যে, তিনি জনতীকে তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন ; 
আবার দেই তোঁড়ে নিজেও ভেদে যেতেন। 

১৯২৮ সালে কংগ্রেসপপ্রিচালশার কাজে নাম করবার তার অনেক 
নতুন নতুন স্থষোগ জুটে গেল। তিনি যে বনু টাঁনাপোড়েনের ভেতর 
দিয়ে শেষ পযন্ত বাংলাদেশের পাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের শৃন্বস্থান পূর্ণ 
করতে পেরেছিলেন-এই উঠতি খ্যাতি তাতে সহাঁয় হয়েছিল। 
১৯২৭-এর ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরর সঙ্গে একযোগে স্থভাষচন্ত্র কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২৮ পালে গ্রীষ্মকালে পার্লাষেণ্টারি কমিশনের 
আম্পর্ধার জবাব দেবার জন্যে যে সর্বদলীয় কমিটি তৈরি হয়েছিল 
স্থভাষচন্দ্র তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই জবাবপত্রে ডমিনিয়ন স্টেটাস 
গ্রহণের সুপারিশ থাকলেও, পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে আন্দে।লন চালাবার 
জন্যে 'ইত্ডিয়। ইত্ডিপেগ্ডে্স লীগ" গড়ার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত নেহরুর সঙ্গে 
তিনি হাত মেলালেন। স্থৃভীষচন্দ্র যেখামেই যেতেন, মুক্তির পথ সম্পর্কে 
তাঁর নিজন্ব মত জলজল ক'রে ফুটে উঠত এবং ভারতীয় যুবসমীজকে 
তিনি বক্তৃতায় অন্ধগ্রাণিত করে তুলতেন। বক্তৃতা ব্যাপারটা তার 
বেশ রপ্ত হয়ে গেল, উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহন্ত হলেন। 
উচুদররের নেতা৷ হিমেবে তার ব্যাঁপক প্রতিষ্টা হল। ১৯২৮ সালে কংগ্রেম 
অধিবেশনের সময় তিনি হলেন কংগ্রেস স্বেচ্ছামেবকদের অধিনীয়ক ; 
তাঁর মুখে 'ভলাটিয়ারস্‌, ফল্‌ ইন আওয়াজ এবং তার হাতে গড়া স্বেচ্ছাসেবক- 
দের চটপট নিখুঁত কুচকাঁওয়াজ--এই সব দেখে শুনে কংগ্রেসের অহিংসবাদী 
লোকজনেরাও খুশী ন। হয়ে পারল না; জামশেদপুরের লোহাকারখানার 
মজুরদের এক ধর্মঘটে তার হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত একটা স্থবিধাজনক 
শর্তে নিষ্পত্তি হল; লাহোর জেলে অনশনে মৃত শহীদ যতীন দাসের 
শবদেহ নিয়ে ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর কলকাতায় যে শোৌকমিছিল। বার হল, 
তাঁর নেতৃত্বে থাকলেন স্তৃতাঁষচন্দ্র। এক রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ 


৪৮ ব্যান্রকেতন 


দেওয়ানোর ব্যাপারে ছাঁড়। মেয়েদের সম্পর্কে তাকে তখনও কেউ বড় 
একটা উৎসাহী হতে দেখেনি এবং এই সময় থেকেই বটতে শুরু করে 
যে, তিনি পণ করেছেন যতদিন ন! ভাঁরত স্বাধীন হয় ততদিন তিনি বিয়ে 
করবেন না। এর সঙ্গে মদ না-ছোঁয়ার ব্যাঁপারট। যোগ হয়ে সাধারণ 
লোকের মধ্যে তীর প্রতিষ্ঠ। নিঃসন্দেহে বেড়ে গিয়েছিল । 

ভারতীয় সংগ্রামের পরবর্তী সঙ্কট এই সময় ঘনিয়ে আসছিল । ইংলগ্ডে 
নবনির্বাচিত শ্রমিকদলের মন্ত্রিসভার সঙ্গে কয়েক মাঁস ধ'রে সলাপরামর্শ 
চালিয়ে বডলাট লর্ড আরউইন সরকারীভাবে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, 
ভারতে শাঁমনতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটাতে গেলে ডমিনিয়ন স্টেটাসের “প্রশ্নটি 
ক্বতাঁবত'ই আসে এবং পার্লামেপ্টারি কমিশনের রিপোট প্রকাঁশিত হওয়ার 
পর গোলটেবিল বৈঠক ডাঁক। হবে| কয়েক সপ্তাহ হালচাল দেখে মনে হল, 
এতে জাতীয়তাবাদী নেতাঁদেব কাঁছ থেকে সাঁড়া পাওয়। যাঁবে। কিন্তু সে 
অবস্থা কেটে গেল; ১৯৩০ সালে শুক হল পুবোঁদমে আইন অমান্য 
আন্দোলন। মুক্তি মিছিলে নেতৃত্ব করার জন্যে ২৩শে জান্গুয়ারী স্থৃভীষন্্র 
তাঁর জন্মদিনে গ্রেপ্ার হলেন এবং তীর এক বছবের জেল হল। জেলে 
আবাব তাঁর শান্তসৌম্য ভাঁব ফিরে এল; এক মাসও হয়নি কংগ্রেস 
অধিবেশনে জোর গলায় তিনি বলেছিলেন : 'আমি হলাম চরমপন্থী; হয় যৌল 
আনা, নইলে কিছু নয়ব_-এই আমাঁর নীতি” , অথচ জেলে গিয়ে কংগ্রেসী 
বন্ধুদের সঙ্গে তিনি দিব্যি মিশে গেলেন , একট। চাঁদর টাঙিয়ে ঘবের এক 
কোণে তিনি নিজের আলাদা একটু জায়গা ক'রে নিলেন; সেখানে চলল 
তার লেখাপড়া আর ধ্যানোপানা। জেলের মধ্যেও বারকয়েক হাঙ্গাম৷ 
হল, জেলের সেপাইদের হাতে জনকয়েক কয়েদীকে মারধর থেতে দেখে 
তাঁর মধ্যে গিয়ে দাড়ানোর ফলে তিনি আহত হলেন ১ জেলখানায় 
দুর্যবহারের বিকদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি জুলাই মামে অনশন ধর্মঘট 
করলেন। মীঁঝে মাঝে এই ভাবে স্বস্থ শরীর ব্যস্ত করলেও দু'বছরের 
একটান! কঠোর পরিশ্রমের পর জেলে এসে যেটুকু বিশ্রীম তিনি পেলেন ত৷ 
খুবই কাজের হয়েছিল । 

২৫শে সেপ্টেম্বর ছাঁড়৷ পাঁবার পরই তিনি বেরিয়ে সোজা মেয়রের 
গদিতে বললেন। কারণ তিনি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু জেলে 


রাজনীতিতে স্থৃভাঁষচন্ত্ ৪৯ 


থাকায় ছ মাসের মধ্যে তার পক্ষে শপথ গ্রহণ কর সম্ভব হয়নি। পৌর ও 
শ্রশ্মিক আন্দৌলনের সমস্তা (পরের বছরে তীর সাঁর। ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের সভাঁপতি হওয়ার কথ) আঁর আইন অমান্ত আন্দোলনের বন্দীদের 
দেখাশুনা করা--এই নিয়ে পরবর্তী তিন মাস স্থৃভাষচন্ত্রকে ব্যস্ত থাঁকতে 
হল। এর পর ১৯৩১-এর জীন্ুয়ারীর গোড়ার দিকে নিষেধাজ্ঞ। অমান্য করে 
বাংলার একটি উপদ্রত অঞ্চলে জোর ক'রে প্রবেশ করায় তাঁর এক সপ্তাহের 
জেল হয়। ছাড়! পেয়ে বেরোতে ন1 বেরোতে ২৬শে জান্য়ারী 'ম্বাধীনতা 
দিবসের” মিছিলে নেতৃত্ব করতে গিয়ে পুলিশের হাতে তিনি আহত ও 
গ্রেপ্ীর হন | মিছিলে যাঁতে তিনি না থাকেন তাঁর জন্যে একজন ঝাষ্ঠ 
পুলিশ অফিসার তাকে আঁগেই গোপনে সাবধান করে দিয়েছিল : অফিপাঁরের 
পাঠানো লোককে তিনি বলেছিলেন, “আপনার ওপরওয়ালীকে বলবেন, 
আমি আইন অমান্ত করব।” কংগ্রেসের লোক হিসেবে তার আম্মপক্ষ 
সমর্থন কর! সম্ভব হয় নি। তবে যে হাজতে তাঁকে রাত কাটাতে হয়েছিল, 
নিজে মেয়র হিসেবে সেই হাঁজতের বিশ্রী অবস্থার কথ। আদালতে তিনি 
চুটিয়ে বললেন । এই সময় গান্ধীজী ও বড়লাটের মধ্যে যে গান্ধী-আরুইন 
চুক্তি হল, তাঁর ফলে ছ সপ্তাহের বেশী তাকে জেলে থাকতে হল না। এর 
পর দ্রশ মাস একটানা বাইরে । ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে দ্বিতীয় গোলটেবিল 
বৈঠক সেরে গান্ধী ভারতে ফিবে এলেন। এক নতুন সংকট দেখ! দিল ॥ 
তারপর নতুন ক'রে শক্তিপরীক্ষা শুক হয়ে গেল। 

হুভাষচন্র জানতেন আলোচনা ক'বে কিছু হবে না; তাহলেও 
আলোচনাঁরত অবস্থায় গান্ধীকে তিনি বিভ্রত করতে চাননি । কিন্তু 
যেই গোলযোগ পেকে উঠতে আস্ত করল আর তাকে ঠেকানে। 
গেল না। তার তর্জনগর্জনে বাংলার কর্তৃপক্ষ উত্যক্ত হয়ে উঠল; 
ঠিক যেখানে তাঁদের বাঁজনৈতিক ব্যথা, সেখানেই তার হাত পড়তে 
লাগল; তাকে নিরন্ত করতে গিয়ে তাঁর দলবলের কাছে বুটিশ 
অফিসারদের গ্রচণ্ড তাঁড়। খেতে হল) হুকুম, পরোয়ানা, নিষেধাজ্ঞ। 
কিছুরই তিনি পরোয়া করলেন না; চারিদিকে ভয়ানক অবিচার, নিষ্টুরত। 
আর অত্যাঁচার চলছে ব'লে তার মনে হতে লাগল! ১৯৩২-এর ২রা! 
জানুয়ারী নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কমমীদের যখন সদলে গ্রেপ্তার করা হল-_ 

৪ 


রও ব্যাদ্রকেতন 


বলা বাহুল্য স্থৃতাষচন্দ্রও সেই দলে থাকলেন । এব ঠিক দুদিন আঁগে এক কে 
সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন : 


পূরণপ্রস্ুটিত ফুলের আত্রাণ চাও? তবে কাটাগ্তলৌকে বরণ 

করো হাঁন্তময়ী উধাঁর মাধুরী চাঁও? তবে বাত্রির তমসাবৃত 

প্রহর যাপন কবো। মুক্তির আনন্দ আর স্বাধীনতার সান্তনা 

চাও? তবে তাব মূল্য দাও। এবং মুক্তির মূল্য হল ছুঃখভোগ 

আর আত্মত্যাগ ।5২ 
সেই মূল্য দেবার জন্যে স্থভাষচন্দ্র এক পা বাঁডিয়ে ছিলেন। নিজেকে তিনি 
নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন কাঁজের মধ্যে । মাগডালেতে রোগভোগের 
পর থেকে কয়েকট। বছর তিনি হাঁফ ফেলার সময় পাননি । ১৯৩২-এর 
শেষাঁশেষি আবার তিনি গুকতর অস্্রথে পড়লেন , ১৯৩৩-এর ২২শে 
ফেব্রুয়াবী এই শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হল যে, ডাঁক্তীরেব বিধানমতে 
চিকিৎসার জন্ে তিনি ইউরোপে চলে যাঁবেন। এবাব শর্তটি সাগ্রহে 
মানা হল। ১১ই মার্চ ভিয়েনার ডাঁঃ ফুর্থ-এর স্বাস্থ্যনিবাসে সুতাঁষচন্ত্ 
ততি হলেন । 

ডাক্তারদের কাঁছে তাঁর শরীরের অবস্থী ভাল ঠেকল না; অনেকদিন 
ধারে চিকিৎসা চাঁলিয়ে যেতে হবে। অবশ্য বেশীদিন তাঁকে শয্যাগত 
হয়ে থাকতে হল না। কংগ্রেসের একজন বড় নেতা৷ ও দেশতক্ত বিঠলতাই 
প্যাটেলও তখন অস্তুস্থ অবস্থায় ভিয়েনায়। স্ভাষচন্ত্রের সঙ্গে তার দেখা 
হল। দুজনে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। এপ্রিল 
মাসে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর পক্জরবিনিময়ে একটু নরম ভাঁব দেখ! 
গেল। এরপর দেশবাসীকে দিয়ে নিজের কিছু কিছু মত মানিয়ে নেবাঁর 
জন্তে গান্ধী যে প্রায়ৌপবেশন করলেন, তারপরই তিনি তত্রস্বাস্থ্যের দরুন 
জেল থেকে খালাস পেলেন। ১৯৩২ সাঁলে যে আঁইন অমান্য আন্দোলনের 
জন্যে তিনি জেলে গিয়েছিলেন, ৮ই মে থেকে সেই আন্দোজ্্জা তিনি 
মুলতুবী রাখলেন । 
৩২ দিলীপকুমার রায়, 'দি স্বভাষ আই নী 


রাজনীতিতে স্বভাষচন্ত্র ৫১ 


ভিয়েনায় স্থভাঁষচন্দ্র ও প্যাটেলের কাছে ব্যাপারট। নিছক আত্মসমর্পণ 
বলে মনে হল। তীর! একটি যুক্ত বিবৃতির খসড়া নিয়ে আলোচনায় 
বসলেন। সাংবাদিকের কাঁছে এক সাক্ষাৎকারে প্যাটেল বললেন, 
'আমার তরুণ বন্ধুটি মনে করেন আক্রমণ হবে ছোঁরার মত ধাঁরালে। 
আর আমি মনে করি নিজেদের বাড়িতে আমাদের বেপরোয়া হলে 
চলবে ন1।” স্থভাষচন্ত্র ফোড়ন কাটলেন, "গান্ধী হলেন সেকেলে জীর্ণ 
গৃহসজ্জা । এক সময়ে যথেষ্ট কাঁজে লেগেছেন, এখন বোঝা! হয়ে দীড়য়েছেন। 
তার উত্তরে প্যাটেল বললেন, সক্রিয় রাঁজশীতিক হিসেবে হয়ত তাই। 
কিন্ত তার নামের মুল্য বিরাট এবং চিরদিন থাঁকবে। সুভাষচন্দ্র গেঁ 
ধরে থাকলেন : গোলটেবিল বৈঠক ক'রে মিছে সময় নষ্ট হল, কেনন। 
ইতিহাসে কখনই আলাপ আলোচনা, ক'রে সত্যিকার কোন পরিবর্তন 
আসেনি 7? -আঁলোচনা না করা মানে তো যুদ্ধ করতে চাওয়।!; 
--আপত্তি কী? স্বাধীনতার জন্যে ভারতবর্ষ স্বচ্ছন্দে রক্ত ঢালতে পারে। 
পয়ত্রিশ কোটি ছুর্ভীগ। জীবন মুক্তির পথ চেয়ে আছে । 

প্যাটেল বললেন, 'নবীন ভারতের এই হল মনের কথ|। মনটা 
ধারালোও হতে পারে, ভোতাঁও হতে পারে। হৃষ্টিশীলও হতে পারে, 
আন্মঘাতীও হতে পারে। তবে মনের ভাবটা এই। দেবতারা মদ 
ম্যায়ভুখাছ হন, রক্ত ন। ধিয়ে আমাদের উপায় কী?” যুক্ত বিবৃতিতে 
ব'লে দেওয়। হল গান্ধীজী ব্যর্থ: এখন দরকার কংগ্রেমকে ঢেলে মাজার, 
দরকার নতুন নেতাঁর। যদি কংগ্রেদকে হছদমুদ্দ নাও বদলানো যায়, 
কংগ্রেসের ভেতর আমূল সংস্কারের নীতিতে একটা দল গড়তে হবে। 

আপাতত এ ভয় দেখানে। বৃথ|। এখুনি এ নিয়ে ভারতবর্ষে ষে 
বিশেষ এগোনে। যাবে, স্ৃভীষচন্ত্র কিম্ব| প্যাটেল, কারে। সে আঁশ। ছিল ন1। 
দুজনেই মনে করেছিলেন বাইরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সহাস্ৃভৃতি জাগাঁতে 
পারলেই কাজের কাজ হবে, বিশ্বের জনমতের চাঁপে বৃটিশের মুঠো আল্গা 
হবে। স্থৃভাঁষচন্ত্র আরও এগোতে চেয়েছিলেন, রশদের আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করবার জন্যে তাঁর বেজায় লোভ হচ্ছিল। তার কারণ এ নয় যে তিনি 
কমিউনিস্ট ছিলেন-_বরং প্রীয়ই তাঁকে বলতে শোন! যেত যে, ভারতবর্ষের 
৩৩ 'লীটীরডে ইভনিং পোস্ট'এ ১৯৪৪-এর ১১ই মার্চ মিঃ আলফ্রেড টির্ণয়ের বিবরণ 
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বন্ু-প্যাটেল যুক্ত বিবৃতি 


আমাদের নিধাতন সবাধিক আর প্রতিপক্ষের লাঞগ্ুনা 
নীমমাত্র--এই নীতিতে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয় 
তা ব্যর্থ হতে বাধ্য; গত তেরো বছরের ঘটনাঁবলীই তার 
প্রমাণ। শুধুমাত্র নিজেরা ছুঃখ বরণ ক'রে অথবা প্রতিপক্ষকে 
ভালবাসার চেষ্টা ক'রে আমরা কোনদিন শীসকদের হৃদয় গলাতে 
পারব, এ আশা বৃথা । আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহা 
গান্ধী শেষ যে কাণ্ড করলেন তাতে মেনেই নেওয়। হল ষে, 
কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল আমর! সুস্পষ্টভাবে মনে করি, 
রাঁজনৈতিক নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ। _স্তরাং সময় 
এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে 
সাঁজবাঁব। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হ'লে নেতৃত্বের বদল 
হওয়া দরকার ; কেননা এটা আশা করা অন্যায় যে, মহাত্মা 
গান্ধী এমন কোন লক্ষ্য বা কর্মপন্থা ধার্ধ বা চালু করবেন নিজের 
সারা জীবনের নীতির সঙ্গে যা মিলবে না। যদি গোটা কংগ্রেসে 
এই পরিবর্তন আসে, তাহলে তো ভালই । যদি তা না হয়, 
তাহলে আমূল সংস্গার যাঁরা চায় তাঁদের সবাইকে নিয়ে কংগ্রেসের 
ভেতরেই একটা দল গড়তে হবে । অসহযোগ ছেড়ে দেওয়। 
যেতে পারে না, তবে অসহযোগের ধরন পাণ্টাতে হবে- আরও 
জঙ্গীভাঁব আনতে হবে এবং স্বাধীনতার লড়াই যেন দশ দিকে 
ছড়িয়ে পড়ে । 
স্বাঁঃ ভি. জে. প্যাটেল 
স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বনু 
৯, ৫, ৩৩ 


€৪ ব্যান্রকেতন 


সমস্যা কমিউনিজমে সমাঁধান হবে না-_তবে রাশিয়ার কাছ থেকে বিপ্রবের 
কলাকৌশল শেখা এবং বুটিশের বিরুদ্ধে যে কোন পাহাঁষ্য নেবাঁর ব্যাপাঁবে 
তার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। প্যাটেল তাঁকে নিরস্ত করলেন; কারণ তিনি স্পষ্ট 
বুঝতে পারছিলেন যে, এ ধরনের যোৌগাঁষোঁগ হলে ভারতে সুভাঁষচন্দ্রের 
কাঁজে ব্যাঘাত ঘটবে । 

অন্য পাঁচট। শক্তি ছিল যাদের মিত্র হিসেবে পাঁকড়ানে। যেতে পারে । 
মে মাসে সুভাষচন্্র জার্মীনি যাবার অনুমতি যৌগাঁড় করলেন । এরপর 
ক্রমান্বয়ে তিনি বালিন, রোম, প্রীগ, ওয়ারস, ইস্তানবুল, বেলগ্রেডঃ বুখারেস্ট 
সফরে গেলেন : এর মধ্যে কয়েকট। জায়গায় পরের ছুবছরে তিনি আবও 
কয়েকবার গেলেন । ইতিমধ্যে ১৯৩৩-এর অক্টোবরে বিঠলভাই প্যাঁটেলের 
মৃত্যু হল; নিজের কিছু কিছু ধারণার ব্যাপারে তো বটেই, সেই সঙ্গে তিনি 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশে জ্ঞানবিতরণের ব্যাঁপাবেও তীর প্রচুর টাকাঁর অছি 
ক'রে গেলেন স্ৃভাঁষচন্দ্রকে ৷ তীর প্রতি স্বর্গত বন্ধুর এই আস্থাঁয় স্থৃভাঁষচন্দ্ 
অত্যন্ত অভিভূত হলেন এবং বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় উত্সাহ 
পেলেন । বিশ্বের জনমত গঠনের প্রয়োজনের ওপর আগের চেয়েও বেশী ক'রে 
তিনি জোর দিতে লাগলেন, আরও বেশী ক'রে কাজে নাঁমবার জন্তে 
লোকজনকে তিনি আহ্বান জানালেন । অধীর হয়ে তিনি তাঁর বন্ধু দিলীপ- 
কুমাঁর রায়কে যোগীর নির্জন কক্ষ ছেড়ে বিদেশে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচারে তাঁর 
সহাঁয় হবার জন্যে আমন্ত্রণ জাঁনালেন। কোথায় রইল তাঁর মনের সেই 
নিধিকারভাঁব, কোথায় রইল তাঁর আঁপন অন্তরিত বিনয় । তাঁর পথই পথ-- 
কোন সন্দেহ ছিল ন। তাঁর--পথ একটাই, জাঁনে একজনই । 

তিনি অবিরাম লিখে চললেন : ভারতবর্ষের স্যাধ্য অধিকারের কথা, 
ভারতে বন্ধুরা কী করবে নী করবে ; যাঁদের বিরুদ্ধে অবিচার হচ্ছিল, তিনি 
তাঁদের পক্ষ নিলেন । লোকের ছুঃখ তিনি সইতে পাঁরতেন না, তার সাহাষ্য 
চেয়ে কেউ নিরাঁশ হত ন।। ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি খোঁজখবর 
নিতেন, বিশেষত ছীত্রসম্প্রদাঁয়কে তিনি বলতেন তাবা যেন ভূলে নাযায় 
যে তারা ভারতের দূত। বিলেতের নাঁনা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিঙ্টয় থাকা 
ভারতীয়দের সাহাধা করার জন্যে তার উদ্যোগে একটি ছাত্র-শমিতি গড়ে 
ওঠে । বালিনপ্রবাঁসী যেসব ভারতীয় বিশেষ ক'রে নাৎসী গৌয়ারদের হাতে 


রাঁজনীতিতে স্ৃভাষচন্ত্র ৫৫ 


লাঞ্চিত হয়েছিল তার তীর সাহাঁধ্য ও উৎসাহের কথ। কখনও ভোলেনি। 
যেখানে যেখানে সম্ভব হয়েছে, সেখানেই স্থভাঁষচন্দ্র রাজনৈতিক 

সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং সেখাঁনকাঁর গঠনতন্ত্র ব্যাপারটা তলিয়ে 
বুঝবার চেষ্টা করেছেন । ডাঃ বেনেস্-এর সঙ্গে তার বার কয়েক দেখ। হয়। 
১৯৩৬ সালে দেখা করলেন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে, রোম রোলার সঙ্গে দেখা 
ক'রে তাঁর কাছ থেকে প্রচুর উত্সাহ পেলেন । আযাঁডলফ, হিটলার, রিবেনট্রপ 
প্রমুখ নাত্সী চাঁইদের সঙ্গেও তীর দেখা সাক্ষাৎ হল; তাঁদের কাঁছ থেকে 
তিনি সৌজীস্থজি জানতে চাইলেন কবে নাগাদ তার। বুটেনের ওপর হাঁমল! 
করবে, “কেনন। আরও হয়ত ঠিক দেই সময় বুটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করতে পারি ।” জার্মানর তাঁর উত্তরে বলেছিল তেমন কোন মতলব তাঁদের 
নেই এবং তার। আঁশ। করছে একট। আপোষ হয়ে যাবে। শেষ পরস্ত 
স্ভাষচন্দ্র বলেছিলেন : “বুটেন আমাদের বরাবরের শক্র। তোমাদের 
সাহাযা মিলুক ন1 মিলুক, ওদের সঙ্গে আঁমর। লড়বই 1৩৪ ইউরোপে যুদ্ধ 
যে বাধবেই বাঁধবে, এ বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন এবং ১৯৩৬ সাঁলে দেশে 
ফেরবাঁর সময় তীর দৃঢ় ধাঁরণ। ছিল যুদ্ধ লাঁগল ব'লে । 

গান্ধী এদিকে সক্রিয় বাঁজনীতি থেকে সবে গিয়ে গ্রায়োগ্যোগ নিয়ে 
পড়লেন । কংগ্রেঘমেতাদের কেউ কেউ তার অন্ভগাঁমী হলেন, কেউ রইলেন 
জেলে, নিয়মতান্ত্রিক পথে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কথ কারে। 
কারে! মনে ধরল । ফলে সরকারের সঙ্গে কিছুট। বোঝাপড়া হল। ১৯৩৫ 
সালের গঠনতত্ব যখন বিধিবদ্ধ আইন হল, তখন সেই আইন অনুযায়ী নিবাঁচনে 
অংশ গ্রহণ করতে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে চলতে কংগ্রেস আগ্রহ দেখাল । 

জাতীয়তাবাঁদীদের মধ্যে যার। আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল, 
যাঁরা স্ৃভাঁষচন্দত্র ভারতবর্ষে থাঁকলে তাঁর অন্লগামী হত, তার! ১৯৩৪ সালে 
কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি গড়ে তুলল । স্থৃভাঁষচন্ত্র সহানুভূতি দেখালেও তার 
ধারণায় কংগ্রেসের মধ্যে সংস্কার ক'রে কিন্ব। নতুন দল পাকিয়ে এখন কোঁন 
কাঁজ হবে না। ক্ষমত। কজ। কর। এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন 
চালানো, এর বাইরে গান্ধী আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন ন।: ইত্যাকার ধারণ! 
দ্রুত পরিত্যাগ ক"রে স্ভাষচন্দ্র এগিয়ে চলেছিলেন : 


৩৪ “অন টু ডেলহি” ৬৭-৬৮ পৃঃ 


৫৬ ব্যাত্রকেতন 


দেশে আমাঁদের এমন একট। পার্টির দরকার শুধু ভারতের 
স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করাই খাঁর কর্তব্য হবে না_ সেই সঙ্গে একটি 
জাতীয় গঠনতন্ত্র তৈরি করাও হবে তাঁর কাঁজ। স্বাধীনতাঁলাভের 
পর সেই পার্টি জাতীয় পুনর্গঠনের যোঁল আঁন। কর্মস্থচী কাজে পরিণত 
করবে। গণপরিষদের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না ।-"*তেমনি 
আবার হাতে ক্ষমতা এলে ছেড়ে দেবারও কোন কথ। উঠতে 
পারে ন1। 2৫ 


১৯৩১-এর নভেম্বরে স্ভাঁষচন্দ্র “দি ইও্ডিয়ান স্্াগ ল্‌ নামে ভারতের 
জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে নিজের একটি ভাষ্য প্রকাশ করেন। এই বইতে 
তিনি একসঙ্জে নিয়মতীন্ত্রিক সহযৌগিত। ও দৌছুলচিত্ত বার্ধক্য পীড়িত গান্ধীর 
আপমরফার বিরোধিত। করলেন, অন্য দিকে ভারতকে একটি নতুন 
মধ্যপন্থা দেখালেন । গণতন্ত্র ও একনীয়কত্বের মাঝামাঝি কোন পথ নয়; 
ছুটি ভিন্ন ধরনের একনাঁয়কত্বকমিউনিজম ও ফ্যাশিজম-এ দুইয়ের মধ্যবতী 
একটি পথ । রোম আর ইস্তানবুলে যা তিনি দেখে এসেছিলেন, তাতে তার মনে 
প্রবলভাবে নাঁড়। লেগেছিল__-এক জায়গায় কড়া রকমের পার্টি সংগঠন, অন্ত 
জায়গায় মুস্তাফ। কামালের হাতে প্রাচ্যের একটি পশ্চাঁ্পদ রাষ্থ্রের দ্রুত 
আধুনিক বূপীস্তর। ভারতবর্ষের মাটিতে ও সমাজেও এ এক ভাবেই দেশ- 
গঠনের কাজ হওয়া দরকাঁর এবং দেশশাসনের জন্যে চাই একজন ডিক্টেটর । 
দরকাঁর “বছর কয়েকের জন্যে ডিকেটেরী ক্ষমতাঁযুক্ত একটি জবরদস্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার" সামরিক শৃঙ্খলাঁবদ্ধ একটি জবরদস্ত পাটির সরকার ।*০৬ স্বাধীন রাষ্ট্র 
হিসেবে ভাঁরতবর্ষকে অটুট রাখবার এই হল একমাত্র উপায়। 

১৯৩৪-এর শেষে বাবার অস্থুখের খবর পেয়ে স্ভীষচন্দ্র বিমানপথে 
স্বদেশে রওন। হলেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে তার শেষ দেখা হল নাঁ। ছেলে 
উজ্জল রত্ব ব'লে বাঁয়বাহাঁছুর জাঁনকীনাঁথ বসত" অনেক আগে থেকেই 
স্থভীষচন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর ছেলে একজন নাঁমকর। বিদ্রোহী 
৩৫ ১৯৩৪ সালে বোম সফরের পরে লিখিত শিবন্ধ | 
৩৬ “দি ইয়ান ্টাগ.ল্‌" ৩৪৫-৫ পৃঃ) 
৩৭ ১৯৩০ লে বন্দীদের ওপর নিধাতনেব প্রতিবাদে তিনি 'রাঁয়বাহীছ্ুর' খেতাব বর্জন করেন। 


বাঁজনীতিতে সুভাষচন্দ্র ৫৭ 


বলে তার কম গর্ব ছিল না। পতাঁর শেষকত্যের পর স্থৃভাষচন্দ্র দেশে 
থেকে যাবেন মনস্থ করেছিলেন ; কিন্তু জেল থেকে খালাস পাবার কোন 
আঁশ! নেই দেখে ১৯৩৫-এর ১০ই জাঙ্কুয়ারী সমুদ্রপথে আবার ইউরোপ 
যাত্রা করলেন । সেই বছরটাঁতে তার স্বাস্থ্য রীতিমত ফিরে গেল এবং 
বছরের শেষাশেষি ভারতবর্ষে এসে আঁবাঁর সংগ্রামে ঝীপিয়ে পড়বার ছুনিবার 
ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসল। ১৯৩৬-এর গোড়ার দ্রিকে তিনি মন বেঁধে 
ফেললেন । আগামী নিবাচনে অংশ গ্রহণ করা হবে কিনা সে সম্বন্ধে 
কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনে আঁলোঁচন। হবে। সেবারকার নির্ধারিত 
সভাপতি শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরু তাঁকে চলে আসার জন্যে অনুরোধ 
করলেন । আলোঁচনাঁট? এবার বেজীয় €র ত্পূর্ণ ; বুটিশের সঙ্গে যাতে কোঁন 
আপস ন। হতে পারে তার জন্যে বৈঠকে তার থাকা একান্ত দরকারু। 
১৯৩৬-এর মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন যে, তিনি ভারতে ফিরে 
আসবেন; সরকারীভাবে তাকে জানিয়ে দেওয়। হল যে, দেশে ফিরলেই 
তাঁকে গ্রেপ্তার করা৷ হবে। সুভাষচন্দ্র খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন সরকারী 
চোঁখরাঁডাীনিকে তিনি থোঁড়াই কেয়ার করেন । তিনি ভেবে দেখলেন তাঁকে 
গ্রেপ্তার করলে ফল ভালই হবে; ইউরোপে তাঁর কার্কলাঁপ এবং তীর 
গ্রস্থতুক্ত মতামত সম্পর্কে গান্ধী যাই ভাধুন ন। কেন, পুলিশ তীকে গ্রোর 
করলে কংগ্রেস তাঁর পেছনে দাঁড়াতে বাঁধ্য হবে। ৮ই এগ্রিল স্থভাষচন্ত্র 
বোম্বাই পৌছুলেন এবং জাহাজ থেকে নাম্বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার 
হলেন । দর্শনাকাঁজ্শী বিপুল জনতার দিকে তাকিয়ে স্থভাষচন্দ্র চীৎকার 
ক'রে বললেন, “ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন চলতে থাকে 1, ইতলগ্ডে 
প্রতিবাদ হুল, ভারতীয় আঁইনসভায় নিন্দাস্থচক প্রস্তাব আনা হল--কিন্ত 
কোন ফল হল না। একদিকে ভারতের শাসকমহল থেকে বল হল, 
স্ৃভাঁষচন্দ্র এদেশে 'আইরীশ কায়দায় যুদ্ধায়ে।জন” চালাবার বড়যন্ত্রে লিপ্ত 
ছিলেন; অন্যদিকে বৃটেনের সধকাঁরী মহল এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে 
না চেয়ে এই যুক্তি দ্রেখাঁল যে, “ছুঃখের বিষয়, শ্রীমুক্ত বস্থ এমন এক ব্যক্তি, 
অসাধারণ ক্ষমতা থাকা সন্তেও যিনি তার শ্ষমতাঁকে ধ্বংসমূলক কাজে 
লাগাচ্ছেন।১৮ 


৩৮ ১৯৩৬-এর ২র| ডিসেম্বর “দি টাইম ৭ গন প্রকাশিত ভাগতসচিব লর্চ জেটল।ণ্ডের উত্তি 


৫৮ ব্যান্রকেতন 


শারীরিক দিক থেকে এবার তাঁর বন্দীজীবন কষ্টকর হল না। 
দাঁজিলিঙের কাছে দাদার বাঁডিতে অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর মেয়াদের বেশির 
ভাঁগ সময় কাটল । ১৯৩৭-এর ১৭ই মার্চ জেল থেকে ছাঁড়। পাবার অল্পদিনের 
মধ্যেই শ্রীযুক্ত দ্রিলীপকুমাঁর রাঁ় তাঁর সঙ্গে দেখ। করলেন । স্থভাঁষচন্দ্রকে দেখে 
আগের চেয়ে অনেক ভাল মনে হল; আগের চেয়ে অনেক শান্ত, অনেক 
বেশী আত্মসমাঁলোচনার মনৌভাব দেখ! গেল আর অসহিষ্টুতাও আগের 
চেয়ে কম। সেই সঙ্গে তাঁর স্বতাঁবে একট! নতুন লৌকিক গুণও দেখ। গেল : 
সাধারণ লোকজনদের সঙ্গে তিনি দিব্যি তাঁদের ভাষায় তাদের মরধাদ৷ 
দিয়ে কথ বলতে শিখেছেন। 

১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্রসম্মত প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস সবে জিতেছে 
এবং গ্রীষ্মের মধ্যে স্থির হয়ে গেল সাতট প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিভা গঠন 
করবে। এই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বাঁপারে স্ভাষচন্দ্র নিলিপ্ধ থাকলেন 
এবং ছাঁড়। পাবার পরেই পুরনো বন্ধু ভাঁঃ ধরমবীর ও তার স্ত্রীর আমন্ত্রণে 
অক্টোবর পর্যন্ত শৈলাবাসে কাটালেন। এরপর কলকাতায় গান্ধীজীর সঙ্গে 
তাঁর কথ হল ; ১৯৩৮ সাঁলে তিনি কংগ্রেস-সভাপতির পদ গ্রহণ করতে বাজী 
হলেন। তারপর মাঁস দেড়েক বাদগান্তেনে এবং ১৯৩৮-এর জান্ুয়ারীতে 
অল্পদিনের জন্তে তিনি ইংলগ্ডে থাকলেন । লগুনে মিঃ আঁটুলি, মিঃ আরনেস্ট 
বেভিন এবং সাঁর স্ট্যাঁফোর্ড ক্রিপ স্‌ তাঁকে অভ্যর্থন। জাঁনীলেন £ ভরচেস্টারে 
একটি সম্বর্ধনা সভ| হল : “যেসব ইংরেজ এই প্রথম তাকে দেখল তাঁর সবাই 
তাঁর মধুর শান্ত ব্যবহার দেখে এবং তাঁর মুখে ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে 
দৃঢ়তাপূর্ণ উক্তি শুনে খুব খুশী হল।”৩৯ ২৩শে জানুয়ারী করাচীতে তিনি 
পদার্পণ করলেন ।. জনৈক প্রশ্বকর্তীকে তিনি এই ব'লে জবাব দিলেন, 
“বিবাহ ? ওসব ভাববার এখন আমার সময় নেই ।, 

স্থভাষচন্দ্রের খ্যাতি এখন শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও | বিদেশে 
ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ বলতে গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর পরেই তার 
নাম। ভারতবর্ষে অনেকের কাছে তিন জনের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বই 
সব চেয়ে চিত্বীকর্ষক বলে মনে হল। কোন কোন জায়গায় জী খ্যাতি 
গান্ধীর সমান হয়ে দাঁড়াল। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তীকে কংগ্রেস- 
৩৯ 'ম্যাঞ্চে্ীর গাড়িয়ান”, ১১ই জীনুয়ীরী, ১৯৩৮ 


রাজনীতিতে স্থুভাষচন্্র ৫৯ 


সভাঁপতিপদে মনোনীত ক'বে গান্ধী আসলে যে বাংলা ও অন্যত্র 
স্ভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকামী বামপন্থী বিপুল জনসমগ্টিকে কংগ্রেসের বাঁধা 
রীস্তায় ভেড়াঁতে চেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং সুভাষচন্দ্র 
দেখলেন কয়েক বছর ধ'রে যা হয়ে আসছিল তার সভাপতি হওয়াটা 
সে রকমের একট| আনুষ্ঠানিক অতিনন্দনের ব্যাপার মীত্র নয়। তিনি কারও 
হাতের লোঁক হয়ে থাঁকতে রাঁজী নন। কংগ্রেসের এক্য বজায় রাখার 
প্রয়োজন মেনে নিয়েও তিনি কংগ্রেসের নীতি যথাসম্ভব পাণ্টাতে চাইলেন । 
ফলে, গান্ধীর সঙ্গে শেষ পরধন্ত তার বিচ্ছেদ এড়াবার আর কোন উপায় 
রইল না। এই ছাডাছড়ি হওয়ার দরুন স্ভ।ষচন্দ্রের জীবনে দ্বিতীয় যুগসন্ধি 
দেখ! দিল। 


৩৩ 


বিদ্রোহী সন্তাগণি 


এতক্ষণ আমরা দেখলাম সুভাষচন্দ্র বুটিশরাঁজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী; এর 
আগের অধ্যায়ে নান। ঘটনার স্ত্রে এও দেখ। গেছে যে, গাঁন্দীজীর মতবাদের 
সঙ্গে তার পার্থক্য ক্রমশ বাড়ছে । এই মতভেদ কিভাবে ধাঁপে ধাপে বেড়ে 
গেল একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকাঁর; কারণ, শুধু বুটিশেব বিরুদ্ধে নয় 

গ্রেসের হর্তাকর্তাবিধাতাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার 
ভেতব দিয়েই সৃভাঁষচন্দ্র রাজনৈতিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সাবালক হতে 
পেরেছিলেন । 

১৯৩৪ সাঁলে লেখা “দি ইত্ডিয়ান স্্াগল্‌ঃ বইতে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং এই 
মতভেদের গোঁড়াকাঁর ইতিহাসের কথা বলেছেন । ১৯২১ সালে সেই প্রথম 
সাক্ষাতের দ্রিন থেকেই এর শুক। উজ্জল ভবিষ্যৎ অবলীলা ক্রমে বিসর্জন 
দিয়ে সুভাষচন্দ্র তখন আন্মহাঁর।) সদ্য কেম্ত্রিজ থেকে ফিরেই মহাঁজ্মার 
কাঁছে গেছেন কাঁজের নির্দেশ নিতে । নিদেশ বলতে কিছু নেই । গান্ধী তখন 
বোধহয় ভাঁবছিলেন বৃটেনের দৌরগোড়াঁয় কংগ্রেস যদি হত্যা দিয়ে বেশ 
কিছুকাল পড়ে থাঁকে, তাহলে হয়ত ভাঁরতের প্রতি তার ছুর্যবহারের দরুন 
চারিদিকে টি-টিক্কার পড়বার ভয়ে বুটশের মন গলতে পাঁরে। গান্ধীর 
অন্ুগামীরা সকলেই ষে ভাঁবতেন তাঁর মৌনব্রতে কাঁজ হবে এমন নয়। কারো! 
কারো আঁশ ছিল আইন অমান্ত একবার শুরু হলে তা থেকে আরও কাঁজের 
কাঁজ কিছু করা যেতে পাঁরে। এই দলে ছিলেন স্থুভাষচন্দ্র। ১৯৯৯ সালের 
ডিসেম্বরে মহাউৎসাহে তিনি জেলে গেলেন ; কিন্তু কী কাঁও, যেই একটিমাত্র 
জবর হিংসাআবক ঘটনা ঘটল অমনি গান্ধী ভয় পেয়ে আন্দৌলন তুলে নিলেন । 


বিভ্বোহী সভাপতি ৬১ 


সভাঁষচন্দ্রের মতে, “যখন জনসাধারণের বিক্ষোভ সবে চরমে উঠতে আরম্ত 
করেছে, ঠিক সেই সময়ে এল পিছু হটার আদেশ-_এমন আঁদেশকে সর্বনাশ 
ছাঁড়া আর কী বলা যাঁয়।? ১ 

১৯২২ সালে জেলে যাঁওয়াঁয় গান্ধীর হাতে সেই সময় কংগ্রেসের 
প্রত্যক্ষ পরিচলিনাভার ছিল না। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্থৃভীষচন্্র 
তখন বিভিন্ন আইনসভায় বাঁধাশ্থ্টির স্বরাজী পরিকল্পনা কাজে লাগাবাঁর 
চেষ্টা করছেন ; এ সম্পর্কে জেলে ব'সেই ছুজনের "অনেক আলাপ-আঁলোচন। 
হয়েছিল । ১৯২২-এর শেষদিকে কংগ্রেসকে দিয়ে এই নীতি সরকারীভাবে 
গ্রহণ করানোর চেষ্ট)/ হল বটে, কিন্ত মহাত্মার প্রভা প্রবল থাকায় সম্ভব 
হল না। ফলে স্বরাঁজ্য পার্টি গড়ে উঠল। ম্বরাঁজীদের বাঘ বাঁঘা 
লোকেরা ১৯২৪ সাঁলে জেলে চলে যাওয়ায় এই বিশেষ গরম ব্যাঁপাঁরট। 
আন্তে আস্তে জুড়িয়ে গেল। আর মাঁগাঁলেতে স্ুভাষচন্দ্রের মনের ওপর 
দিয়ে ঝড় বয়ে যেতে লাঁগল। হয়ত আরও অনেকের মত তিনিও 
ভাবলেন গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন খতম হতে আর দেরি নেই । মহাত্মা 
দৌড় বেশী নয়, কিন্তু সুভাষচন্দ্র থাঁমতে নারাজ; অহিংস নিয়ে হয়েছে 
তার বিষম জালা । বুটিশ যতক্ষণ না শক্ত পাল্লায় পড়ছে, ততক্ষণ 
ভারতের অবস্থা তাঁদের মাথায় ঢুকবে না। তখনও তিনি ব্যক্তিগতভাবে 
গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াননি বটে-_রাঁজনৈতিক দিক থেকে তখনও তিনি 
খুবই কাঁচা-তবে তিনি বুঝেছিলেন এখন চাঁই এমন এক নতুন বলিষ্ঠ 
নেতৃত্ব, যে নেতৃত্ব দরকাঁর হলে হিংসার আশ্রয় নিতেও বাঁজী থাকবে । 

১৯২৮ সালে দুজনেই আবার জেলের বাঁইরে বাঁজনীতিতে ফিরে 
এলেন | স্ুভাঁষচন্দ্রের রাজনৈতিক বুদ্ধি এতদিনে পাঁকা হয়েছে । গান্ধীর 
সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন এবং এই প্রথম তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব 
একটি কর্মস্থচী গ্রহণ করবাঁর জন্যে জেদ ধরলেন । পার্লামেন্টারী কমিশনের 
বিরুদ্ধে লোকের মধ্যে কংগ্রেন যে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে, তাতে 
বাঞ্ছিত বিপ্লবের এই হল সুযোগ । গাঁন্ধী যাতে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নেতৃত্ব 
নেন, তাঁর জন্তে স্থভাষচন্ত্র অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন । তার ধারণায় 
বুটিশকে সহজেই উৎখাত করা৷ যাবে : “আমরা সহযোগিতা করছি বলেই 
১ দি ইত্ডিয়ান স্াগল্‌ ৯* পৃঃ 


৬২ ব্যাত্রকেতন 


মুষ্টিমেয় ইংরেজ আমাঁদের দেশ শাসন করতে পারছে ।”২ 'কন্ত গান্ধীর 
তখন সেদিকে মন ছিল ন : | 


যদিও তার চোখের সামনে বাদোঁলির কৃষক খাঁজনা-বন্ধ 
আন্দোলনের ভেতর দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তাঁরা সংগ্রামের জন্যে তৈরি, 
তবু তাঁর এক উত্তর...তিনি কোন আলো দেখতে পাচ্ছেন না।৩ 

দেশ তৈরি, নেতারাই শুপু প্রস্তত নয়। 


এমন কি এর ওপর আবাঁর গান্ধী সর্বদলীয় কমিটির ডমিনিয়ন স্টেটাস 
সংক্রান্ত স্থপাঁরিশ মাঁনতেও বাঁজী ছিলেন । এই মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়বার 
জন্যে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মিলে স্থৃভাষচন্দ্র ইপ্তিপেগ্ডেন্স লীগ গডে 
তুলেছিলেন ; গান্ধীকে সেই তীর প্রথম প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানানো । বছর 
ঘুরতে না ঘুরতে গান্ধীবাদী বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি আরেকটু সৌজাস্থজি 
আক্রমণ শুরু ক'রে দিলেন : 


"এই বকমের একট! অনুভূতি ও মনের ভাব আছে যে, 
আধুনিকতা খারাপ, বৃহৎ আকারের উৎপাদন দোষের, চাহিদা 
বাড়ানে। অন্চিত, জীবনমাত্রার মান বাড়ানো অন্যায়'***.-.এবং আত্মা 
জিনিসটা এত দামী যে তার জন্যে শরীরচর্চা ও সামরিক শিক্ষাকেও 
হেলাফেল। করা চলে | 


তিনি বললেন : “ভারতবর্ষে মুনিখধষিদের আদর চিরকাঁলই থাকবে, কিন্ত 
আমরা যদি স্বাধীন, স্থখী ও সমৃদ্ধ নবীন ভারত গড়ে তুলতে চাই, তাহলে 
তাদের নির্দেশ অনঘরণ করলে আমাদের চলবে ন1।-..আমাঁদের বাঁস করতে 
হবে আজকের জগতে । 

ভমিনিয়ন স্টেটাঁসের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে মূলগত পার্থক্য স্থষ্টি হওয়ার 
২ ৩*শেমে, ১৯২৯ 
৩ “দি ইগ্ডয়ান স্টাগল্, ১৭০ পৃঃ 
৪ এ, ১৮১ পৃঃ 


« নিখিল ভারত যুব সম্মেলন, কলকাতা, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ 


বিদ্রোহী মভাপতি ৬৩ 


কথ। ১৯২৮ সালের কংগ্রেম অধিবেশনে স্বৃভীষচন্ত্র উল্লেখ করেছিলেন । তিনি 
বলেছিলেন, “আমর! অত্যন্ত তীব্রভাবে অন্নুভব করছি ইতিহাঁমের এই পরম 
সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রবীণ নেতার। তাঁদের কর্তব্য ঠিকমতপাঁলন করতে পারছেন 
ন1।'৬ তখনও তিনি সঙ্রদ্ধচিত্তে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং বেশ খানিকটা 
স্মীহ ভাব নিয়েই পাণ্ট। প্রস্তাব আনলেন। যখন ভোটে তাঁর প্রস্তাব হেবে 
গেল, তখন এক বছরের জন্যে পুরোদপ্তর স্বাধীনত। সংগ্রাম মূলতুবী রাখার 
সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিলেন । কিন্তু ১৯২৯ সালে এই সংগ্রামের একটা 
নিজন্ব মনগড়। চেহাঁর। তিনি খাড়া করে ফেললেন । যেখানে সমগ্র কংগ্রেস 
এই মংগ্রামকে প্রতিরোধের গ্রতীক বলে মনে করছিল, সেখানে স্থৃভীষচন্ত্র 
চাইলেন এই মংগ্রাকে ক্ষমতাঁদখলের গ্রয়াম হিমেবে দেখতে । ১৯২৯-এর 
অক্টোবরে ডমিনিয়ন স্টেটাঁস প্রসঙ্গে বড়লাটের ঘোষণার তিনি নিন্দা করলেন 
এবং এই ঘোষণার উত্তরে যে সবদ্দলীয় ফতোয়া তৈরি হল তাতে তিনি 
সই করতে বাজী হলেন ন।। তীর প্রধান সঙ্গী এ ব্যাপারে তার হাতছাড়া 
হল; ডিসেম্বরের কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর সভাপতি হবার 
কথা, গান্ধীজী তাকে বুঝিয়ে-স্থুঝিয়ে ফতোয়ায় সই করিয়ে নিঃলন | 

কংগ্রেসের অধিবেশনে গীন্ধী ঘোষণা করলেন কংগ্রেসের এখন লক্ষ্য 
পূর্ণ স্বাধীনত| ; ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই ইণ্য়ান ইপ্ডিপেত্েন্স লীগের" কথা 
লোকে ভূলেই গেল। স্থভাঁষচন্ত্র বললেন, “কিন্তু তার প্রস্তাবে যে কর্মন্থচী 
দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা আমর। পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছুতে পাঁরি 
না।”” পুরোপুরি নিজের বিশ্ব অনুযায়ী স্বভাঁষচন্ত্র একটি পাণ্ট। প্রস্তাব 
পেশ করলেন। তার মতে, কংগ্রেস তাঁর কাঠামো বিস্তৃত করে নিজেকে 
একটি পাণ্টা সরকারে পরিণত করুক, তাঁর পেছনে জনসাধারণের সমর্থন 
যৌগাঁড় করুক এবং তারপর এমন ব্যাপকভাবে আইন অমান্য শুরু করে দ্রিক 
যাতে সরকারের পক্ষে দৈনন্দিন শাঁসন চাঁলানে| অসম্ভব হয়ে পড়ে। কংগ্রেস 
ছাঁড়। আর কারে! সাধ্য নেই মে অবস্থা আয়ত্তে আনে । তখন সার! দেশের 
তার টুক ক'রে কংগ্রেসের হাতে এসে যাঁবে। | 
৬ কংগ্রেসের বিষয়-নির্বাচনী বৈঠকে বিবৃতি, ডিমেম্বর, ১৯২৮ 


৭ জীপানে যেটা ছিল, মেটা নয়। ৬ পৃঃ জ্টব্য 
৮ লাহোর কংগ্রেমে বক্তা, ডিসেম্বর, ১৯২৯ 
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গান্ধী শেষ পর্যন্ত ডমিনিয়ন স্টেটাস প্রত্যাখ্যান করায় অনেকেই তাঁর 
পক্ষে এসে গেল__অন্থায় তার! স্থুভাষচন্দ্রেরই সমর্থক হত। ফলে, পাঁণ্টা 
প্রস্তাব ডাঁহা হেরে গেল। আবেকট! ব্যাপারে গোলমাল বাধল। পুরো 
কংগ্রেমকে যখন টানা গেল না, সুভাষচন্দ্র চাইলেন কংগ্রেম ওয়াকিং কমিটিতে 
এমন কয়েকজনকে নেওয়া হোক যাঁর। তাঁর মতের মমর্থক, তাহলে 
অধিবেশন সীঙ্গ হবার পবেও কংগ্রেসের মন্ত্রণার মধ চরমপন্থীদের মতাঁমত 
স্থান পাবে। তাঁর মতে, কার্করী সমিতিতে সংখ্যাঁগরিষ্ঠের প্রতিনিধির। ছাড়াও 
সব রকম মতাঁমতেরই লোঁক থাঁকা উচিত। এবার গান্ধীজী আবার কঠিনভাঁব 
ধারণ করলেন; তরুণ স্থভাঁষচন্দ্রের উগ্রচণ্তীভাঁব দেখে তিনি ঘাঁবড়াঁলেন 
না। তার চোঁখের সামনে দিয়ে স্বভাঁষচন্দ্র বাষট্ি জন সমর্থককে নিয়ে 
মণ্ডপ থেকে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন : মাত্র বাটি জন, তাতে ওয়াঁকি' 
কমিটিতে বড জোঁর আধখান| আপন হয়। কিন্তু এই প্রতিবাদের পেছনে ষে 
গভীর বিক্ষোভ ছিল, গান্ধীজী ত ধরতে পেরেছিলেন । এই সময়ে সি. এফ, 
এগকজকে তিনি একটি চিঠি লেখেন; তাঁতে যুব ভারতের সাংঘাতিক 
প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ ক'রে তিনি স্বীকার করলেন যে, এই প্রতিক্রিয়া 
ঠেকাবাঁর একমাত্র উপায় তার নিজের নেতৃত্বে অহিংম অভিযান চালানো--- 
তাঁর ধারণা, এর ফলে যুবজনোচিত রুদ্ধ আবেগ পপ্রকীশেব একট। নিরাপদ 
রাস্তা পাঁওয়া যাঁবে। স্ৃতরাঁৎ ১৯৩ৎ-এর আন্দোলনে স্ভাঁষচন্দ্রের চাহিদা 
কতকাঁংশে মিটল এবং তাতে স্থভীষচন্দ্র উৎসাহ বোধ করলেন । 

১৯৩১-এর মার্চ মাঁসে গান্বী-আকইন চুক্তি হ'ল। জেল থেকে ছাড়া 
পেয়েই সুভাষচন্দ্র বোম্বাই ছুটলেন গান্ধীকে তাঁর সন্দেহের কথা জানাতে-- 
তার ভয় হচ্ছিল দ্বিতীয় গোঁল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবি তেমন জোরের সঙ্গে নাও রাখতে পাঁরে। মহাত। সে 
ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং মার্চের শেষে যখন কংগ্রেসের বৈঠক 
বসল স্বতাষচন্ত্র তাঁর অস্বস্তির কথা শুধুমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখলেন । 
জনমাঁধারণের ওপর গান্ধীর তখন বিরাট প্রভাঁব-_স্ুভাঁষচন্দ্র বিলক্ষণ 
জানতেন। তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন : “আমি তাঁর সঙ্দে৯কিছুদিন 
ঘুরেছি । যেখানেই গিয়েছি পিল পিল ক'রে লোক এসেছে তাঁকে 
দেখতে। আর কোথাও কোঁন নেতা জনদাধারণের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা, 
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পেয়েছে কিন। সন্দেহ । লোঁকের কাছে তার আকর্ষণ শুধু মহাত্মা হিসেবে 
নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামের মহাঁরথী হিসেবে ।"* ক্ষুন্ধ নবীনের পক্ষে তাকে 
ঠেকাতে যাঁওয়াঁর সত্যিই কোন মানে হয় না। গান্ধী নিজের পথ আঁকড়ে 
রইলেন; মীত্র কটবাঁন প'রে ১৯৩১ সালে লণ্ডনের আপোঁষ-আলোচনায় 
তার উপস্থিতি বোধহয় এই সর্বপ্রথম বুটিশ জনসাধারণকে চোখে আঙল দিয়ে 
দেখিয়ে দিল যে, ভারতের সমস্যা সমাধানে তাদের দায়িত্ব আছে । কিন্তু 
স্থভীষচন্্র এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, আলাপ-আলোচন ক'রে কিছু হবে 
না। তিনি বললেন, “বৃটিশ গভর্ণমে্টের এখন যা মেজাজ এবং মনোভাব, 
ভাতে বৈঠকে সত্যিকার কোন ফল ফলবে ব'লে-.আঁমি মনে করতে 
পারছি না।-..ফলাফল যখন-**ঘোঁষণা করা হবে, তখন লোকে যা! উপযুক্ত 
বলে মনে করবে তাঁই করবে ।”১* 

১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে যে সম্কট দেখা দ্রিল, তাঁর সঙ্গে অবশ্ঠ 
গোলটেবিল বৈঠকের বার্থতাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না। ১৯৩১ সালে 
ভারতবর্ষে ব্যাপক অশান্তি দেখ দেয় এবং এই অশান্তি দমন করবার জন্তে 
সরকার নানারকম কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৮শে ডিসেম্বর ভাঁরতবর্ষে 
ফিরে গান্ধীজী অভিযোগ করলেন যে, লর্ড আরুইনের সঙ্গে তার যে চুক্তি 
হয়েছিল সেই চুক্তি ভঙ্গ করা হচ্ছে। এধিকে লর্ড আরুইনের আমল শেষ এবং 
রক্ষণশীল দলই আবার ক্ষমত। হাতে পেয়েছে; নতুন বড়লাট তো গান্ধীর 
অভিযোগ সম্পর্কে আলোচন। করতেই রাঁজী হলেন নাঁ। কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি থেকে আইন অমীন্ত আন্দোলনের ডাঁক দেওয়া হল। বাঁকি সকলের 
সঙ্গে স্থভাষচন্দ্র কাঁরাবরণ করলেন এবং পনেরো মাঁস ধ'রে তাঁর ক রুদ্ধ হয়ে 
থাকল । 

এরপর ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাঁসে ভিয়েনাঁয় স্থৃভাঁষচন্ত্র এবং বিঠলভাঠ 
প্যাটেল গান্ধীর ওপর এক হাত নিলেন। এর আগে কোন কংগ্রেমকর্মী 
এত তীব্রভাবে গান্ধীকে সমাঁলোচন! করতে সাহস পায় নি। স্থভাঁষচন্দ্র তার 
বইতে আরও কড়াঁভাবে লিখলেন : কংগ্রেসের সেকেলে নেতাদের বুদ্ধিবৃত্তি 
নিযত্তরের ; তার মতে, খুব কম নেতারই নিজেদের বিচারক্ষমতা আছে। 
৯ “দি ইত্ডিয়ান ই্রগল» ২৪১ পৃঃ। 

১৭ কলকাতায় ১৯৩১-এর ৪ঠ| জুলাই-এর বক্ত ত| 
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'কংগ্রেমের যত মাঁথ।৷ সব একটি লোকের কাছে বীধ1 1১১১ গান্ধী আবার স'রে 
দাঁড়ালেন এবং বিশ্ব ইতিহাসে তীর স্থান নিয়ে ্থভীষচন্ত্র এমনভাঁবে আলোচনা 
জুড়লেন যেন গান্ধীর ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। এখন আর শুধু এ প্রশ্ন 
নয় যে, কোন্‌ পথে মুক্তি আসবে--স্থভাষচন্ত্র দেখতে চান স্বাধীন ভারতের 
পরিকল্পনা । গান্ধীর কাঁছে স্বাধীনতা! অর্জন করাটাই যথেষ্ট; ভারতের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর ওলটপাঁলট এবং সংবিধান বচমার কাঁজ দুদিন পরে 
হলেও চলবে। সত্যি বলতে কি, ওসব কাঁজ অন্য কোন নেতা বা অন্ত 
কোন পার্টি পরে এসে যদি কবে তাতেও গান্ধীর আপত্তি নেই। স্থভাঁষচন্দ্রের 
মতে, ও তিনটি অভিন্ন। তিনি সমীজতান্ত্রিক , সুতরাং ভাবতবর্ষের পুনর্গঠনের 
ব্যাপারট। পুঁজিবাদের হাঁতে ছেড়ে দিতে বাজী নন, আবাব গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে সংবিধান তৈরি হবে এও তিনি ঠিক বিশ্বীম করেন না। যে হাতে 
স্বাধীনত! আদীয় হবে, সে হাঁত আল্গ! কব চলবে না । কেনন। তার মতে, 
তাহলে, আজ যাঁরা বৃটিশের হুধুম তামিল করছে সেই সব কায়েমী স্বার্থ 
পরগাঁছা আর খয়েরখাঁর দল সাধারণ মানুষের সংগ্রামলন্ধ ধন লুটেপুটে খাঁবে। 
উদ্থ, স্বাধীন হওয়াঁর সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা 
চাই। যতক্ষণ না জোরজার ক'রে গণতন্ত্রজীত কুপ্রভাবগুলো৷ কাটিয়ে ওঠা 
যাচ্ছে, ততক্ষণ যে শক্ত হাতে এসব হবে সেই হাতই মব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। 
গান্ধী প্রতিপক্ষকে বোঝেন না) তাঁর পরিকল্পনার কোন বালাই 
নেই; তিনি আন্তর্জাতিক সাহাধ্য পাওয়ার কোন চেষ্টা করেন না) বুটিশের 
ওপর রয়েছে তার ভরসা ; বাজনৈতিক নেত। হবেন, ন! বিশ্বগুরু হবেন --এই 
দোটানায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। উপরোক্ত পাঁচটি কারণে গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন 
বলে স্ৃতীষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন, “আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী 
এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে দরকীরমত দুঃখবরণ ও ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত 
যে জঙ্গী বাহিনী- তাঁরই হাঁতে ভারতের ভবিষ্য ১২, কারণ “নেতার 
শক্তি নির্ভর করে অন্নগামীদের সংখ্যার জোরে নয়, তারা কোন্‌ ধাতুতে গড়া 
তাঁর ওপর ১৩ তিনি এও সমানে বিশ্বাম করতেন যে, প্রতিপক্ষ ও তার 
১১ “দি ইত্ডয়ান ই্টগ ল', ৮৬ পৃঃ 
১২. এ, ৩৩০ পৃঃ 
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নিজের দলবল সম্পর্কে তার ধারণা একেবারে নিভূ'ল এবং পরিণামে তার 
জয় অনিবার্ষ। 

গান্থী যে অতীতের মত আর কখনই কংগ্রেমকে হাতের মুঠোঁয় 
রাঁখতে পারবেন না_এ ধারণ। হবার সঙ্গত কারণ ছিল। ১৯৩৩ সালে জেল 
থেকে বার হবার পর পুরো চাঁর বছর গান্ধী নেতৃত্ব দেওয়া! থেকে বিরত 
ছিলেন । এক হিসেবে এই নেতৃত্ব তখনও আসত জওহরলাল নেহরুর মারফত 3 
জওহরলালের ব্যক্তিত্বের একট! দিক লক্ষ্য ক'রে বল। যাঁয়, গান্ধী যদি 
সক্রেটিন হন জওহরলাল প্রেটো। কিন্তু অহিংসার বুলি মহাআ্মার মুখেই 
মানায়; যে জওহরলাল ১৯২৯ সালেও স্ভাঁষচন্ত্রের সঙ্গে পাল্প। দিয়ে 
অহিংসবাঁদের বিরুদ্ধে বলেছেন, তীর মুখ দিয়ে অহিংসার বুলি তেমন গড় গড় 
ক'রে বেরিয়ে এল না। ব্যক্তিগতভাবে নেহকুর খুব জনপ্রিয়তা বাঁড়ল, কিন্তু 
১৯১৯-এর পর থেকে যে-জাঁতের নেতৃত্বের দরুন তারতবধে কংগ্রেসের এত 
প্রতিপত্তি, তিনি সে-জাতের নেতৃত্ব দিতে পারলেন ন1। 

ফলে ইউরোপে নিধাসিত থেকেও স্বদেশে স্থৃভাষচন্দ্রের প্রভাব যতট। 
কমতে পাঁরত ততটা! কমল না। ১৯৩৪ সাঁলে কংগ্রেস সোঁশালিস্ট পার্টি গড়ে 
উঠল; স্থুভাষচন্ত্র তীর “দি ইণ্ডিয়ান স্্রাগলণ বইতে যে নতুন, কঠোর শিয়মাঙ্থ- 
বর্তা পার্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন যা! একদিন ভারতের হৃদয় থেকে কংগ্রেসের 
আমন টলিয়ে দেবে_-সে পার্টির অভাব এতে মিটল না। কিন্তু এ থেকে 
বোঝ1 গেল লোকের মধ্যে বামপন্থী ঝোঁক এখনও বলবৎ আঁছে। সুতরাং 
স্থভাষচন্দ্রের বই, যাঁতে খোলাখুলিভাবে একাধিপত্যের প্রশংসা করা হয়েছে, 
যখন ১৯৩৫ সালে ভারতে এসে পৌছুল-_খোঁদ গোয়েন্দা পুলিশেরও 
আটকাবার সাধ্য হল না১*-_স্থৃভাষচন্দ্রের মুখনিঃশ্ছত বাণীর মতই সমান 
তক্তিভরে লোৌকে তীর বইতে লেখ তত্বকথায় কান দিল। কারণ, 
ফ্যাশিজমের করাল মূতি অন্ত জায়গার চেয়ে ভারতবর্ষে ঢের কম প্রকট ছিল। 
কেবলমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি দ্বণায় যাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, এমন কি 
আবিসিনিয়াঁর ধর্ষিত হওয়ারও একট। যৌন্তিকতা আছে ব'লে তাঁদের মনে 
হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে বৃটেনে নিন্দাবাঁদকে তার! নিছক স্বার্থপ্রণোদিত 
বলে মনে করেছিল। অতএব মুমোঁলিনিভক্তি সত্বেও লোকচক্ষে সুতাঁষ- 
১৪ ভীরতবর্মে নিষিদ্ধ ছিল 


৬৮ ব্যান্রকেতন 


চন্দ্রের একটুও মর্যাদহাঁনি হয়নি । এইভাবে দেশের মধ্যে যে সব ভাবধারার 
আমদানি হল সে সময়ে তার পাঁণ্ট। জবাব দেবার মত মনের জৌব কংগ্রেসের 
ছিল না৷ 

এদিকে কংগ্রেসের যা অভাব ছিল, সংগঠনের দিকে তা পূরণ কর। শুরু 
হল। সর্দার প্যাটেলের শক্ত হাতের পরিচালনায় দেশের সামাজিক ও 
প্রশাসনিক জীবনের মধ্যে কংগ্রেদেব মংগঠন এমনভাবে চাবিয়ে গেল__ 
স্ভাষচন্্র অনেক আঁগেই এই কাজে হাত দেওয়ার কথ। বলেছিলেন-_যে, 
১৯৩৬ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশীসনমূলক প্রথম শির্বাচনে নেমে দেখা গেল 
এগারোটার মধ্যে সাতট। গ্রদেশেই কংগ্রেম হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে, নয় সর্ব- 
বৃহৎ দূল হিসেবে দেখা দিয়েছে । ১৯৩৭-এব মার্চ মান নাগাদ গান্ধী আবার 
সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এলেন এবং মাপ কয়েক গেলে অনেক 
দর-কষাঁকষিব পর তিনি সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিদভ। গঠন করতে দিতে 
রাজী হলেন। 

সুভাষচন্দ্র যদি ভারতবর্ষে জেলের বাঁইরে থাকতেন, তাহলে গান্ধীকে 
ভিডিঘে ১৯৩৩, ১৯৩৪ এবং এমন কি ১৯৩৫ সালেও নিজের নতুন পার্ট 
বানাতে পাঁরতেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে ছাঁড! পেয়ে এসে তিনি দেখলেন 
মহাত্মা শুধু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বেই পুনর্বহাল নন, সাতটি প্রাদেশিক 
সরকারের ওপব কর্তৃত্বেব জোবে শণসালে। ক্ষমতার অধিকারী হতে চলেছেন । 
গান্ধী অবশ্য জানতেন দেশের মধ্যে স্থভাঁষচন্ত্রই হলেন একমাত্র লোক যিনি 
কংগ্রেমের মধ্যে ফাটল ধবাঁতে পাবেন এবং সে সম্ভাবনা তখনও বয়ে গেছে। 
তরুণ স্থভাষচন্দ্রকে আর উপেক্ষা করা চলবে না। ছাড়! পাবার পর 
সৃভাঁষচন্ত্র যখন আবার রাজনৈতিক দীয়দীযিত্ব ঘাড়ে নিলেন, তখন 
কলকাতায় গান্ধীর সঙ্গে তার দেখ! হল। দুজনে একাস্তিক আগ্রহে দীর্ঘ 
সময় ধ'রে আলাপ-আলোচনা করলেন । আলোচ্য বিষয় ছিল “এক্য? | 

এ অবস্থায় এক্যের খুবই দরকার ছিল। গান্ধী এই ভেবে দাস্বন। 
পাচ্ছিলেন ষে, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নাঁকচ করবার ক্ষমতা প্রাদেশিক 
গভর্নরের থাঁকলেও সে ক্ষমত| কীর্ধত প্রযুক্ত হবে না। কীজেই এই 
প্রথম স্থযোগ মিলন বিধিমতে স্বাধীন হবাঁর; অন্তত কংগ্রেসের কিছু কিছু 
মনোবাঞ। তো৷ আইন ক'রে মেটানো যাবে । নতুন গঠনতন্ত্রেরে এমন কি 


বিদ্রোহী সভাপতি ৬৯ 


অংশবিশেষ মেনে নেওয়ার ব্যাঁপারে স্ভাষচন্দ্রের অমত ছিল; কংগ্রেশী 
মস্ত্িপত| গঠনের তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। আপত্তি নীতির দিক দিয়ে ততটা 
নয়? তার দৃঢ় ধাঁরণ| ছিল যে, ক্ষমতার ছিটেফোটা। পেলে মন্ত্রিসভায় শুধু 
নয় কংগ্রেসেও দুর্নীতি ঢোকার ভয় আছে। সরকারী কাজকর্মের খুঁটিনাটিতে 
জড়িয়ে পড়ে এতদিনের লক্ষ্য চোখের আড়ালে চলে যাঁবে। ১৯২৪ সালে 
পৌরসভার কর্তৃুপদ পেয়ে তার নিজের কী হাঁল হয়েছিল তিনি জানেন; 
কাঁজের মধ্যে এমন ভাঁবে ডুবে যেতে হয়েছিল যে,কী কংগ্রেস আঁর কী 
স্বাধীনতা সংগ্রাম-কোঁন দিকেই তীর তাঁকাবার উপায় ছিল না। কংগ্রেম 
মন্ত্রিসতারও এ এক দশ! হতে বাধ্য। সংগ্রামে জয়ী হবার আগেই গধিতে 
গিয়ে বসলে ভূল করা হবে। 

কিন্তু ও ব্যাপারে এখন আর কিছু করবার নেই। গান্ধী প্রস্তাব 
করলেন ১৯৩৮ সালে স্তৃভাঁষচন্ত্রকে কংগ্রেসের মতাঁপতি হতে হবে; সুতরাং 
এ অবস্থায় যা হবাঁর হয়ে গেছে ভেবে স্থভাষচন্দ্রকে রাঁজী হতে হল। একদিকে 
ইউরোপে লড়াই বাঁধবার জোর সম্ভাবনা, অন্যদিকে ১৯৩৫-এর ফেডাঁরাল 
শাসনবিধির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লড়বাঁর প্রয়ৌজন-_এই ছুই কারাণ তিনি 
মনে করেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে এক্যের দরকার | গান্ধীর সঙ্গে তিনি এ 
বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ভারতবর্ষ যদি স্ব-স্ব-অঞ্চলে-ম্বাঁধীন কয়েকটি 
রাঁজ্যেব যৌগফল হয় তাহলে আসল কলকাঁঠি বুটিশের হাঁতে থেকে যাবে) 
স্থতরাং সে প্রস্তাব মাঁন। যায় না । বৃটিশ চলে যাঁবাঁর পর ভারতীয় গণপরিষদে 
বদে দেশের সংবিধান ঠিক হবে স্থভাঁষচন্ত্র এখন এই মতে সায় দিলেন । 

১৯৩৮ সালে হরিপুরাঁয় কংগ্রেসের একাঁন্নতম অধিবেশনে সুঁভাধচন্দ্রের 
রাজনৈতিক রাঁজ্যাতিষেক হল। একান্টি তোরণের ভেতর দিয়ে একান্নটি 
বলদবাহী শকটে যেতে যেতে সভাপতি স্বভাষচন্ত্র জঘ়প্বনিরত দেশভক্ত 
জনতাঁকে সগর্বে অভিবাদন জানীলেন। নতুন সভাঁপতি ব'লে, জাতীয় 
সংগ্রামের নবীন নেতৃত্বের প্রতীক ব'লে শুধু হর্ষধ্বনি নয়-স্মভাষচন্দ্রে 
তারুণ্য, তাঁর উদ্দীপন, তীর মানবতা, গান্ষীর সঙ্গে তাঁর নতুন সাঁধুজা দেখে 
গর্বে লোকের মন ত'রে উঠল। স্তৃভাঁষচন্ত্রের জীবনের মে এক পরম লগ্ন; 
তিনি দে কথা মনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জীতিক দৃষ্টি থেকে ক' গ্রেমের সমগ্র 
নীতি সম্পর্কে এক বিরাট ভাষণ দিলেন । অগৌণে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 


৭০ ব্যা্রকেতন 


তাঁর চড়া সর এই ভাষণে একটু নরম হতে দেখা গেল। নতুন দল তৈরি 
অথবা পুরনো দলের সংস্কার_-এসব কথা তার বক্তৃতায় আদ! শোনা গেল 
না; গান্ধীকে তিনি অদ্ধার সঙ্গে মহাত্রী এবং স্বাধীনতার স্থপতি ব'লে 
উল্লেখ করলেন। অন্যদিকে তিনি বললেন স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসের 
উচিত ক্ষমত। হাঁতে রাখার চেষ্টা কর! । ভারতবর্ষে শিল্পবিপ্রব না হয়ে পারে 
না: এই বিপ্লব গ্রেট বুটেনের মত আন্তে আস্তে হবে না, হবে রুশ দেশের মত 
জোর কদমে। এর জন্যে সরকারের তরফ থেকে চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগের 
দরকার হবে: “পার্টিকে ক্ষমতা হাঁতে 'নিতে হবে, শাঁঘনপরিচালনার ভার 
নিতে হবে এবং দেশগঠনের নিরিষ্ট কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে|, ইউরোপের 
বিভিন্ন বিপ্লবের নজির তুলে তিনি বললেন, তা না হলে অরাজকতা দেখ! 
দেবে। “যাঁর! লড়াই ক'রে ক্ষমতা আদাঁয় করেছে, ঠিক ভাবে সেই ক্ষমত। 
কাঁজে লাগানে। একমাত্র তাদের পঞ্ষেই সম্ভব; এট! মোটেই ফ্যাশিজ মূ নয়, 
তার মতে: বিরোধী দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হবে ন| এবং কংগ্রেসের 
কাঠামে। গণতান্ত্রিকই থাকবে। 

ক্ষমত| হস্তান্তরের পর যাঁতে কোন বিলম্ব বা অনিশ্চয়ত! না ঘটে 
তাঁর জন্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সবিস্তারে দেশগঠনের কর্মস্থচী গ্রস্ত হওয়া! 
দরকাঁর। কংগ্রেসের উদ্যোগে এই উদ্দেশ্যে একটি 'নিখিল ভারত জাতীয় 
পরিকল্পন| কমিটি' গঠনের ব্যাপারে স্ৃত।ষচন্দ্র জোর দিলেন ; এ কাজে তিনি 
নেহরুর কাছ থেকে সাহাঁধা পেলেন, অবশ্ঠ গান্ধী কোন উৎসাহ দেখালেন ন|। 

বৃটেনের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে গান্ধীর সঙ্গে স্ভীষচন্দ্রের 
মতের খুব একট! অমিল রইল ন]। 


বৃটিশ জনসাধারণের প্রতি আমাদের কোঁনই শক্রতাঁব নেই। 
আমরা লড়ছি গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে; আগে আমরা পুরোপুরি স্বাধীন 
হুই, তারপর ঠিক করব গ্রেটবুটেনের সঙ্গে আমাদের কী ধরনের 
সম্পর্ক হবে। তবে প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রর একবার হাতে এসে গেলে 
বৃটিশ জনসাধারণের সঙ্গে যথেষ্ট আস্তরিকতার সম্পর্ক গড় তুলতে 


কোনই বাঁধা থাকবে না 1১৭ 
১৫ সভাপতির ভীষণ, ১৯৩৮ 
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তা সত্বেও স্থৃভাষচন্ত্র ও গাদ্ধীর মৈত্রী সংকটাপন্ন অবস্থায় থেকে গেল 
এবং ১৯৩৮ সালে বছর যত শেষ হয়ে আসতে লাগল ততই এই মৈত্রীতে 
চিড় ধরতে আরন্ত করল। নতুন বছরের গোড়ায় স্ৃভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন 
যুদ্ধের বিপদ এইবার বুঝি দূরে সরে গেল। তিনি যে মন্ত তুল করেছেন তা 
বোঝ! গেল মিউনিক চুক্তি দেখে। বৃটেন যখন ঘরের কাছে ব্যস্ত, তখন 
তাঁরতীয় জাতীরনন্তাবাঁদীরা কিতাবে তাঁর স্থযোগ নিতে পারে-এ নিয়ে 
স্থতাষচন্দ্র এক নমনয়ে অনেক কিছু ভেবে রেখেছিলেন । এবার সেই সমস্ত 
মনে পড়ে গেল। তিনি তখন কংগ্রেসের নেতা ; প্রদেশে প্রদেশে কিন্বা উচ্চ 
নেতৃমহলে কংগ্রেসের কাধকলাঁপ দেখে সব সময় তিনি খুশী হতে পারছিলেন 
ন|। মাঝে মাঝে নিজেকে তীর নিদারুণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। একবার 
সুভাষচন্দ্র তার বন্ধু দিলীপকুমার বাঁকে অনেক করে অন্নরোঁধ জানালেন 
যেন দিলীপকুমার পণ্ডিচেবী আশ্রমে ফিনে না যান; কেনন। তার এমন 
একজনকে চাই যাকে তিনি বিশ্বা করতে পারেন : “দিনরাত বেশিরভাগ 
পাঁজী-বদমায়েশদের সঙ্গেই আমীকে ওঠানাম। করতে হয়। তুমি যদি 
কলকাতাঁয় থাকতে তে। জানতাম অন্ততঃ একজন আছে যার কাছে গিয়ে 
ছুদণ্ড মনের কথ। বলে আসা যায়””১৬ আর একবার দিলীপকুমার 
স্থভাষচন্দ্রকে বললেন তাঁর সঙ্গে নির্জনবাসে যেতে । কিন্তু স্ভাঁষচন্্ 
বললেন, তা হয় না ঃ 'জীবনযুদ্ধে পরাজিত” এই ছাপ নিয়ে তিনি যোগী বনতে 
পারবেন না; কিছুদিনের জন্ে যাঁওয়াঁও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেনন তাতে 
সংগ্রামের আগুন", তাঁর সংগ্রামী মনোভাব ক্ষগ্ন হতে পাঁরে। মন তখন 
তৈরি হয়ে গেছে, কোমলতার ভাঁব দেখা দেয় কালেভদ্রে ; তবু প্রশ্নট| নিয়ে 
তখনও আলোচনা করা যায়। দিলীপকুমাঁর বাঁয়ের মতে, আধ্যাত্মিক জীবনের 
প্রতি তার বন্ধু সব সময়েই টান অন্থভব করেছেন এবং কখনই তিনি সে ডাক 
একেবারে প্রত্যাখ্যান করেননি । দিলীপকুমার মনে করেন, সুভাষচন্দ্রের 
মধ্যে যে মরমী মন ছিল একদিন ত। আধ্যাত্মিকতার ডাকে দাঁড়। দিতই 
দিত। এই সময় এক অটো গ্রাফের খাতায় স্থভাষচন্দ্র লিখেছিলেন : 


পৃ অজ্ঞেয়ের সন্ধানে যে অভিযাত্রী জীবন, মেই 
১৬ “দি সুভাষ আই নীউ', ৩৬ 


১. ব্যান্রকেতন 


জীবনই আমাকে বেশি ক'রে টানে । এই জীবনে যন্ত্রণা থাকতে পারে 
কিন্তু স্থও আছে; অন্ধকার গ্রহর থাকলেও রাতপোহাঁনে। সকালও 
আছে। আমি আমার দেশবাঁপীকে ডাকছি-_ এই পথে এসো |১ 


খুব কম লোঁকের মধ্যেই এমন অনামান্ত তেজ, এমন অফুরন্ত প্রাণশক্তি 
দেখ! যায়। 

১৯৩৯ সালে তাঁকে সর্বশক্তিতে ভর ক'রে দীঁড়াতে হয়েছিল। তিনি 
স্পষ্ট দেখতে পেলেন বছরট1 বেশ ঘোরাঁলে। : ইউরোপে যুদ্ধ, ইংলগ্ডের 
ফ্যাসাদ, কংগ্রেসের পরম স্থযোগ-এনব ঘটল বলে। এ স্থষোগ আর 
কাঁরো৷ হাতে বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দেওয় যাঁয় ন। _গাঁন্ধীজীকে তো। নয়ই। 

ঘগ্রেস মন্ত্রিমভীঁগুলে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছে এবং তাদের ওপর মোড়লি 
করতে পেরে কংগ্রেস হাইকম্যাওও মৌজ হয়ে আছে : কাঁরো৷ কারো মধ্যে 
এমন ভাঁবও দেঁখ। যাচ্ছে যে, দেখে যাঁই মনে হোঁক আলে হয়ত ১৯৩৫ 
সালের বিধাঁনসম্মত ফেডারাল ব্যবস্থা ততট! খারাপ নয়। বুটিশের সঙ্গে 
তখন তখনি একট। এস্পাঁর ওস্পাঁর করবার প্রবল আগ্রহে বিজ্ঞজনদের উপদেশ 
পাঁয়ে ঠেলে, ওয়াকিং কমিটির মতের বিরুদ্ধে গিয়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালে 
কংগ্রেদ সভাপতি হবাঁর জন্যে পুনর্বার নির্বাচনে দাঁড়ালেন। গান্ধীজী এ 
অবস্থার জন্যে তৈরি ছিলেন না: দুজনের মতপার্থক্য এমন একটা স্তরে এসে 
দীড়াল যখন আর তা উপেক্ষা করা যায় না এবং তাঁতে লোকলজ্জীর কারণ 
ঘটতে আরম্ভ করল। জনসমর্থন আদায়ের স্বতাবসিদ্ধ ক্ষমতার গুণে সুভাষচন্দ্র 
নির্বাচনে গান্ধীর মনোনীত প্রার্থাকে অল্প ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলেন 
এবং দ্বিতীয় বছরের জন্যে নির্বাচিত সভাপতি হলেন । 

স্ভাঁষচন্দ্রের স্বাস্থ্য যদি এই সময় আবার ভেঙে পড়বাঁর মত ন। হত, 
তাহলে হয়ত পরে যেসব ঘটন। ঘটল তা! সত্বেও সুভাষচন্দ্র দভাপতিপদে বহাল 
থাঁকতেন। গান্ধী ঘোঁষণা করলেন যে, নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের 
পরাজয় ঘটেছে এবং আভামে জানিয়ে দিলেন ষে এরপর তিনি হয়ত বিদায় 
নেবেন। তাঁর উত্তরে স্থৃভাষচন্ত্র জানালেন যে তিনি মোটে মহাত্বার 
বিরুদ্ধে দীড়াঁননি এবং এ বিষয়ে একটা মিটমাট ক'রে ফেলতে চাইলেন; 
১৭ “দি হৃভীব আই নীউ', ৭৮-৯ পৃঃ 
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কিন্তু ওয়াকিং কমিটি প্রথমোক্ত কাঁরণটিকে পদত্যাগ করার একট। অজুহাত 
হিসাবে নিল এবং ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি কংগ্রেসের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটতে 
লাগল। ১০ই মার্চ যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল, গান্ধী অন্ুপস্থিত 
থাকলেন এবং স্ভাষচন্ত্র এলেন স্ট্রেচারে শোয়া অবস্থায়; সভাপতির 
শোঁভাখাত্রায় তীর স্থান নিল তীর প্রত্তকিতি। তার ছোট্ট নিম্তেজ অতিভীষণ 
তাঁর হয়ে অন্য লোকে পড়ে দিল; সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অধিবেশনে 
তাঁর পক্ষে আঁদো যৌগ দেওয়া সম্ভব হল না। ছ মাসের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার দাও ভাল, নইলে আইন অমান্য শুরু হবে_ এই মর্মে তিনি বীরত্তপূর্ণ 
প্রস্তাব আঁনলেন বটে, কিন্তু উপস্থিত সবাই তাঁতে ঘাবড়ে গেল? প্রস্তাবটি 
ভোটে অগ্রাহ তে হলই, উল্টে এমন একটি বিরোধী প্রস্তাব তাঁকে মেনে 
নিতে হল যাঁর দ্বার! ওয়াকিং কমিটি ও কর্মসথচী ঠিক করার ব্যাপারে আগে 
তীঁকে গান্ধীর অন্থমোদন পেতে হবে। 
এরপর স্ভাঁষচন্্র আর গান্ধীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধ'রে যে পত্রালাপ চলল, 
তাতে কোঁন ফল ফলল না। স্থ্ভাঁষচন্দ্র অভিযোগ করলেন তার বিরুদ্ধ- 
বাদীর! জোচ্চ,রি ক'রে তাঁকে হারিয়েছে : বিপক্ষে প্রস্তাব নিয়মবিরুদ্ধ ছিল 
এবং ইচ্ছে করলেই তা নাঁকচ করা যেত : গান্ধীকে মধ্যস্থ হয়ে কংগ্রেসের 
এক্য পুনরদ্ধার করবার জন্যে তিনি মিনতি জাঁনালেন। স্থভাষচন্দ্র তখনও 
তর্ক ক'রে প্রমাণ করতে চাইছেন তাঁর বক্তব্যই সঠিক; নিজের গেঁ। ছাড়তে, 
নীতির ব্যাপারে আর কারো মত গ্রহণ করতে তিনি যে রাঁজী-_এমন কোন 
লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা গেল ন। | গান্ধীর কাছে মনে হল পার্থক্যটা! মৌলিক 
এবং জরুরী; তিনি বললেন, আইন অমান্য শুরু করলে শেষে অরাঁজকতা 
দেখ! দেবে এবং প্রলয়কাঁও ঘটবে ; চারিদিকের এই হিংসাত্বক আবহাওয়ায় 
তিনি জেনেশুনে ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনতে বাঁজী নন। তিনি এও মনে 
করেন না যে, উভয় পক্ষের লোক নিয়ে ওয়াকিং কমিটি তৈরী করলেই 
সমস্যার সমাধান হয়ে যাঁবে। গাদ্ধীজী যথাসম্ভব স্থুর মোলায়েম ক'রে 
বললেন, এ ব্যাপারে তিনি কোন রকম সাহাধ্য করতে পারবেন না : 
স্থভাষচন্ত্র মতভেদের কথাট। স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন £ দেখা গেল, গান্ধী 
আরও ম্পষ্টবাঁদী : “আঁমাদের এক জায়গায় হবার রাজনৈতিক ভিত্তি 
কোথায়? ও ব্যাপারে মিল হবে নী, এটা স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভাল । 
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তার চেয়ে সামাজিক, নৈতিক এবং পৌরনীতির ক্ষেত্রে আমাদের মিল 
হোক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কথা বাঁদ দিচ্ছি, কাঁরণ সে ব্যাপারেও আমরা 
দেখেছি আমাঁদেব মধ্যে মতভেদ আছে ।,”১৮ তবে স্থুভাঁষচন্ত্র এ নিয়ে মন 
খারাপ না ক'রে মিভীকভাঁবে তীব কর্মপন্থা লিপিবদ্ধ করুন এবং ওয়াকিং 
কমিটির সদস্য বেছে নিন, তারপব তাঁর কর্মপন্থা ও নামের তাঁলিকা 
ংগ্রেমের কাছে অন্ঠমোদনের জন্যে পশ ককন। 

যদি স্থভাঁষচন্ত্র আর গান্ধীব মধ্যে একজনকে বেছে নিতে কংগ্রেসকে 
বলা হয়, তাঁহলে তাব একটাই ফল হবে-স্ভাষচন্ত্র বিলক্ষণ জানতেন । 
মধ্যস্থতার জন্যে আবার তিনি ব্যগ্রতা জানালেন : “আমাদেব মধ্যে বিচ্ছেদ 
হলে বিশ্রী গৃহযুদ্ধ দেখা! দেবে । কংগ্রেসের শক্তিক্ষষ হবে এবং বুটিশ মজা 
লুটবে। কিন্তু গান্ধী মনে কবলেন বিচ্ছেদই ভাঁল। অচলাবস্থা মধো 
এপ্রিলেব শেষাঁশেষি স্থুভীষচন্দ্রকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের 
সম্মুখীন হতে ছল এবং পদত্যাগ ন! ক'বে তাঁব উপাঁয় থাকল না। 

অনেকে মনে কবেন, এই ঘটনাঁব পর থেকে স্বভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমের 
সর্বত্যাগী মহিম। ক্ষু্ন হতে শুক কবল | এই দ্বিতীয়বাব তাঁৰ জীবনেব মোড 
ঘুরল : তিনি বলতে পাবতেন প্রথমবার তীব জীবনেব মৌড ঘুবেছিল বুটিশের 
অবিচারেব দক ; এবাঁর তীঁব খ্বদেশবাপী, নিজের সঙ্গীসাথীরাই তাঁর প্রতি 
অবিচার কবল। কেননা গান্ধীব মনোনীত প্রার্থীকে হারিষে তিনি গণতন্ত্র 
সম্মতভাঁবেই নির্বাচিত হয়েছিলেন ; গান্ধী না চাইলেও জনসাধারণ চেয়েছিল 
বলেই তিনি সভাপতি হয়েছিলেন, নেতা হযেছিলেন। যাঁরা তাঁকে ভোট 
দিয়েছিল তাঁরা তাঁর মতামতেব কথ! জানত এবং তাঁরা জেনে বুঝে তাঁর 
মতামত গ্রহণ করেছিল। জনসাধারণ যে দায়িত্ব তাকে দিয়েছিল, চক্রান্ত 
ক'রে তা হরণ ক'রে নেওয়! হল; এ চক্রান্ত শুধু তাঁর বিরুদ্ধে নয়, নির্বাচনকারী 
গণতন্ত্রের বিকদ্ধে। কংগ্রেসে তাকে এমন একট। অবস্থায় ঠেলে নিয়ে যাঁওয়! 
হল যাঁতে সবাই দেখতে পায় যে নেত৷ হিসেবে তিনি ব্যর্থ। এতে ক'রে 
তার প্রতি সীজ্ঘাঁতিক অবিচার করা হল। 

হয়ত সত্যিই তিনি পারেননি, হয়ত তাঁর জায়গাঁয় একজন কম 
বুদ্ধিমান, কম আত্মনিভরশীল লোককে বসাঁলে সে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে 
১৮  ১৯৩৯-এর ১০ই এপ্রিল তারিথে সুভীষচন্দুকে লেখা গান্ধীর পত্র 
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পারত। কেননা আপোস ক'রে চল! স্থভাষচন্দ্রের ধাতে ছিল ন1; মাঝামাঝি 
কোন রাস্তা, শাদা আর কালোর মাঝামাঝি কোন শ্তর, পরমতসহিষ্ণুতা_- 
তার কাছে এ সবের কোন বালাই ছিল না। তাঁর সঙ্গে একমত ন। হলেই 
সে শক্র-তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। একবার তিনি বলেছিলেন, "আমি 
হলাম চরমপন্থী; হয় পুরোঁপুরী, নয় একেবারেই কিছু ন1.. এই ছিল তীর 
চিরকেলে ধরন : তার সবলতাঁও বটে দুবলতাও বটে ; এবং বর্তমানে এটাই 
যে তাঁর কাল হল তাতে সন্দেহ নেই। 

এর মধ্যে শুপু অবিচারের দিকটাই সুভাষচন্দ্রের নজরে পড়ল। তার 
আঠারে! বছরের কর্মজীবনে স্বাধীন হবাঁর স্থযৌগ এই একবারই মিলেছিল ; 
সে স্থযোৌগ এভাবে হেলায় হারাতে দেখে স্ৃতীষচন্দ্রের মন ভেঙে গিয়েছিল । 
এই রকম একট! মানধিক অবস্থার মধ্যেই তিমি আবার তার আমূল পরি- 
ব্তনের মতবাঁদ পুরোপুরিভাবে আকড়ে ধরলেন। মাসথানেকের মধ্যেই 
তাঁর উদ্যোগে কংগ্রেদলের মধ্যে গরমপন্থী “ফরোয়ার্ড ব্লকে'র পত্তন হল; 
তিনি বললেন, তার লক্ষ্য হল সমস্ত বামপন্থী গপকে একজোট করা এবং 
কংগ্রেসের মধ্যে একদিকে নিয়মতান্ত্রিক মনৌভাব ও অন্যদিকে একনীয়ক- 
তন্ত্রকে বাধ। দেওয়।। কংগ্রেম সোসালিষ্ পার্টিকে টানতে ন। পারায় 
বাংলার বাইরে ফরোয়াঁ্ ব্লককে একটা! ঝড় রকমের খুটি হারাতে হল। 
ফরৌয়ার্ড ব্লকের সংগঠন গড়ে উঠল স্ৃতীষচন্জ্রের নিজস্ব সামরিক কায়দায় : 
এই সংগঠনের নাঁয়ে তিনি তাঁর বিপ্রবী ফতোয়। জারী করলেন : বাংলাদেশে 
চরম কিছু করবাঁর দিকে যাঁদের ঝোঁক, তাঁদের এই সংগঠনে টাঁনা হল। 
কিন্তু কংগ্রেমের কায়েমী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ষে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেবে 
ব'লে উৎফুল্ল হয়ে স্থভাষচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা৷ দেখা দিল না। 
এমন কি খোঁদ বাংলাদেশেও গান্ধী শেষ পর্যন্ত স্থভাষচন্ত্রকে নম্যাৎ ক'রে 
দিলেন । 

তাই ব'লে স্থভাষচন্দ্র জোরালে। ভীঁষায় স্পষ্টাম্পষ্টি সমালোচন! 
করতে ছাড়লেন নী । কংগ্রেসে জঘন্য একনায়কতন্ত্র চলে ঝ'লে তিনি এবার 
কটুক্তি করলেন) বললেন হিটলারী ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর খুব তফাৎ নেই। 
প্রাদেশিক সংগঠনে নিজের প্রভাব বাড়াঁবার জন্যে কংগ্রেস যে একটি বিশেষ 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করে, তার প্রতিবাদে সৃভাষচন্দ্র জুলাই মাসে দেশব্যাপী বিক্ষোভ 
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প্রদর্শনের জন্যে ডাক দেন। আগস্ট মাসে কংগ্রেমের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে 
তিন বছরের জন্যে তীকে সসপেণ্ড করা হল। সুভাষচন্দ্র ভাঁব দেখালেন 
তিনি এব কেয়ার করেন না_তীকে শান্তির কথ! জানীনে। হলে তিনি 
বললেন, 'ব্যম্‌?__ এবং তখনও তিনি জানেন বাংলাঁদেশে তাঁর পেছনে 
বিরাট জনসমর্থন আঁছে। আঘাঁতটা। কিন্তু গভীরভাবে বিধেছিল। পরের 
মীসে হিটলার যুদ্ধ শুরু করে দিল। যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে 
কংগ্রেসের যে বৈঠক বসল, তাতে যোগ দেবার জন্ে স্থভাঁষচন্ত্র আমন্ত্রিত 
হলেন। কিন্তু নিজের কর্মপন্থা ছাঁড়। আঁর কিছুই তিনি ঠিক ব'লে মানতে 
পারলেন না এবং যখন দেখলেন ওয়াকিং কমিটি কিছুতেই তাঁতে রাঁজী হচ্ছে 
না, তখন তিনি মভ। ছেড়ে গটগট ক'রে বেরিয়ে এলেন। এই লড়াই বাঁধবে 
১৯২৯ সাল থেকে তিনি বলে আসছেন; রুশ-জার্সান চুক্তি হওয়ায় তিনি 
সাময়িকভাবে ভেবেছিলেন লডাঁই পিছিয়ে যাবে; তবে তার দৃঢ় ধারণা 
ছিল জার্মানি জিতবে। গান্ধী এ অবস্থাতেও আঁশা করে আছেন বুটিশের 
হৃদয় পরিবর্তন হবে। ক্ুভাঁষচন্ত্র বললেন, বুটিশের এখন হৃদয় পরিবর্তন 
হয়েই বা কী হবে? বুটিশের এখন নাভিশ্বাম উঠেছে, তাঁদের রাজত্ব যায়-যায়। 
বিজেতাঁরা এদে পড়বার আগেই ওদের শিথিল মুষ্টি থেকে স্বাধীনত ছিনিয়ে 
নিতে হবে। একাঁজ করতে না চাইলে কংগ্রেসের চরম দীয়িত্বজ্ঞানহীনতাই 
গ্রকাঁশ পাঁবে এবং তাঁর মানে দীড়াবে কংগ্রে যেন বুটিশ রাঁজত্বকে টিকিয়ে 
রাঁখবাঁরই পক্ষপাতী । 

১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে 
বিরোধীপক্ষ থেকে যে 'আপোষবিরোধী সম্মেলন” অনুষ্ঠিত হয় স্থৃভাষচন্ত্ 
তাঁতে যোগ দেন। এই সম্মেলন থেকে অবিলম্বে সারা ভারত জুড়ে সংগ্রাম 
স্তর করবার আহ্বান জানাঁনে। হল-_এই সংগ্রাম “হবে নিরলল ও নিরবচ্ছিন্ন 
কিছুতেই তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া! চলবে না-১৯৩২ সালে যেমম কর! 
হয়েছিল। কংগ্রেস মুখে যা বলে, কাঁজে তা করে না। বুটিশ তাই 
কংগ্রেমের কথায় আজকাল কোন গুরুত্ব দেয়না। ক্রমশঃ সৃভাঁষচন্দ্রের 
বক্তৃতা মারাত্মক হয়ে উঠতে লাগল। তিনি বললেন বটে ফে*হিটলারী 
মতবাদের তিনি বিরোধী-_কিন্তু জার্মান সামরিক শক্তির ছাপ তখনও তাঁর 
মনের ওগর ছিল £ জুন মাঁে শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরীকে তিনি বলেছিলেন/আঁমি 


বিদ্বোহী সভাপতি পণ 


ব'লে রাখছি, ১৬ই জুলাইয়ের মধ্যে ইংল্যাণড পরাজয় স্বীকার ক'রে আত্মসমর্পণ 
করবে" £ জার্ধানর! এসে পড়বার আঁগেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনত। পেতে হবে। 


ইউরোপে একেকটা ঘা খাঁবে আর ভারতবর্ষে ক্ষমতাগববাঁ বৃটিশ 
সামআাজ্যবাঁদীর মুঠো আন্না হয়ে আঁপবে |... 

সামাজ্যের সাহাধা কুড়িয়ে বা ভারতবর্ষের স।হাধ্য নিয়ে বুটেনকে 
রক্ষা করবার কথা এখন আর আমরা যেন না বলি। এই নিদারুণ 
সম্কটের সময় ভারতবর্ষের উচিত আগে নিজের কথ। ভাবা।...ভাঁরতীয় 
জনসাধারণের পক্ষ থেকে এখুনি দাবি তোলা 'দ্রকাঁর : --অস্থায়ী 
জাতীয় সরকার মারফত ভাঁরতবাসীদের হাতে ক্ষমত। ছেড়ে দাও ।১৭ 


পূর্ণোষ্ঠমে যুদ্ধ শুন্ক হওয়ার পর স্থভীষচন্ত্রকে বাইরে ছেড়ে রাখা কোন 
দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল ন। | ১৯৪০-এর ২র| জুলাই স্মভাঁষচন্ত্ 
প্রেপ্তার হলেন; উপলক্ষট। ছিল জাতীয় মর্ধাদাহাঁনিকর অন্ধকৃপ হত্যার 
স্বৃতিস্তন্ত অপসারণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় তাও নেতৃত্বে সংগঠিত গণবিক্ষোভ | 
অবশ্য এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের আরও নানা অভিযোগ ছিল 
ফলে, অন্য বিক্ষোভকারীর। ছাড়া পাবার পরেও স্থভাঁষচন্ত্রকে কারাগারে বন্দী 
ক'রে রাখা হল। এমন কি গিলীপকুমার রাঁয়ও লক্ষা করলেন কংগ্রেস 
চোখ বন্ধ ক'রে থেকে এমন স্থযোগ নষ্ট হতে দেওয়ায় স্থভীষচন্দ্রের মনে এই 
সময় এমন হতাঁশ' ও বিরক্তি দেখা দেয় যে, তিনি নিজেকেই ভারতের 
্রাণকর্ত। ব'লে ভাবতে আরস্ত ক'রে দিলেন। পরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 
আোতাদের কাছে প্রায়ই তিনি বর্ণনা করতেন কিভাবে তাঁর পরবর্তী কার্ষ- 
কলাঁপের স্থত্রপাঁত হল : 


আমরা ভাবছিলাম কী করা যায়, কোন্‌ নতুন পদ্ধতি কাঁজে 
লাগাঁনো যাঁয়। তরুণের! বোমা পিস্তল নিয়ে ষে যতটুকু পারে কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছিল। এই তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে আমর! যোগাযোগ 
করলাম। তাঁদের কতট! শক্তি আমি জানতাঁম। ওর! খাঁটি বিপ্লবী, 


১৯ জুন ১৯৪*-এর “ফরোয়ার্ড বলক' সম্মেলনের বক্তু 51 


৭৮ ব্যাম্রকেতন 


অদম্য ওদের টিৎসাহ। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনত! 
লাতের পক্ষে এক। ওদের ক্ষমত। ও আত্মোৎসর্গ যথেষ্ট ছিল না 1২৭ 


আইন অম্নান্ত, এমন কি সন্ত্রাসবাঁদও, যথেষ্ট নয়। ভারতের স্বাধীনতার 
পক্ষে বাইবের সাহীষ্য অপবিহার্ধ। বৃটেনের তে। টলটলায়মান অবস্থা । 
ভারতবর্ষকে এখন শুধু বোঝাতে -হবে যে, স্থযোগ এসে গেছে--শুধু বৃটিশের 
ক্ষমতার বাধনটুকু খোলবাঁব জন্যে এখন দবকাঁর সীমান্ত একটু সামবিক সাহাঁষ্য। 
সাহাঁধ্যটা আসবে কোথ1 থেকে ? সেটাই হল প্রশ্ন । স্থৃতাঁষচন্দ্র এক সময়ে 
মুমোলিনীর ভক্ত ছিলেন ; হিটলার সম্পর্কে তীর কোনদিনই কোন মোহ ছিল 
ন1। যুদ্ধে অক্ষশক্তি জিতবে ঠিকই, তবে ভারতবর্ধকে তারা বিনা! স্বার্থে 
স[হাঁধ্য দেবে না। রাশিয়! সম্বন্ধে তব ভাবনাট। বোধহয় এই রকম ছিল যে, 
বিপ্লবের ছুঃখকষ্টের স্বৃতি পুরনে। হয়ে যাঁয় নি বলেই রাঁশিয়! হয়ত ভারতবর্ষের 
গ্রয়োজন বুঝবে । এমন কাউকে এদেশের বাইরে যেতে হবে, যাঁৰ নামডাক 
আঁছে এবং যাঁকে সকলে গ্রকত্ব দেবে। স্ত্ভাঁষচন্দ্র বলেছেন, 'শেষকালে ঠিক 
করলাম আমি নিজেই ভারতের বাইরে চলে যাঁবো?।২১ 

তাঁর জন্যে প্রথম দরকার জেল থেকে বার হওয়।। জেলখানার মধ্যে 
তাঁকে মরতে দিতে সরকাঁর হয়ত চাইবে না) সৃভাঁষচন্ত্র সেকথ। জাঁনতেন। 
তাহলে সাহসে বুক বেঁধে নিয়ে তিনি আমরণ অনশন চাঁলিয়ে যাবেন ব'লে 
ঘোষণা করলেন: 


সরকার পশুশক্তির জোরে আমাকে জেলের মধ্যে আটক রাখতে 
বদ্ধপরিকর। তার উত্তরে আমার কথ! হল--হয় আমাকে মুক্তি 
দাও, নইলে আমি প্রাণপাঁত করব--আঁমার জীবন মরণ আমার 
হাতে ।' 


রাজনৈতিক অস্ভিম ইচ্ছ। হিসেবে তিনি আবেদন জানালেন : 

এখুনি হাতে হাতে কোন ফল পাওয়া না গেলেও কেউ্রআত্ম- 
২০ অন টু দিলী', ৭১ পৃঃ 
২১ এ, ৭২ পঃ 


বিদ্রোহী মভাপতি বং 


ত্যাগই কখনও বৃথা যায় না। ক্লেশ স্বীকার ও আত্মত্যাগের ভেতর 
'দিয়েই আদর্শের প্রসার হতে পারে; শহীদের রক্তেই পীঠস্থান গড়ে 
ওঠে”-_মর্বদেশে সর্ব যুগে এটাই চিরন্তন নিয়ম । 
এই মরজগতে সব কিছুই ধ্বংস হয়, সব কিছুই ধ্বংস হবে- শুধু 
বিনাশ নেই ভাবাদ্শের, বিনাশ নেই স্বপ্নের । ব্রত পালনের জন্তে 
এক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করতে পাঁরে__কিন্তু তার মৃত্যুর পর হাঁজাঁর 
মান্িষের জীবনে মে আদর্শ মুতি পরিগ্রহ করবে। বিবর্তনের চাকা 
এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে চলে-_একের ভাঁবাদশ আর স্বপ্নের দীয়ভাগ 
এমনিভাবে উত্তরপুরুষে বর্তায়। এই পৃথিবীতে ছুঃখভোগ ও আত্ম- 
ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ না হয়ে কোনদিনই কোন ব্রত সফল 
হ্য়ুশি। ৃ 
দেশবাঁপীকে আমি ব'লে যেতে চাই--“ভুলো। না, দাঁসত্বের চেয়ে 
বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে। গা, অন্ায়-অবিচারের সঙ্গে আপোষ 
করা মহ! অপরাঁধ। জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হবে-_মনে 
রেখো, এই হল চিরকালের নিয়ম, মনে রেখো বৈষমোর বিরুদ্ধে লড়াই 
করাই সকলের বড় ধর্ম-তার জন্যে যত দাঁমই দিতে হোক ।, 
আজকের সরকারের কাছে আমীর কথা--সাম্প্রদািকতা৷ আর 
অবিচাঁরের পথে উন্মত্ত অভিযান বন্ধ করে।। এখনও সময় আছে পিছু 
হটবার। এমন কোন অস্ত্র ছুঁড়ে না যা ফিরে এসে তোমার গলার 
ফাস হবে। বাংলাদেশকে ছিতীয় সিদ্ধুপ্রদেশে পরিণত করে। না), 
8 আমার অনশন শুরু হবে ২৯শে নভেম্বর, ১৯৪০ | অন্যান্য 
বারের মত এবারেও আহাঁধ শুধু জলের সঙ্গে মুন । তবে পরে যি 
দরকার বুঝি সেটুকুও পরিত্যাগ করব ।২২ 


এধরনের ওজন্বী “নৈতিক প্রতিবাদে ফল ন1 হয়ে পাঁরে না । বলগ্রয়োগ 
ক'রেও যখন খাওয়াতে পার! গেল না, তখন অনশনের ছ'দিন পরে স্থৃভাষচন্ত্ 
'জেল থেকে ছাড়া পেলেন। শরীর সারাবার জন্যে কিছুদিন তিনি বাড়িতে 
চুপচাঁপ পড়ে থাকলেন : ২৯শে ডিসেম্বর “শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি বাংলার 


২২ বাংলার গভর্নরের কাছে লেখা চিঠি £ ২৬শে নভেম্বর। ১৯৪৭ 


৮ ব্যাপ্রকেতন 


রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বড়লাটকে একটি কড়া চিঠি লিখে পাঠালেন । 
এরপর তিনি লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাঁৎ বন্ধ ক'রে দিয়ে “নির্জনবাপ” গ্রহণ 
করলেন। ১৬ই জান্য়ারী জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখ। হল) তীর! 
দেখলেন স্থভাষচন্দ্রের একগাঁল দাঁড়ি। ১৯৪১-এর ২৬শে জান্গয়ারী ছিল 
রাঁজদ্রোহের অভিযোগে স্থভাষচন্দ্রের বিচারের তারিখ । কিন্তু এদিন তাঁকে 
কোথাও খুজে পাওয়। গেল ন1। 

১৭ই জানুয়ারী খুব ভোরে কলকাতীয় স্থভাঁষচন্দ্রের বাঁড়ির সামনে 
একটি গাঁড়ি এসে ফ্ীড়ায়। কাঁকপক্ষী টের পাঁবাঁৰ আগেই বাঁড়ি থেকে 
নি শব্দে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক, নাম মৌলবী জিয়াউদ্দিন | সঙ্গে 
সামান্য যা লটবহর ছিল, গাঁড়িতে চাপান হল। তারপর ভদ্রলোক 
সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়লেন_যেন পশ্চিমে কোথাঁও নিজের দেশঘরে 
ফিরছেন । আসলে ওটা স্থৃভীষচন্ত্রের ছন্মবেশ; সঙ্গে তার ভাইপে। শিশির 
কুমার বস্ত্। ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যাঁবার উদ্দেশ্ঠে স্থভাষচন্দ্রের যাত্রা 
এখান থেকে শুরু হল। কলকাতা থেকে টেনে উঠলে ধর! পড়ে যাবার 
সম্ভাবনা; কেনন৷ ষ্টেশনে গোয়েন্দাদের কড়। নজর এবং ঘরের কাছে হওয়ায় 
ছদ্মবেশ থাঁকলেও লোঁকে চিনে ফেলতে পাঁরে । কাজেই দিনের বেলায় গ! 
ঢাঁক। দিয়ে থাকা আর রাঁত্বির হলেই বেরিয়ে পড়া-এইভাবে কলকাতা 
থেকে ২১০ মাইল রাস্তা পাঁড়ি দিয়ে গোমোয় এসে পৌছুলেন। ভাইপোর 
কাঁছ থেকে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে তিনি পেশোয়ারের ট্রেন ধরলেন । 
পেশোয়ারে শ্রীযুক্ত ভগত্রাঁম ব'লে একজন স্থভাঁষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন । 
পেশোঁয়ারে দুদিন থাকার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা শুক হল--লক্ষ্যস্থল এবার 
কাঁবুল। স্থভীষচন্দ্রকে পাঁঠানের বেশ ধারণ করতে হুল, ভগত্রাঁম হলেন 
রহমত খান এবং স্থানীয় ভাষার অজ্ঞতা ঢাঁকাঁর জন্যে সুভাষচন্দ্র বোবা ও 
কাল সাঁজলেন । 

পেশোয়ার থেকে মোটরে ক'রে তীরা রওনা হলেন। খাইবার .গিৰি 
সন্বটের প্রবেশমুখ আগলাচ্ছে জামরুদ দুর্গ । তাঁর আগেই তাঁরা কাবুলে 
যাবার বড় বাস্ত। ছেড়ে মেঠে। রাস্তা ধরলেন। রান্ত। অসম্ভব খারাপ &গাড়ি 
বেশী দূর গেল না! তারপর উপজাতিদের এক গাঁয়ে রাঁত কাটিয়ে পরদিন 
দুজন সশস্ত্র পাঠান প্রহরী সঙ্গে নিয়ে তারা আফগাঁন সীমান্তের দিকে পায়ে 
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হেঁটে রওনা হলেন। উপজাতীয় অঞ্চলের ভেতর দিয়ে তাঁরা চলতে লাগলেন । 
আঁফগানিস্থান থেকে বেরিয়ে কাবুল নদীর দুই মুখ যেখানে এক জায়গায় 
এসে মিলেছে, সেখানে তার। নদী পার হয়ে দ্বিতীয় রাত আড্ডাঁশবীফে এক 
মসজিদে কাঁটালেন। সেখাঁন থেকে তারা গেলেন লাঁলপুরাঁয় | চতুর্থ দিনে 
আবার তাঁরা কাবুল নদী পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লেন । এখন তার! 
আফগানিস্ানের অনেকখানি ভেতরে । ছাড়পত্র দ্েখবাঁর দায় থেকে রেহাই 
পাওয়। গেল। জঙ্গীর! নদী পার ক'রে দিয়ে বিদায় নিল ; আর এখন তাদের 
কিছু করবার নেই। ক'দিন সমানে হাটতে হওয়াঁয় স্থভাঁষচন্ত্রের শরীর আর 
বইছিল না । ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন । গাড়ির সন্ধানে 
ভগত্রাঁম সারাদিন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। শেষকীলে সন্ধ্যের দিকে 
একটা ছাদ-খোল। লরী পাওয়া গেল ; লরীর মাথায় তাঁরা কোন রকমে চড়ে 
বসলেন। বরফ-টাকা উপত্যক] পার হয়ে কাঁবুলে পৌছুতে তাদের পুরে! 
একট! রাঁত এবং পুরে! একট দিন কেটে গেল । 

লাহোর গেটে এসে লরী থেকে তারা নামলেন। ঠাঁতীয় হাত পা 
প্রায় জমে গেছে । সেই অবস্থাতেই তীরা ডেরা খুঁজতে বেরোলেন। লরী- 
ড্রাইভাঁরদের সরাইখানায় থাকবার একট! জায়গ। পাওয়। গেল। সে রাত 
ভাঁরী কষ্টে কেটেছিল : 


বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাঁওয়|। দরজা খুলে রাঁখ। গেল ন|। 
ঘরের মধ্যে এত ধোৌঁয়। যে, নিঃশ্বীম বন্ধ হবার উপক্রম । গোট। 
কতক শুকনে। কাঠ যোগাড় ক'রে আমর। আগুন পোহাবার ব্যবস্থ। 
করলাম। ঠাণ্ডায় আমাদের সমস্ত শরীর জমে গিয়েছিল। 

সন্ধ্যাবেলায় ভগং রাম বাজার থেকে কয়েকট1 মোমবাতি, আর 
সেই সঙ্গে কিছু শুকনে1 রুটি আর কাবাব কিনে আঁনল। আমি রুটি 
খেতে পারছি না দেখে ভগত্রাম আমাকে এক কাঁপ চা এনে ধিল॥ 
চাঁয়ে রুটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমি খেতে লাগলাম ।২৩ 


পরের তিনদিন তার! রুশ দূতাবাসে ঢোঁকার চেষ্টা করলেন । কাঁজট! সহজ 


২৩ 'হিন্দস্থান টাইমস্‌, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ 8 উত্তমচীদের ধারাবাহিক নিবন্ধ 
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ছিল না । কাঁবুলে তাদের চেনাপরিচিত কেউ নেই, ভগত্রামের পুস্তভাষা- 
জ্ঞানও তেমন কাজে আসছিল না, কারণ বেশীর ভাগ লোকই ফার্দীতে কথা 
বলে। যে কোন মুহূর্তে ভারতবর্ষে সৌরগোল উঠতে পারে। তাছাড়া খুব 
সন্তর্পণে চলাফেরা করতে হবে; যাতে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। এখানে 
ভারতীয় যে কেউ বুটিশের চর হতে পারে, যে কোন আফগান হতে পারে 
গোয়েন্দা বিভাগের লোৌক । দূতাবাসগুলোর সামনে পাহারা মৌতাঁয়েন ; রুশ 
প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা! করবাঁর দ্বিতীয় কোঁন উপায় না পেয়ে তাঁরা একদিন 
রাস্তার মধ্য তীর গাঁডি দাড় করালেন কিন্ধ নিজেদের বক্তব্য ঠিক বুঝিয়ে 
বলতে পারলেন না। সরাইখাঁনার নোংরা ঘর, সারাক্ষণ বোবা সেজে থাকা, 
ময়লাঁচিট পোঁষাঁক, হাঁড়কাপাঁনে! শীত-_সবকিছু মিলে স্ভাঁষচন্দ্রের অসহ্য 
ঠেকতে লাগল । এখন আঁর ফেরা যাঁয় ন1; ভারতবর্ষে ফেরা মাঁনে হাঁর 
স্বীকার কৰা £ কিন্ত যে করেই হোক এই অবাদ্ধব দেশ ছাঁডতে হবে। 
পাঁচদিনের দ্িন একেবারে মরিয়া হয়ে” তিনি ভগত্রাঁমকে ইতালীয় দূতাবাঁসে 
পাঁঠীলেন। তাঁর! ন্মিতমুখে স্বাগত জানাল, অভিনন্দনও জটল এবং 
ছাঁডপত্রের প্রতিশ্রুতি মিল্ল। 


কাবুল থেকে রোম কিন্বা৷ বাঁলিন যেতে গেলে মস্কো হয়ে যাঁওয়। 
ছাঁড়া উপায় নেই। তখনও স্থতাঁষচন্দ্র অক্ষশক্তি সম্পর্কে বিরূপ। তখনও 
তিনি আশা ক'রে আছেন সৌভিয়েট দেশের ভেতর দিয়ে যাঁবাঁর সময় শেষ 
পবস্ত সৌভিয়েটের কর্তাব্যক্তিদের দর্শন মিলে যাঁবে। তিনি বললেন, 
বাপ্পি কিম্বা] রোমে যেতে আমার খুব মন সরছে না। কিন্তু না গিয়ে 
উপাঁয় নেই । 

১৯৪১-এর ২৬শে জাঁমুয়ারী স্থৃভাঁষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর কলকাঁতীয় 
প্রকাশ পাঁয়। কাবুলে ঠিক এই সময় এক আফগান পুলিশ হয়ত নেহা 
ঘটনাঁক্রমেই লরীডীইতাঁরদের সরাইখানায় দুইজন “হজযাত্রী” এতদিন ধরে 
কেন আছে, এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুক করে। একবার ঘুষ দিতেই তার 
থাই বেড়ে গেল; দিনের পর দিন এসে মে আরও বেশী ঘুষ দাঁইি করতে 
লাগল। লৌকট। পাঁছে বেইমানি ক'রে ধরিয়ে দেয়, সেই ভয়ে তাঁরা শেষ 
পর্যন্ত শরীয়ত উত্তমটাদ নামে এক ভারতীয়ের শরণার্থী হলেন। দেখা গেল 
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তীরা বিচাঁরে তুল করেননি । উত্তমটাদ সগর্বে তাদের স্থান দিলেন। ভবে 
এরকম একট। বিপদ ঘাড়ে নিতে গিয়ে মনে মনে তার ভয়ও হল । 

নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে আরও ছ' সপ্তাহ কেটে গেল। এই 
সময়ের মধ্যে বার বাঁর রুশদের টানবাঁর চেষ্টা ক'রে স্ৃতাঁষচন্ত্র ব্যর্থ হলেন ? 
ইতালীয়দের টালবাহানায় তিনি এত চটে গেলেন যে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে 
পড়াঁব জন্যে ভেতরে ভেতরে মতলর আটতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ইতালীয়- 
দের কাঁছ থেকে খবর এসে গেল ওদিককাঁর সব ব্যবস্থা পাকা । ওরলান্দো 
মাঁদ্সোত্াএই নামে এক ছাড়পত্র নিয়ে স্থৃভাঁষচন্দ্র ১৮ই মার্চ তারিখে 
রুশ সীমান্তের দ্রিকে রওন| হলেন। ইউরোপ থেকে একদল লোক পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে । তারাঁও তার সঙ্গে গেল। 
কাবুল থেকে-বোখারা এই নিষিদ্ধ পথের দুর্গমত। ও প্রার্কৃতিক দৌন্দযের 
বর্ণনা অনেক পরিব্রাজকের লেখাতেই পাঁওয়। যায়: হিনুকুশের উচু 
চু গিরিপথ, তাঁশকুরগাঁনের গিরিনাঁলা, আফগান প্রান্তরশীয়ী কত ষে 
মৃত নগর, প্রাচীন পুণ্যতীর্থ মাঁজার-ই-শরীফ, জঙ্গলে ঘেরা বিষঞ্ন অন্নাস, 
পাটা কেসরের জঘন্য পারঘাট আর সেই আদ্যিকাঁলের সমরখনের বুকে 
কলকারখানার বেপরোয়। অগ্রগতি । স্ুভাষচন্্র সারা পথ কোথাও ন৷ 
থেমে সটান মঙ্ষোর ট্রেন ধরলেন এবং তারপর ১৯৪১-এর ২৮শে মার্চ 
বিমানপথে বাঁলিনে গেলেন। রাশিয়ার কাছে প্রার্থনা জানবার কোন 
স্থযৌগই তিনি করে উঠতে পারলেন ন।; তা ছাড়া এখন আর তার 
কোন উপায়ও বুইল ন|। 

কাবুলে থাঁকাঁর সময় স্থভীষচন্ত্রকে একজন প্র্ণ করেছিল ষে, 
ভারতবর্ষে ধর্মীয় ও সীশ্রদায়িক দলাঁদলি থাকতে দেশ কি ক'রে এক্যবন্ধ 
হবে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন : 


দেশে যতদিন তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ বৃটিশ আছে, ততদিন দলাদলি, 
যাবে না। বিভেদ দিন দিন বাঁড়বে। যদি কোন ডিকটটর বিশ 
বছর ধ'রে ভাঁরতবর্ষকে কড়া শাসনে রাখতে পারে, একমাত্র তা 
হলেই এই বিভেদ ঘুচতে পাঁরে। বৃটিশ রাজত্ব খতম হবার পর 
অন্তত বছর কয়েকের জন্তে ভারতবর্ষে ডিক্টেটরশিপ দরকার হবে। 


৮৪ ব্যান্রকেতন 


ও ছাড়া আর কোন রকম গঠনতন্ত্রে আমাদের দেশে কাঁজ এগোবে 
না। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্তেই গোড়ায় একজন ডিক্টেটর দরকার | 
এই ধরনের দঘলাঁদলি একমাত্র ডিক্টেটর ছাড় আর কেউ দর 
করতে পারে না। ভারতবর্ষের রোগ একটা নয়। তার এত 
রকমেব বাঁজনৈতিক ব্যাধি একমাত্র একজন নির্মম ডিক্টেটরই 
সারাতে পারে ।'"-ভাঁরতবধে ধবকারি একজন কামাল পাশার ২৭ 


ভারতে কামাল পাশার ভূমিকায় কীকে তিনি কল্পনা করেছিলেন, তা 
বলে না দিলেও বোঝা যায় । সুভাঁষচন্দ্রের ধারণায়, ১৯৩৯-এর পর 
বিপ্লবী মনোভাব বহুগুণ বেড়ে গেছে। গান্ধী হলেন নিক্ষিয় এবং নেহেরু 
হলেন গান্ধীর হাঁতধব।--তাউ তার। কেউই সেই বিপ্রবী মনৌভাবকে 
কাঁজে লাগাবেন না । স্ভাষচন্দ্রের গ্রহস্থানে এখন রাহ এবং বৃটিশের 
গ্রহস্থানে কেতু । স্ততরাঁং এই হল সময়। যাঁরা পৃথিবীর নতুন মনিব 
হবে তারা যে আগের মনিবের মতই হবে না তাঁই বা কে বলতে 
পাঁরে-স্থতরাঁৎ ভারতবর্ষ তাদের দিয়ে আগে থেকে কড়ার করিয়ে নেবে । 
কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন নয় ব'লে তার সঙ্গে চুক্তি হতে পারে না। 
রাশিয়া সম্পকে নিরাশ হয়ে এবার তিনি অস্থায়ী জাতীয় সরকারের 
প্রবক্তা হিসেবে, বিপ্লবী ভারতের ন্বয়স্ত প্রতিনিধি হিসেবে সে ভার 
নিজের হাতেই গ্রহণ করলেন । 

১৪ হিন্স্থান টাইমস, ৮উ মার্চ, ১৯৪ ৬ 


৪ 
'জুয় হিন্দ 


'ভ্রিপক্ষীয় শক্তিবগের সাফাই গাওয়া আমার উদ্দেন্ঠ নয় ।...মীমার দেশের মানুষের কাছে 
যখন বলি, তখন আমার পরিচয়পত্রের প্রয়েজন হয় না।' (মে ১৯৪২) 
জার্মীনরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে, এ কথ! স্থভাষচন্দ্র ভাল ক'রেই 
জানতেন । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তারা ভারতবর্ষে বিপ্রব বাধাবার জন্তে 
দূর দূর মুলুকে ফড়যন্ত্রের জাল পেতেছিল-_তাদের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম রণার্গন 
থেকে বৃটিশ পণ্টনকে দুরে সরিয়ে রাখা । ১৯৩৩ সালে হিটলারের কমিউনিষ্ট 
দলনের ফলে বাঁলিনে ভারতীয়দের পুরনে। প্রভীব একেবারেই ঘুচে গিয়েছিল 3 
১৯১৪ সালে ভারতীয় বিপ্রবীদের যেসব সমিতিকে জার্ম।নরা কাঁজে 
লাঁগিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাঁযুদ্দ আরস্ত হওয়ার পর দেখ! গেল তাঁর একটিও 
আর টিকে নেই। কিন্তু ১৯৪১-এর মাচ মাসে স্থভাঁষচন্দ্র যখন জার্মাশিতে 
পৌছুলেন, তখন হিটলাঁরকেও ভারতবর্ষ নিয়ে মাথ। ঘামাতে হচ্ছিল। 
হিটলার তখন ঠিক করে ফেলেছে জুন মাসে রুশদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়বে এবং এই সময় তাঁর সৈন্যবাহিনী লিবিয়া থেকে ইতালীয়দের উদ্ধার 
করতে প্রতিশ্রতিবদ্ধ। এই ছুটে। ব্যাপাঁরের সঙ্গেই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ 
জড়িয়ে ছিল) কেননা একে তো ভারতীয় বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র যুদ্ধ 
করাচ্ছে, তাব্ ওপর সাম্রাজ্যের যুদ্ধঘাটি হিসেবে ভারতবর্ষের গুক্ুত্ব মাসের পর 
মাস বেড়েই চলেছিল; রিবেনট্রপ যখন স্থভাষন্দ্রকে স্বাগত জানালেন, তখন 
তাঁর মনে এইসব খেলছিল ; ভারতবর্ষে বিপ্লবের তরঙ্গ উত্তাল, স্ুভাষচন্দ্রের 
মুখ থেকে এই খবর গুনে রিবেনউ্রপ খুব খুশী হলেন । 


৮৬ ব্যাত্রকেতন 


ভাঁরতের গোপন বেতাঁরকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে তিনি 
বেতার মারফত বৃটিশবিরোধী প্রচাঁর চালাবেন এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় 
ুদ্ধবন্দীদের ভেতর থেকে লোঁক নিয়ে “আজাদ হিন্দ” ইউনিট গড়ে তুলবেন__ 
গোড়ায় এই ছিল স্থৃভাষচন্ত্রের মতলব। তিনি অক্ষশক্তির কাঁছ থেকে 
তারতের স্বাধ'নতাঁসংক্রীন্ত এমন একটি ঘোষণা-পত্র চাইলেন, যাঁর ওপর ভর 
ক'রে গ্রচার চলবে এবং ঘা হবে ভবিষ্যতের রক্ষীকবচ। 

১৯৪১ সালে জুন মাঁসে রোমে গিয়ে চিয়ানোর কাঁছেও তিনি এই 
একই দাবি জানিয়েছিলেন | কিন্ত রিবেনউ্প কিংবা চিয়ানো, ছুজনের 
একজনও সে প্রস্তাব মেনে নিতে রাঁজী হয়নি। চিম্নানোৰ তখন হাত 
জৌড়। ; কেননা একদিকে আফগানিস্থানের প্রাক্তন রাজ! আমান্ুল্ল। এবং 
অন্দিকে জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফ তি-'একসঙ্গে এই ছুজনকে তখন তাকে 
সামলাতে হচ্ছিল।১ এ বিষয়ে জার্মানরা ছিল আরও স্পষ্টবন্তী : 


রিবেনট্পের মতে, প্রচারের "ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মব কিছু 
স্থভাষচন্দ্রের হাতে দিয়ে তাকে সাহাধ্য করতে হবে) কিন্তু তাঁহলেও 
তিনি মনে করেন তাঁরতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত ক'রে অক্ষশক্তির 
পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে কোন ঘোঁষণ|। জারী করবার সময় এখনও 
আমেনি। পাছে এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কোন কথা দিতে হয়, ফ্যুরাঁর 
সেই ভয়েই সুভাষচন্ত্রের সঙ্গে দেখা করেননি। পক্ষান্তরে স্থভীষচন্ত্রের 
যোগাঁষোগ রিবেনটপের সঙ্গে ; বুটিশবিরোধী কার্ধকলাপের ব্যাপারে 
বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে তিনি যোগাঁষোগ রেখে চলবেন ।২ 


জার্মানদের এই মনোভাবের অন্াগ্ত নানা কারণের মধ্যে আরও 
একট| ব্যাপার ছিল; ১৯৪ সালে জার্মানদের সঙ্গে রাশিয়ার যে গোপন 
আলেচনা হয়, তাতে ধ'রে নেওয়। হয় ষে, বুটেনের পতনের পর ভারতবর্ষ 
রাশিযার প্রভাবাধীন হবে ।৩ ১৯৪১-এর ২২শে জুনের আগে পর্যন্ত জার্যানি 
১ শ্যা নাব ঢাঁষেবী, ম্যালকম মাগারিজ সম্পাদিত, ৩৫৫ পৃঃ 


২ চিযাশোব কুবৈতিক দলিলপত্র, মাগারিজ সম্পাদিত 
৩ মীর ডইণ্ষ্টন চাঁচিল, 'দি সেকেও ওয়াল ওয়ার, ২য় খণ্ড, ৫২০ পৃঃ 


জয়হিন্দ ৮৭' 


আর রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ ন! থাকায় জার্মানদের পক্ষে প্রকাশ্টে তার বিরোধী 
কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়৷ সম্ভব ছিল ন!। 

অক্ষশক্তি ষে পর্যন্ত না ঘোষণা করছে, সে পর্স্ত স্থভীষচন্দ্র বেতার 
প্রচারে নামতে রাজী নন। তবে যুদ্ধবন্দীদের মনের ভাবগতিকটা এই 
বেল! বুঝে নেওয়া দরকার ; তৎক্ষণাৎ তিনি মেই কাঁজে লেগে পড়লেন । 
প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্যারাস্থটের 
সাহায্যে ছোট ছোট দল পাঠান হবে; তারা সেখান থেকে প্রচার করবে 
এবং সেখাঁন থেকে খবরাখবর সংগ্রহ ক'রে পাঠাবে । মে মাসে জার্ধানির 
ল্যাম্স্ডফ -এর বন্দীশিবির এবং সাইরেনাঁইকাঁর বড় বড় বন্দীশাঁল। থেকে 
বাছাই কর! বন্দীদের বালিনে আন। হল। তাঁদের ভেতর থেকে যে ভাবে 
সাড়া পাঁওয়া গেল, তাতে উৎসাঁহিত হয়ে স্থৃত''ষচন্ত্র চাইলেন উত্তর আঁফিকার 
সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের অবিলম্বে জার্মানিতে নিয়ে আসতে । তার 
প্রার্থন! মঞ্জুর হল। ইতিমধ্যে যে সব বন্দী এসে গিয়েছিল তাদের সবাইকে 
ড্রেদডেনের কাছে আ্যানবুর্গ ক্যাম্পে এক জায়গায় রাখ! হল এবং ঠিক হল 
পরে যাঁরা আঁদবে তাঁদেরও সেখানে পাঠানো হবে । 

রাশিয়৷ আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যারাম্ত্টে লোক নামাবাঁর ষড়যন্ত্র 
ভিন্ন মৃতিতে দেখ দিল। মাঁপকাঁঠিট। হঠাৎ বড় হয়ে উঠল। ভারতবর্ষকে 
একাধারে নিকট এবং দূর ব'লে মনে হতে লাগল; কারণ, যুদ্ধের ন্তাবনা ও 
পরিণাম বহুগ্ডণ বড় হয়ে তখন চোখের সাঁমনে ধরা দিচ্ছে। জানব! 
মনে করছে কেল্লা ফতে। স্তৃভাঁষচন্দ্র সেই আসন্ন দিনের কথ! ভেবে মনে 
মনে তৈরী হচ্ছেন, যেদিন ঝড়ের বেগে জার্মানদের বিজয়ী বাহিনী তীকে 
ভাঁরতের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে পৌছে দেবে । তিনি প্রন্তাৰ করলেন তিনটি 
পদাতিক ব্যাটালিয়ন নিয়ে একটি ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী এবং জার্মান পঞ্চম 
বাহিনী সংগঠনের অধীনে ভারতীয়দের একটি অনিয়মিত যোদ্ধাবাহিনী গঠন 
কর। হোক । জার্মান বাহিনী যখন জ্টালিনগ্রাড ছাঁড়িয়ে মধ্য এসিয়ার় ছড়িয়ে 
পড়বে, তখন তাদের অগ্রবাহিনীর সঙ্গে থাকবে তাদের তালিম-দেওয়। তাজিক 
ও উজবেক ইউনিট । উজবেকিস্তান ও আফগানিস্থানে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী জার্ধান বাহিনীকে পেছনে ফেলে লাফ দিয়ে এগিয়ে 
ষাবে এবং উত্তর-পশ্চিম ভাঁরতে বুটিশ-ভারতীয় রক্ষাবুহ ভেঙ্গে তছনছ 
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ক'রে দেবে। জার্মানদের সঙ্গে ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী থাঁকাঁর ফলে ভারতের 
সৈন্যবাহিনীর মনোবল এবং সেই সঙ্দজে গোট! রক্ষাব্যবস্থা ভড়মুড় ক'রে 
ভেঙে পড়তে পারে। 

এরপর স্থভাষচন্দ্র তার স্ষেচ্ছাবাহিনী নিয়ে ভারতবধের ভেতরে 
ঢুকবেন এবং ভাবতের সৈন্যবাহিনী পুরনে। মমিবদের ছেড়ে ঘুরে দড়াবে। 
আস্তে আস্তে তার ফৌঙ্কে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতের 
ক্রমবর্ধমান বলে বলীয়ান সেনাবাহিনী । ভারতবর্ষের মাম ক'রে তিনি 
যেমন ভূমির দখল নেবেন, কংগ্রেসরাজ প্রতিষ্ঠিত করবেন-সেই সঙ্গে 
আবার এ ফৌজ থেকেই সরকারী কর্মকর্ত। ও গ্রশান বিভীগের লৌকজন 
নেওয়। হবে। 

সেপ্টেম্বরে আনাবুর্গ শাবরে দৈন্যসংগ্রহের জন্যে একদল ভারতীয়কে 
পাঠানে। হল। বুটিশ অফিসাঁৰ এবং অন্য যার! সেপাইদের বাঁজভক্ত রাখার 
জন্যে প্রভাব খাটাচ্ছিল, তাদের সবাইকে অন্তর বিয়ে দিয়েও দেখ। গেল 
গৈন্ৃমংগ্রহের কাজ তেমন দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে না। ডিসেম্বরে সুভ ষচন্ত্ 
নিজে গেলেন। তখনও মেখানে বিরোধিতার ভাব রীতিম্তভাবে রয়েছে। 
স্বভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাঁ বাঁর বাঁধা পেলেন , তার অনেক 
কথাই লোকের কানে গেল না। তবে ব্যক্তিগত তাবে মেলামেশ। কবে 
সাঁড়। পাওয়া গেল। প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল তাদের আগ্রহ আছে _ 
কার কী পদমযাদা হবে? ভারতীয় সৈন্যবাঁহিনীতে যাঁরা পুবনো লোক, 
তাঁদের কা রকম কা স্বৃবিধে দেওয়া হবে? জার্মান সৈহাদের তুলনায় 
স্বেচ্ছাবাহিনীর মেপাইদের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে? সুভাষচন্দ্র দরাদবির 
ভেতর যেতে চাইলেন ন। এবং বেশ কিছু প্রভাবশালী লোককে তিনি 
হাঁকিয়ে দিলেন। অন্যদিকে মেপাইদের অনেকেই দেশবরেণ্য নেতা হিসেবে 
তাকে শ্রদ্ধ। জানাল এবং অনেকেই মুখে বলল ফৌজে বিনাশর্তে যোগ 
দিতে তারা রাঁজী; শিবিরের জনমত বিকদ্ধে বলে এবং এন-সি-ও'দের 
চাপে পড়ে কেউ কেউ ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারল ন1। 
স্ভীষচন্ত্র তার অনুগাষীদের বললেন, 'এন-সি-ও'দের আগে এক্ীন থেকে 
বিদায় করে, তারপর এর মধ্যে যারা ন্বেচ্ছাঁয় যৌগ দিয়েছে তাদের 
দিয়ে আবার নতুন ক'রে লোকজনদের পাকড়াও । নতুন কায়দায় ফল 
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হল। যথেষ্ট লোক এল ফৌজে নাম লেখাতে; তাঁদের নিয়ে ১৯৪২-এর 
জানুয়ারীতে ছু ছুটো ইউনিট গডে উঠল। 

গোড়ায় স্মভাঁষচন্দ্র মাত্র একজন ফ্লেক্রেটারি নিয়ে কাজ শুরু 
করেছিলেন। সেক্রেটারি ছিলেন তীর পুরনো! বান্ধবী কুমারী শেঙ্কল্‌) 
তিনি ১৯৩৪ সালে “দি ইত্য়ান স্রাগল্‌ঃ বইটি লেখার ব্যাপারে স্থভাষচনুকে 
সাহাঁধ্য করেছিলেন। ১৯৪২-এর জান্য়ারী মাসের ভেতর স্থৃভীষচন্র 
তাঁর চাঁরপাঁশে সহকারী হিসেবে জন পচিশেক ভারতীয় কর্মী পেয়ে গেলেন। 
সুভীষচন্দ্রের কাছে ধ্ষেতে দেবার আগে জার্মান পরবাঁষ্ট বিভাগ থেকে 
তাদের জনে জনে ভাল ক'রে ছেঁকে নেওয়! হয়েছিল। এরা এসে যাবার 
পর স্বভাষচন্ত্র 'ইপ্ডিয়ান ইপ্ডিপেন্ডেন্স লীগ' ব। “আজাদ হিন্দ কেন্দ্র নাম 
দিয়ে একটি অফিন খাঁড়া করলেন। এই অফিসে বাইকে তিনি কাজে 
লাগালেন। একদলের কাঁজ হল বেতীর প্রচারের প্রোগ্রাম তৈরী করা; 
১৯৪১-এর ডিসেম্বরে এই গোপন “আজাদ হিন্দ বেতার, কেন্দ্র চালু হয়। 
অন্যদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা কমিটি তৈরী হল; তাদের কাজ হল 
স্বাধীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্য! নিয়ে মাথা ঘামাঁনো | 

ন্থভাষচন্দ্রের কাঁছে কাজ ক'রে সুখ ছিল। তিনি যে ভাবে সমালোচন। 
করতেন, তাতে কাজে উত্সাহ হত। প্রত্যেকের কাজকর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত 
ভাবে তিনি নজর দিতেন এবং তার কাছ থেকে নিত্যনতুন চিন্তার 
খোরাক পাঁওয়। যেত। তারও পর তিনি ছিলেন খুব দিলদরাঁজ; কর্মীদের 
মধ্যে কেউ ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়লে তাঁর কাছ থেকে সহান্গ £তির অভাব 
হত ন1। তাঁর একাগ্রত। দেখে সকলেই অবাক হত। তাঁর কমীদের 
একজন বলেছিলেন, একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠতেন 
যে, তখন তার কাছে কোন রকম অন্মান জাতীয় বিষয় তুলে ধরতে 
সঙ্কোচ লাগত ।* উপস্থিত কাজের সঙ্গে যে জিনিসের প্রতাক্ষ যোগ নেই, 
সে জিনিস তিনি আদৌ আমল দিতেন না ব'লে মনে হয়। মাম্নষকেও 
তিনি এইভাবেই ব্চার করতেন; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কার দা 
কতটুকু তাঁর ভিত্তিতিই গ্রহণ-বর্জনের নীতি ঠিক হত। বড় বড় স্বদেশী 
নেতাদের নামের বেলায়ও এই সরল বিচাঁরই ছিল প্রশস্ত: “উনি কি 
৪8 গিরিজা মুখোপাধ্যায়, “দিস ইউরোপ 
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ইতিহাঁসে অমর হবেন ?-_-এই ছিল সব সময় বিচারের মানদণ্ড । স্ৃতাষচন্ত্ 
দীতে দাত দিয়ে অক্রাস্তভাবে কাঁজ করতেন; কর্মীদেরও তিনি নাকে 
দড়ি দিয়ে খাটাতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ তাকে প্রচণ্ড ভয় পেত। 

স্থভীষচন্দ্র জার্মানিতে আছেন, সেকথ। তখনও সরকারীভাবে 
স্বীকৃত হয়নি। তখনও তাঁকে মিনর ওর্লাণ্ড মাস্সৌত্তী বলে উল্লেখ 
করা হত-জীর্মীনরা বলত মহামান্য মাস্মৌত্ত।। তাহলেও ১৯৪২-এব 
গোঁড়া থেকে বালিনে ক্রমেই বেশী বেশী লোক তার পরিচয় জানতে আরম্ত 
করল। বিতিন্ন পার্টি ও অনুষ্ঠানে প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় তাকে দেখে 
উল্লাস প্রকীশ করত এবং “জয় হিন্দ ধ্বনির স্থত্রপাত এখাঁন থেকেই । তার 
দ্বিধাহীনভাবে সাঁড়। দিল এবং আন্তগত্য জানতে একটুও দেরি করল না__ 
এই ঘটন। স্তুভাষচন্দ্রের মনে গভীরভাবে নাঁড়। দিল । তরুণদের মধ্যে একদল 
তাঁর ফৌজে স্বেচ্ছায় যৌগ দিতে চাইল; তাঁদের কাছে তিনি বললেন তার 
বহুদিনের সাধ ছিল একটি স্বাধীন ভারতের ফৌজ গড়ে তোলা-_এতদিনে তীর 
সে সাঁধ পূর্ণ হওয়ায় তিনি গবিত। তাঁরপর তিনি আবেগের সঙ্গে তাদের 
প্রত্যেককে একটি ক'রে ফুল উপহার দ্রিলেন, এই নির্বাপনে এর বেশী কিছু দেবার 
তার সঙ্গতি নেই । এবার থেকে তাদের সকলেব কাছে তিনি হলেন 'নেতাঁজী” 
শ্রদ্ধেয় নেতা-_এরপর এই নাম একান্তভাবেই তীর স্বকীয় হয়ে গেল। 

ওদিকে তখন জাপাঁনীদের জয়ের পালা পড়েছে । প্রাচ্যে হু হু 
করে এগিয়ে চলেছে জাপান । রাশিয়ায় আর উত্তর আফিকায় জার্মীনদের 
যুদ্ধজয় স্ুভাঁষচন্দ্রের কাছে এখন অবান্তর । ভারতে বুটশের প্রতৃত্ব বজায়ের 
চাবিকাঠি-_সিঙ্গীপুব, রেঙ্গুন, কলকাতি।--একে একে বেহাত হচ্ছে। বক্তৃতা 
দিতে গেলেই সিঙ্গাপুরের পতনের কথা তিনি না ব'লে পারছেন না। এর 
অন্ন পরেই "গু বেতাবকেন্দ্র থেকে তিনি প্রথম বন্তৃত। দিলেন ; “কোথাকার 
জল কোথায় গড়ায় দেখার জন্যে এতদিন আমি নিঃশবে ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষ। 
করেছি; দিন এসে যাওয়ায় এবার আমি সামনে এমে বলতে পাবছি।, বুটিশ 
সাম্রাজ্য যে ধ্বসে পড়ছে এটাই তার মন্দেহাতীত প্রমাণ £ ভারতবর্ধ আনন্দে 
আটখানা হোক। বৃটেন হল চিরকালের শক্র, ছু'চারজন তীঁিতবাসী 
তাদের সহায় হবে, তবে অধিকাঁংশ ভাঁরতবাঁপীই বুটিশ সাআজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাঁবে : 


জয়হিন্দ ন১ 


এই সংগ্রাষে, এবং এরপর দেশ-পুনগঠনের সময়ে আমর! তাদের 
নকলের সঙ্গেই মনেপ্রাণে সহষৌগিতা করব যাঁরা আমাদের সাধারণ 
শত্রুকে ঘায়েল করতে সাহায্য করেছে ।? 


এরপর তিনি ইংলগ্ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা" করলেন-_ শুনে 
গোয়েবেল্ম্‌ উত্নাহিত হল, যদিও “ভারতের জনগণকে বিদ্রোহের জন্যে 
উদ্কে দেবার উপযুক্ত সময় আমাদের দিক থেকে এখনও আসেনি | 

ঘোঁষণাঁর খবর শুনে জাপানীরাঁও লাঁফিযে উঠল | 

১৩ই মাচ সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জনগণকে উদ্দেশ ক'রে ষে দ্বিতীয় 
ঘোষণাপত্র জারী করলেন, তাতে ভারতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ স্‌-এর মিশনের 
উল্লেখ ছিল। পরে তার বিরুদ্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আক্রমণ কর! হল । 
এই মিশনের কোন মানেই হয় না। গ্ঠার ষ্্যাফোডের মত একজন নামকরা 
সাআজ্যবাঁদবিদ্বেধী উদারনৈতিক মানুষের পক্ষে এহেন জঘন্য কাজের ভার 
নেওয়। কি ক'রে সম্ভব হ'ল? এতে ভারতবর্ষে অপমান; বুটিশ বরং 
তেজোর সেই নীতি গ্রহণ করুক-_ভারতবর্য ভারতবাসীকে দিয়ে ছেডে 
চলে যাওয়ার যে নীতি ছু'বাঁর ঘোষণা কর। হয়েছে । ক্রিপস্ মিশনের 
বিরুদ্ধে টোকিও বেডিও থেকে একই ধরনের অভিযান চাঁলাচ্ছিলেন 
রাঁসবিহ্বারী বন্থু। তীরা দুজনেই বললেন ধে, তাদের বেতারপ্রচাবের ফলেই 
৯ই এপ্রিল মিশনের ব্যর্থত। ঘটে ; তীদের মুরুব্বিরাঁও সেই কথ! বলল। 
তাঁদের প্রচার ভারতের জাতীয়তাবাঁদীদের মনে যে খুব বেশী আচড় কাঁটিতে 
পেরেছিল, মতই তা বিশ্বান হয় ন।; তবে টোকিও আর বালিনে এ বিষয়ে 
লেশমাত্র সন্দেহ ছিল ন]। 

এর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণ। দাবি ক'রে 

জাপানীদের প্রস্তাব এল এবং তারা স্থৃতাষচন্ত্রকে আমন্ত্রণ জানাল। এতদিনে 
সত্যিকার নির্ভরযোগ্য দোসর পাওয়া গেল । অক্ষশক্তির একনাঁয়কদের 
বোঝাবার জন্যে স্ভাষচন্ত্র এবার আদাজল খেয়ে লাঁগলেন। ২৯শে এপ্রল 
ওবেরসাল্জ বুর্গে মিলিত হয়ে হিটলার আর মুসোলিনি জাপানীদের প্রস্তাব 
৫. ১৯৪২-এর ২৮শে ফেব্য়াবীর বেতারবন্ততা 
৬ 'গোয়েবেল্স্‌ ডায়েরী? (রা মার্চ, ১৯৪২ ), লোৌচনের সপ্পাদিত, ৬৮ পুঃ 


৯২ ব্যাদ্রকেতন 


বিচাঁর বিবেচনা ক'রে দেখল। তারপর জানিয়ে দিল: না, এখনও সময় 
আসেনি। সুভাষচন্দ্র তখন রোমে , মুসোলিনির সঙ্গে তকে দেখা করতে 
বল! হল। চিয়ানোকে তিনি বললেন, এর ফলে জাপানীদের ফাদেই পা 
দেওয়৷ হচ্ছে: জাঁপানীরা মিজেদেব মতলবমত চলবে এবং দেখবে যে 
একমাত্র তারাই ভারতবর্ষেব মুক্তিদাঁতী। চিয়ানে। কথাটা৷ উডিয়ে দিলেন, 
তবে €ই মে সুভাষচন্ত্রকে তিনি ডুচের কাছে নিয়ে গেলেন। তীর 
ডায়েবীতে তার বিববণ আছে : 


তারতবর্ষেব স্বাধীনতার স্বপক্ষে ত্রিপক্ষীয় ঘোষণা জারীব 
ব্যাপারে স্ভাষচন্দ্র ঝুলোঝুলি করায় মুসৌলিনি শেষ পর্যন্ত তাব 
যুক্তি মেনে নিলেন। সাঁল্জ বুর্গের সিদ্ধান্ত অগ্রাহা ক'বে জার্মানদের 
কাছে তিনি তাবযোগে প্রস্তাব পাঠালেন যেন অবিলন্দে ঘোঁমণ! 
জারী কববার ব্যবস্থ। হয়।" 


মুসোলিনি তার নতুন প্রস্তাব মানিয়ে নেবার জন্যে জার্গীনদে জানাল যে, 
নভাষচন্ত্রকে মে 'পান্টা সরকার গড়তে এবং আরেকটু বিশেষ ভাবে 
সকলের নজরে পড়তে বলেছে । গোয়েবেল্স-এব ১১ই মে-ব রোজনীমচাঁয় 
এ সম্বন্ধে জার্মানদেব মনোভাবের কথ! লেখ! আছে : 


ও ধরনের রাঁজনৈতিক চাঁল চাঁলবাঁর উপযুক্ত সময় এখন 
এসেছে ব'লে আমরা মনে করি ন|; তাই ব্যাপারট। আমাদেব তেমন 
পছন্দ হচ্ছে না। অবশ্য দেখে মনে হচ্ছে জীপানীর। এ ধরনের কিছু 
করতে খুবই ব্যগ্র। যাঁই হোক, গ্রবাপী সরকারের পক্ষে বেশীদিন 
শূন্যে ঝুলে থাক। ভাল নয়। যতক্ষণ পযন্ত তারা! পায়ের নিচে কিছুটা! 
মাটি না পাঁচ্ছে, ততদিন তার শুধু তত্বের রাজ্যেই থেকে যাবে ।” 


হিটলারেরও ছিল এই মত। সুভাষচন্দ্র সে মত পান্টাতে পারীলন না। 
৭ চিয়ানোর ডায়েরী ৪৬৫ পৃঃ 
৮ গোয়েবেলস্-এর ডাযরী ১৫৭ পঃ 


জয়হিন্দ ৯৩ 


২৯শে মে ছ্ারারের লড়াইয়েব প্রধান ঘাঁটিতে সাক্ষাৎকার উপলক্ষে 
তিনি হিটলারকে বললেন যে, দেশে তীর যে রকম মানসম্মীন এবং দেশের 
সঙ্গে তার যে রকম্ন যোগাযোগ তাতে বাইরে থেকে প্রচারের জোরে তিশি 
ভারতবর্ষে অন্যান ঘটাতে পাঁবেন। ভাঁবৰতবধে আগে কখনই বিদ্রোহ 
এতট| আসন্ন হয়নি--এখন শুপু একটু ধাক্ক। লাগাতে পারলেই বিতোঁহ শু৭ 
হয়ে যাবে। হিটলাঁব তাঁর জবাঁবে বলল লক্ষ লক্ষ শিরপ্ৰ খিপ্লবীকে হাজাব 
কয়েক অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়েই টিট করা যায়; বিদেশী 
কোন শক্তি ঘারদেশে গিয়ে ঘ। ন| দিলে ভারতবধে রাজনৈতিক পরিবর্তন 
আনা সম্ভব নয়। জার্মানি এখুনি কিছু কণতে পারছে না; জাপানেরও 
দম ফুরিয়ে আঁসছে। রাশিয়ার কোন্‌ জায়গার জার্মানর| রয়েছে এবং 
তারতবর্ধই বা কোথায়__দেয়ালে টাঙানো ম্যাপের কাছে স্থৃভাষচন্দ্রকে নিয়ে 
গিয়ে হিটলার সব দেখাঁল। দূরত্ব এখনও বিশাল । হিটলার বলল এ 
অবস্থায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন কিছু ঘোষণ! কর! মূঢত। হবে; ছুশিয়া শুদ্ধ 
লোৌক মনে করবে এমন কি হিটলারের পক্ষেও নাত তাড়াতাড়ি ওধপনের 
ঘোষণ। শোভ। পায় না। বরং হিটলার এখন মিশরের স্বাধানত। ঘোষণার 
জন্যে চটপট তৈরী হবে, কেননা মে ঘোষণ। পোঁমেল কাঁষকরা করবার 
ক্ষমতা! রাখে । ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন কিছু হেকে বলবা অবস্থা আমতে 
এখনও অনেক দেরি। 

যদিও জার্ধানিতে স্বভাষচন্দ্রের উপস্থিতি এব" হিটলারের সঙ্গে তাঁর 
সাক্ষাৎকারের খবর এবার বাই ক'বে দেওয়। হল, তাহলেও স্ুভাষচন্তর 
ইউরোপের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছিলেন ন1। ত্রিপক্ষীয় ঘোষণ। 
হলে তিনি গ্যাট হয়ে বসতে পারতেন : ঘোষণার অভাবে তার ক্ষমত। 
অত্যন্ত নীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে এটা! তিনি বুঝলেন। যদিও তিশি রোম আর 
প্যারিসে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের পত্তন করেছেন, উত্তর আফ্রিকায় সদ্য বন্দী 
হওয়! সেপাইদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে যদিও এখন তার ফৌজে দৈন্যসংখ্য। হয়েছে 
পুরো তিন হাজার-_তাহলেও জার্মানর! যুদ্ধে জিতলে এ সাফল্য হবে 
একেবারেই অকিঞ্চিংকর। হয়ত তখন পেছনের কথা তার একবার মনে 
পড়েছিল ভারতবর্ষ ছেড়ে এসে তবে কি তিনি তুল করেছেন? স্বদেশে 
যে সংগ্রাম চূড়ান্ত আকার ধারণ করতে চলেছে, দেশে থাকলে তিনি তাতে 


৯৪ ব্যান্রকেতন 


অংশ নিতে পাবতেন। এখানে তিনি পবমুখাঁপেক্ষী, নিজের কোন ক্ষমতা! 
নেই , তীকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে, তিনি সন্দেহের পাত্র। কিন্তু এখন 
ফিরে যাবাঁরও আর উপাষ নেই। দুব প্রাচ্যে ভারতীষদের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করতে তিনি রাজী হযে গেলেন। হযত সেখানে গেলে কিছুট। স্থরাহা হতে 
পারে, জাপাঁনীদের অধীনে তিনি ত্রিশ লক্ষ ভাঁরতীযকে তাৰ হাতে 
পাঁবেন_-তার। ইতিমধ্যেই খাঁনিকট। সংগঠিত। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে তিনি 
জোরালো! একটি বাণী পাঠালেন, সম্মেলনে নকলের মুখে মুখে ফিরছিল 
উাব নাম। তিনি সেই বাণীতে বললেন যে, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন 
অখণ্ড" প্রথিবীব যেখানে যত ভাবতীষ জাঁতীঘতীবাদী আছে, তাদের 
সবাইকে নিষে এখন একটি মিলিত সংগঠন গডবাঁৰ সময এসেছে 1”, 
সম্পর্ণভাবে পবেব ওপর নিভব ক'রে ভাবতীষদের বসে থাকা চলবে ন।, 
নিজেদ্বে চেষ্টাতেই স্বাধীনতা অর্জন কবতে হবে। 

স্থতাষচন্ত্র অবশ্য তখন তখনি প্রাচো গিষে পৌছুতে পাবলেন ন|, 
তাঁকে আবও এক বছৰ অপেক্ষ। কবতে হল। তখনও ইউরোপে তার 
কববাব অনেক কিছু ছিল, কাজেই এ সময একটুও টিলে দেওয! যাঁষ ন|। 
বুদ্ধপবিস্থিতি ও প্রীচ্যে বাঁজনীতিব পট পবিবর্তনের সঙ্গে তাল বেখে 
পুবোদমে প্রচার অভিযান চলতে লাঁগল। স্তৃভাঁষচন্দ্র বলতেন ভাঁরতে কী 
ঘটছে ন1 ঘটছে পে সম্বন্ধে ভাবত বকা যতটুকু খবব প্রকাঁশ কবে, তিনি 
তাৰ চেয়ে ঢের বেশী খবব রাখেন, সুভাষচন্দ্র তাব বেতাব বক্ততাষ 
এমনভাঁবে সাঙ্কেতিক নির্দেশ জুডে দিতেন, যাতে মনে হ্য ভাঁবতের ব্যাপক 
অণ্ণ জুড়ে তাব দলেব লোকের! ছভিযে আছে। প্যারাস্ত্টের সাহায্যে 
লোক নামাবাঁর স্থানকাঁলের বিশদ বর্ণন। দিষে তিনি ভারতীয় রুষকদেব 
বলতেন তাবা যেন এসব লোকদের সাহাধ্য কবে। ভাঁবতীয পুলিশ ও 
ভাবতীঘ সেপাইদেব তিনি এই ঝলে শাঁপাতেন যে, তারা যদি ভাবতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যৌগ দেবার সিদ্ধান্ত ন| নেষ-__তাঁহলে বুটিশকে সমর্থন 
করবাঁব অপরাধে স্বাধীন ভারতে একদিন তাদের সরকারী কাঁঠগডাঁষ দাঁড়াতে 
হবে। ১৯৪২-এর আগস্ট হাঙ্গীমার মম বিপ্লব আপন্ন ভেবে উতজন। 
স্্টির উদ্দেশ্টে তিনি আরও দুটি 'বেতার কেন্দ্র খুললেন--একটি কংগ্রেস 
৯ 'ব্যাঙ্কক টাইমূস্‌” জুন, ১৯৪২ 


জয়হিন্দ ৫ 


রেডিও, ও আরেকটি “আজাদ মুসলিম রেডিও" । আঁবেগপূর্ণ কে তিনি 
দেশের মানুষকে অবিচলিতভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে বললেন । পৃথিবীর 
জনমত আঁজ তাঁদের দিকে, বিদেশ থেকে যেটুকু সাহাধ্য দরকার ত। চাঁইলেই 
পাওয়া যাবে : এই সাহীষ্য আদাঁয় করতে তিনি যথাপাঁধ্য চেষ্টা করবেন । 
বার বার তাকে নিজের অধিকার দাবি করতে হল : “আমার সারা জীবন 
গেছে বুটিশ সাম্ীজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে একটান। দীর্ঘ আপোষহীন লড়াই ক'রে-- 
এই সংগ্রামী জীবনই হল আমার বিশ্বস্ততার গ্যারা্টি॥ অক্ষণক্তির সাফাই 
গাওয়া তীর উদ্দেশ্য নয়; তাঁরত এবং ভাঁরতের স্বাধীনতা নিয়েই তার 
মাথাব্যথ| : কাঁজ মিটে গেলেই তিনি দেশে ফিরবেন ।৯ 

গান্ধীজীর সুরের সঙ্গে এসব বেতার বক্তৃতার স্থরের মিল ছিল কম; 
বরং স্বৃভীষচন্দ্রের নিজম্ব চরমপন্থার সঙ্গেই এই স্থরের মিল বেশী ছিল। কিন্ত 
১৯৪২-এর আগস্টের হিত্সাঁজ্মক ঘটনাবলীর পর স্ভাঁষচন্জের ষেন মনে হতে 
লাগল নীতির দ্রিক দিয়ে তার আর মহাত্মার মধ্যে কোন অমিল মেই 
কেনন। সভাষচন্দ্রের ধারণা এই হিৎসাঁতআক ঘটনাবলীর পেছনে স্পষ্টতই 
গান্ধীর উৎসাহ ছিল। যাই হোঁক, তিনি ভেবে দেখলেন গান্ধীকে আক্রমণ 
ক'রে লাভ নেই ; এখন তিনি জেলখানায় বন্দী, স্থৃতরাং তার পক্ষে উত্তর 
দেওয়াও সন্তব নয়। সুভাষচন্দ্র দেখলেন ভারতবর্ষে যদি ব্যাপকভাবে 
লোককে টানতে হয়, তাঁহলে তাঁকে এমনতাবে কথা বলতে হবে ঘ। 
শুনে মনে হবে গান্ধী হলেও এ কথাই বলতেন""'অবশ্তঠ মনগড়ী, নয় 
সহিংস গান্ধী । ্‌ 

ইতিমধ্যে সামরিক দুটি 'প্রচেষ্টাই শক্তিসঞ্চয় করেছে। তার আগে 
আরেকটি ভারতীয় ইউনিটের কথা৷ বলে নেওয়া দরকার ; ইতাঁলীয়দের 
অধীনে এই ইউনিট গড়ে ওঠে; স্ুভাষচন্ত্র ক্রমাগত চেষ্টা। করেও ইউনিটটিকে 
নিজের দখলে আনতে পারেননি । ভারতীয় মুপলিম ইকবাল শেদাই-এর 
উদ্যোগে এই ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯৪১ সালে স্বাভষচন্ত্রের সঙ্গে তার 
বারকয়েক বৈঠক হয়েছিল, তাঁতে তিনি দেখলেন স্ভাষচন্দ্রের সর্গে হাত 
মিলিয়ে তীর কোন সুবিধে নেই। স্থৃতরাঁ তিনি জনকয়েক ভারতীয় 
১০ ষ্টব্য 'ফৌল্কিশের চিত্তবাথ তার” ১৪ই মে, ১৬৯ আগস্ট, ৮ই অকৌবর, ১৯৪২; ৭ই 

জানুয়ারী, ৪ঠী মাচ? ১৯৪৩ : 'ফ্লান্ফুটের জেইটুং, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


৯৬ ব্যাপ্রকেতন 


সৈনিকের সাহায্যে রোম থেকে বেতারে প্রচার সুরু ক'রে দিলেন। এর 
পরের ধাঁপ হিসেবে শেদাই একটি সামরিক ইউনিট গঠন কবলেন ; সমস্ত 
ভারতীয় বন্দী জার্মানিতে. যাঁবে, এই মর্মে ইতালি ও জার্মনণির মধ্যে চুক্তি 
ধাক৷ সত্বেও এ কাণ্ড করা হল। 

“সেন্ত্রে। মিলিতেয়ার ইত্ডিদা" নামধেয় এই ইউনিট ট খুব অল্পদনই 
বেচে ছিল--১৯৪২-এর এপ্রিল থেকে নভেদর; বিদ্রোহ করার ফলে এই 
বাহিনী ভেঙ্গে দেওখু। হয়। এক কে ইতালিন যুক্ধব্ীদের অস্থায়ী শিবিরে 
এবং অন্থধিকে এন্‌ আলামিন থেকে পশ্চাদপনবণের সময় ধর। পড়া 
ভারতীয়দের দিয়ে সদ্য ভ্ত কর। উত্তর অফিকার বড় বড় বন্দীশাল।--এই ছুই 
জায়গা থেকে লোক জুটিয়ে শেদাই তার বাহিনী গড়ে তুলেছিলেশ | উত্তর 
আফ্রিকায় তার প্রচার বিশেষভাবে লোকের মনে ধরেছিল £ সেখান থেকে 
কয়েকশ" স্বেচ্ছাসৈনিককে তিনি ইতালির বন্দীনিব|সে চালান করার বাবস্থা 
করলেন যাতে মেখানে গিয়ে আবার তাদের কানে মন্ত্র দেও যায়| নভেম্বরে 
ইউনিটে সৈম্যসংখ্যা হল ৩৫০; ইতালীয় অফিসারদের অধীনে তাদের যুদ্ধ- 
বি্ায় পারদশী করার কাঁজ অনেকখানি এগাল। এমন সময় খবর রটে 
গেপ যে, তাদের নাকি লিবিষাঁয় যুদ্ধ করতে পাঠানে। হচ্ছে ; অর্থাৎ শেদাই 
তাঁদেৰ যে কথা দিয়েছিলেন, মে কথাঁর খেলাপ করা৷ হচ্ছে। উত্তর 
আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের অবতরণের পরের দিন ই নভেম্বর স্পছই বোঝা 
গেল রণক্ষেত্রের দিকে এবার তাদের খাত্র। আসন্ন। সেপাইরা কুচকাওয়াজ 
করতে অস্বীকার করল এবং শেদীই এ ব্যাঁপারে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ 
হলেন। ১৫ই নভেম্বর সেন্ত্রে। মিলিতেয়ার ইত্ডিয়া ভেঙে দেওয়া হল; 
পরে আর তা নতুন ক'রে জীইয়ে তোলা হয়নি । 

শেদাই যে কাঁগকারখান৷ চাঁলাচ্ছিল তাতে এই অনর্থই যে ঘটবে, 
স্থভাষচন্দ্র আগেই ত। আন্দাজ করেছিলেন। স্তভাষচন্দ্র এও ভাবতে 
পারতেন যে, বুটিশের গোঁলামি করা যাঁর অভোম তাঁকে দিয়ে এর চেয়ে 
আর বেশী কী হবে? তবে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাকে বাদ দিয়েই চলতে 
পারে, কেনন। রাশিয়ার অগ্রগতির বেগ কষে যাওয়ায় যদিও আধয়মিত 
দৈন্যদল সম্পর্কে জার্ানদের আর পে আগ্রহ নেই, তাহলেও ভারতীয় 
ফোৌজ অচিরে জার্মান বাঁহিনীব স্বীকৃত রেজিমেন্ট হিসেবে গণ্য হতে চলেছে । 











আজাদ হিন্দ ঘোষণাপত্র পাঠ, 
২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 
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৮৮ এন. জি. স্বামী ও আবিদ হোসেন নামে যে ছুজন বেপামরিক 
ভারতীয়কে স্ভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে ত্যানাবুর্গ শিবিরে সৈন্যসংগ্রহের জন্যে 
পাঠিয়েছিলেন, তাঁর! নিজেরাই ছিল যথাক্রমে ত্র্যাণ্ডেনবুগের অন্তর্গত 
মেসেরিৎম-এর অনিয়মিত দৈন্দল এবং স্যাক্সনির অন্তত ফ্যাঙ্কেশবুগের 
ফৌজের আদি সদস্য। অনিয়মিত সৈন্যদলের পরিচালনাভার পড়েছিল 
হাউপ্ট স্যান হাঁরাবিগ-এর ওপর । ১৯৪২-এর জানুয়ারী মাসে স্বামী 
এবং হারাঁবিগ একদল ্বেচ্ছাপৈনিক নিয়ে মেসেরিৎস্-এ গেল এবং হাসান 
তাঁর দলবল নিয়ে গেল ফ্যাঙ্ষেনবুর্গে । ছু'জায়গাঁয় এরপর একই কাঁয়দায় 
সৈন্য সংগ্রহ কর! হয়। আ্যানাবুর্গে প্রত্যেক ইউনিটের জন্যে সম্ভাব্য রং- 
রুটদ্দের মাঁমের একটি করে আলাদা তালিকা তৈরী করা হয়েছিল। 
তারপর তাঁদের ছোট ছোঁট দলে ভাগ ক'রে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল 
এবং তোয়াজে রেখে ও পুরনে। স্বেচ্ছাসৈনিকদের নজির দেখিয়ে তাঁদের 
সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্যে প্রলুন্ধ কর। হতে লাগল। এমন কোন 
নির্ভরযোগ্য সাক্ষাপ্রমাণ নেই যাঁতে বল! যাঁয় যে, তাদের ওপর জোর 
খটানো হয়েছিল; বন্দীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত যাঁদের কিছুতেই টলানো যাঁয়নি, 
তাঁদের শুধু অম্য কোন যুদ্ধবন্দীশিবিরে চালান ক'রে দেওয়৷ হয়েছিল। 
অন্যদিকে আবার, বেইমানির কাঁজ কণলে এবং বিরোধী প্রচার চালালে 
স্বেচ্ছা-সৈনিকদের হাঁতেই কঠোর শান্তি পেতে হত। যেপব সাহমী মেপাই 
তাদের বন্ুবান্ধবদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনবে ব'লে ফৌজে যোগ দিয়েছিল, 
তাঁদের অনেককেই সেদিক থেকে যংপরোনান্তি লাঞ্চন। পেতে হল। 
লেররেজিমেন্ট ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ-এর একটি অংশ জার্মান পঞ্চম বাহিনী 
শিক্ষানবিশ ইউনিটের ঘাঁটি তখন মেসেরিৎস-এ। ভারতীয়রা এসে দেল 
তাঁজিক, উজবেক ও ইবরাঁণীরাঁও সেখানে তাদের মত একই উদ্বোশ্তে যুদ্ধের 
ছলাকল! আয়ত্ত করছে । হাঁরাবিগ প্রথমেই চাইলেন ভারতীয়রা যাঁতে ভুলে 
যায় যে তারা বন্দী-দিন পনেরে। ধরে তাদের অবাঁধে ঘুরে বেড়াতে দেওয়। 
হল : তারপর পদীতিক হিসেবে তাদের তালিম দেওয়া শুরু হল। দলে 
যারা আগে এসেছে, ক্রমে তার! বেতাঁর চালনা, ভগ্রস্তুপ সরানো ও ঘোড়ায় 
চড়ার শিক্ষা পেল: এ ছাড়া পর্বতারোহণ ও প্যারাস্থটের সাহায্যে 
লাফানোর বিশেষ শিক্ষাক্রমও ছিল। লোকজনের মনোবল, শৃঙ্খল! ও 
৭ 


৯৮ ব্যাদ্রকেতন 


জার্মীনদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক খুবই ভাঁল ছিল7জার্মান অফিসারব। 
ছিল সবাই প্রথম শ্রেণীর । 

সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতেন কতদূর এগিয়েছে । ১৯৪২- 
এর জুলাই মাসে জার্মানরা যখন এল্‌ আ্যালামিনে প্রতিপক্ষের ভারতীয় 
সৈন্যদের লক্ষা ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচার চাঁলাবার জন্যে একদল ভারতীয়কে 
পাঠাবার প্রস্তাব করল, স্ভাষচন্ত্র তখন তাতে রাঁজী ছিলেন। মিশরের 
দ্বারপ্রান্তে রোমেল পৌছে গেছে । মিশরের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থ। কী হবে 
এই নিয়ে হিটলার আর মুসোলিনির মধ্যে আলোচন!| চলেছে; চিয়ানোর 
দপ্তর থেকে স্বাধীনতার ঘোঁধণাপত্রের একটি খসড়। তৈরী হয়ে রয়েছে ।১১ 
এ অবস্থায় স্থতীষচন্ত্র সাহায্য ন। ক'রে পারেন ন।। কিন্ত আঁফিকায় 
অনিয্মিত সৈন্যল কিন্ব। স্বেচ্ছাঁবাঁহিনী--এর কোনটাই বরদাস্ত করতে 
রোঁমেল রাঁজী নয় : মুদ্ধক্ষেত্রেকে রোমেল কখনই পররাষ্ট্র দপ্তরের বুদ্ধির দৌড় 
দেখবাঁর জীয়গ। ব'লে মনে করে ন|। সেপ্টেম্বরে লেররেজিমেণ্ট-এর “মহড়ায় 
এবং অক্টোবরের কুচকাওয়াজে ভারতীয়দের দক্ষতার প্রশংসা! কর। হল। 
কিন্তু এসব বেশীদিন চলল ন।| স্তালিনগ্রাদ ও এল্‌ আলামিনের পরে 
জীর্ধীনদের উৎসাহে দেখতে দেখতে ভাঁট। পড়ল। ১৯৪৩-এর ১৩ই জান্থুয়ারী 
ভারতীয়দের নব্বইটি অনিয়মিত সৈন্যদলকে স্বেচ্ছীবাহিনীর মধ্যে মিশিয়ে 
দেওয়া হল। 

শুধু একট। ক্ষীণ আভানমাত্র রয়ে গেল। এন. জি, স্বামী ও তার 
বাছাই কর। চারজন শিক্ষীথীকে ভারতবর্ষে গুপ্ঠচর হিসেবে কাজ করবার 
জন্যে কায়দাকান্থন ও যন্ত্রকৌশল শেখানো হতে লাগল। এর! বেতার 
টেলিগ্রাফি সম্পর্কে খুব উচ্চাঙ্গের শিক্ষালাভ করেছিল। অদৃশ্য কালির 
ব্যবহার শিখেছিল, অর্থনৈতিক গুপ্ত তথ্যের গ্রণাগুণ যাঁচাই ও ব্যবহার 
করতে পারত; জার্মীনরা৷ তাদের নিজন্ব গুপ্তচরদের জন্তে যেসব ক্ষুদে ক্ষুদে 
সাংকেতিক যন্ত্র তৈরি করেছিল তার কিছু কিছু চালাতে পাঁরত। ১৯৪৩- 
এর মার্চ মাঁসে স্বামীকে বল! হল পছন্দ সই :$একট। সাংকেতিক যন্ত্র বেছে 
নিতে; সেই সঙ্গে তাকে বলা হল কোন্‌ গু সঙ্কেত সে ব্যবহ্্র করবে। 
এরপর ২৪শে মার্চ সে এবং তাঁর লোকজনের! মোঁটরচাঁলিত জলপোত 
১১ চিয়ানোর ডায়েরী £ ২৬শে জুন, ২র! ও ৩রা জুলাই, ১৯৪২ 


জয়হিন্দ ৯৯ 


“ওমোনো'তে গিয়ে উঠল; তাঁদের ওপর ভার পড়েছে জাপানযাত্রী 
হভাষচন্ত্রের অন্ুগমন করবাঁর। 

রয়ে গেল স্বেচ্ছাঁবাহিনী ; ১৯৪৩-এর গোড়ার দিকে তার সৈন্যবল 
তখন ছু হাঁজার। গোড়ায় গোড়ায় স্বেচ্ছাবাহিনীর বলবৃদ্ধি হচ্ছিল খুবই 
টিমে তালে। ১৯৪২-এর জুলাই মাঁসে ত্যানাবৃর্গ থেকে নতুন লোকের 
আমদানি যখন বন্ধ হয়ে গেল জামানরা এই ব'লে শাপাতে লাগল যে, 
তাঁড়াতাঁড়ি ব্যাটালিয়নের সমান মৈন্যনংখ্য। যদি না৷ হয় তাহলে স্বেচ্ছাবাহিনী 
ভেঙে দেওয়া হবে। ফলে, উত্তর আঁফিকায্ সদ্য বন্দী হওয়। সৈন্যদের 
ভেতর থেকে বেশ কয়েক শে। সেপাই জোটানে। জরুরি হয়ে পড়ল; 
জার্মানিতে নিয্মমিতভাবে একসঙ্গে অনেক সেপাই জুটিয়ে ন৷ পাঠানে। 
পযন্ত স্ৃভাষচন্দ্র তাগিদ দিয়ে দিয়ে ইতালীয়দের অস্থির ক'রে তুললেন। 
স্ুভাষচন্দ্রের গ্রচারকেরা নবাগতদের স্বাগত জানীত--এমন কি তাদের 
এগিয়ে আনবার জন্যে ইতালির সীমান্তে গিয়েও হাঁজির হত--এবং 
ম্নভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের জন্যে লোকজনদের তৈরী করত। এ 
ব্যাপারে কোন পরিশ্রমই স্থভাষচন্দ্রের গায়ে লাগত না) তার মুখ দিয়ে 
নথার ফোয়ারা ছুটত। তিনি বলতেন, তোমাদের কত কষ্ট সহা করতে 
হয়েছে ত। আমি জানি : তোমাদের বুটিশ মুবব্বির। হেরে যাওয়ায় তোমাদের 
মন কিভাঁবে ভেঙে গেছে আঁমি জনি । কিন্ত আমি ধিন-ছুশিয়ার অনেক কিছু 
দেখেছি, বুটিশের পরাজয়ে আমি তাই অবাক হইনি : বুটিণ এককালে ছিল 
পিংহ, এখন আঁর নয়) এখন আর বুটিশকে ভয়ভক্তি করবার কোন 
কারণ নেই : 


সাঁপ মরে গেলেও লোকে মরা সাঁপ দেখে ভয় পায়; উৎবেজব। 
হল মরা সাঁপ। এ যুদ্ধে ইংরেজরা যে হেরে গেছে, তাতে মন্দেহই 
নেই। এখন কথা হল, আমরা কিভাবে আমাদের দেশের ভার নেব। 
ইংরেজরা যখন যেতেই বসেছে, তখন আর ভিক্ষান্থরূপ কিন্বা৷ অন্য 
কোঁন জাতের কাঁছ থেকে উপহারস্বরূপ স্বাধীনতা পাবার কোন 
মানেই হয় না; কেননা সেরকম স্বাধীনতা। বেশীদিন টিকতে পারে 
না।...আঁমর। জোয়ান, আমাদের ইজ্জত বালে একট! জিনিন আছে। 


১০০ ব্যাত্রকেতন 


আমরা অশ্রবলে স্বাধীনতা আদায় ক'রে নেব। স্বাধীনত! কেউ 
কখনও চেয়ে পাঁয় না। হাত মুচড়ে আঁদায় করতে হয়। 

আমাদের বরাত ভাঁল। ইংরেজের সঙ্গে যেসব দেশ যুদ্ধ করছে 
তার! আমাদের সাহায্য করতে রাঁজী। তার! জানে ভারত স্বাধীন 
হলে ছুনিয়ার স্ুখনমৃদ্ধি বাঁডবে। স্থৃতরাং তার। আন্তরিকভাবে 
আমাদের সাহায্য করতে বাজী। এই মহৎ ব্রত তোমর| গ্রহণ 
করবে কিনা, নিখুঁতভাবে পাঁলশ করবে কিন! ত। তোমাদের ওপর 
নর্ভর করে। যদি করো তাল, নইলে সারা জীবন বন্দী হয়ে 
থাকতে হবে।*"*১১ 


প্রত্যক্ষদশশীদের মতে, উপস্থিত বন্দীদেৰ কাছ থেকে তাব এই আবেদনে 
প্রচর সাঁড়। পাঁওয়! গেল। সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা তখনও তার! 
ভাল ক'রে সামলে উঠতে পারেনি--তাদেব:মনের মধ্যে ছিল তার তাজা 
স্বতি। আযনাবুর্গে বন্দীদের অবস্থ। ছিল অন্য , অনেকদিন ধ'রে বন্দীনিবাসে 
থেকে থেকে তাঁদেব মনের মধ্যে ভাট। পড়ে গিয়েছিল বলেই স্থভাঁষচন্ত্র 
তাদের মধ্যে গদাইলক্করী ভাব ও সন্দেহপরায়ণতা৷ দেখেছিলেন । শ্রীগিরিজ! 
মুখোপাধায়১ স্বভাষচন্ত্র সম্পর্কে লিখেছেন : 'প্রকাঁওড একট। ছাতিম গাছের 
নিচে সৌজ! হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেপাইদের কাছে বলে 
চলেছেন। দেখলাম “কিভাবে সমন্ত শ্রোতাঁকে তিনি মন্্মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন 
এবং কিভাবে তাঁর উৎকণ হয়ে শুনছে ।...তীঁর বক্তৃতা যখন শেষ হল:*' 
শ্োতাদদেব চোখেমুখে নতুন আশা, নতুন জীবন, নতুন উদ্দীপনা । তাদের 
মধ্যে অধিকাংশই এসেছিল নেহাত কৌতুহল বশে। বক্তৃতার পর ডজন ডজন 
লোক এসে নাম লেখাঁবার জন্যে ভিড় করল।” তাঁদের এই আচরণের কারণ 
বোঝা শক্ত নয়। এই রকম জোরের সঙ্গে কথা বলা; এই রকমের একবরা 
ভাব; হয় সব ভাল নয় সব মন্দ, এইভাবে সমস্ত কিছুকে দেখা; যা অম্পষ্ট 
বা অনির্দিষ্ট তাকে এড়িয়ে চল : সৈন্যদের কাছে এমব তো৷ ভাল লাগবেই। 
যুদ্ধের সময় সেনানাঁয়কদের মধ্যে এই গুণটি আছে কিনা সৈষ্টারা পরখ 
১২ ১৯৪২-এর জুন মাসে ইতালি থেকে আগত বন্দীদের সম্বধ'ন। উপলক্ষে বক্ততা 

১৩ 'দিন ইউরোপ' 
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ক'রে নেয়। সভাষচন্ের মধ্যে সেগুণের প্রকাশ দেখে সৈন্যের এবার চনমন 
ক'রে উঠল। 

আগস্ট মাসে স্ষেচ্ছাবাহিনী শ্্যাক্সনির সামরিক শিক্ষাকেন্ত্ 
কৌঁয়েনিগ স্ক্রয়েকে স্থানান্তরিত হল। এখানে অক্টোবর মাঁসে বাহিনীর 
পয়লা ব্যাটালিয়নের মহড়া স্থৃভাষচন্দ্র দেখতে পেলেন। সৈন্যসংখ্যা দ্রুত 
বেড়ে চলেছিল : ১৯৪৩-এর জান্ুয়ারীতে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন পুরো! ভ্তি 
হয়ে গেল এবং তৃতীয় ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলার কাজে হাত দেওয়। হল। 
কিন্তু সৈন্যবল বাড়াতে গিয়ে দেখা দিল টাকার সমস্যা । পররা্ দপ্ধর 
স্বভাষচন্দ্রকে মাসে মাঁসে যে অর্থসাহাধ্য দিত, গোড়ায় গোড়ায় তাই দিয়ে 
সৈন্যদের মাইনে যোগান হচ্ছিল। কিন্তু আর সে টাকায় কুলোচ্ছিল নাঁ। 
১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ প্রস্তাব এল যে, এবার থেকে সরাপরি জার্মানবাই 
তাঁদের মাইনে গুণবে এবং স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের হিটলারের প্রতি 
আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হবে এ প্রস্তাব না মেনে স্বভাষচন্দ্রের 
উপায় রইল না। 

প্রথম শপথ গ্রহণের প্যারেডে স্ৃভাষচন্ত্রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন 
জাপানী সামরিক মহদূত কর্ণেল ইয়ামামোতা।১* পাঁচশো স্বেচ্ছাসেবক 
এই অনুষ্ঠানে জমায়েত হয়েছিল। জার্মান কমাতীঁর লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল 
ক্রাঁপ সেপাইদের কাছে বক্তৃতা করে এবং জামান অফিসারদের পরিচালনায় 
এককালীন ছ জন করে সৈন্য শপথ গ্রহণ করে। যথোঁচিত গাঁীর্ষের 
সঙ্গে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়; সৈন্যের তাঁদের অফিসারদের তরবারি স্পর্শ 
ক'রে জার্মীন ভাষায় বলতে থাঁকে : 


ভগবাঁনের নায়ে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি-_স্থৃভীষচন্দ্র 
বস্থু ভারতের ষে স্বাঁধীনত। সংগ্রামের নেতা, সেই সংগ্রামে জার্মীন 
সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে জার্মীন রাষ্ট ও জার্মান জনগণের 
নেতা আ্যাঁডল্ফ: হিটলারকে আমি মেনে চলব এবং সাহসী সৈনিক 
হিসেবে এই শপথ পালন করতে গিয়ে আমি প্রাণ বিসর্জন করতেও 
রাজী । 
১৪ দ্রষ্টব্য ১৯ পৃষ্ঠ! 


১০২ ব্যাদ্রকেতন 


এই অনুষ্ঠানে স্থতাষচন্্র স্বেচ্ছাবাহিনীর হাঁতে বাহিনীর নিজম্থ পতাঁকা তুলে 
দিলেন-_-ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সবুজ, শ্বেত, গৈরিক ত্রিবর্ণ পতাকার 
ওপর মুদ্রিত চরকাঁর বদলে ঝাঁপিয়ে-পড়া বাঁঘের ছবি। সুভাষচন্দ্র বললেন, 
“স্বাধীন :ভাঁরতের ইতিহাসে তোমাদের নাঁম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে : এই 
ধর্মমুদ্ধে যাঁরা শহীদ হবে, তাদের প্রত্যেকের স্মৃতিতে মিনার উঠবে । 
অনুষ্ঠানটি খুব জমকালো! ও বীবত্বব্যগ্রক হয়েছিল । এ এক স্মরণীয় দিন; 
গবে ও আবেগে জুভাষচন্দ্রের মন ভ'রে উঠেছিল। স্থভাঁষচন্দ্র বলেছিলেন, 
যখন আমরা একসঙ্গে ভারত অভিযানে যাঁব, আঁমি থাকব বাহিনীর 
পুরোভাগে ।' নতুন মজ্জায় সৈনিকদের সুন্দর দেখাচ্ছিল, মাঝখানে ঝলমল 
করছিল রেশমী পতাকা; তাদের কুচকাওয়াজ দেখে সবাই খুব বাহবা 
দিয়েছিল। তবু একদিক থেকে স্থৃভাষচন্ত্র তাঁদের পরিত্যাগ করছিলেন : 
এরপর থেকে জাঞ্মীনির সৈন্য হিসেবেই তাঁদের পদোন্নতি ও পদ্মধাদ। সাব্যস্ত 
হবে £ নামে না হলেও, কার্ধত স্বেচ্ছাবাহিনী হয়ে দাড়াল জার্মান 
সেনাবাহিনীর অন্ততূক্ত একটি দেনাঁদল। 

১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাবাহিনীর জন্যে যে সব প্রতীক উদ্ভাবন 
করেছিলেন তার তো একটি স্বেচ্ছাবাহিনীর ঝা! যখনই তিনি সৈন্যদের 
কাছে বক্তৃতা দিতেন, একবার ক'রে ঝাপিয়ে-পড়া বাঘের জঙ্গীপণাঁর কথ 
তাঁর বলা চাই-_ঝাপিয়ে-পড়া বাঘের মৃত্তি তাঁদের উদ্দিতেও লাগানো 
থাকত। বার বাঁর তিনি মনে করিয়ে দিতেন “স্বাধীনতা কেউ দেয় না, 
আদায় ক'রে নিতে হয় স্বাধীনত। কখনই কেউ দান হিসেবে পায় না, 
কেনন! প্রত্যোকট। দানের পেছনেই থাকে বন্ধনের কাট। ও স্বার্থের ফীস। 
ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশী মনোভাবের পরিচায়ক সম্ভীষণ হিসেবে 'জিয়হিন্দ' 
অল্পদিনের মধ্যেই সকলের বুলি হয়ে ঈ্রাঁড়াল; ববীন্দ্রনাথের ভারত বন্দনা 
হল জাতীয়-সঙ্গীত_-বাঁলিন থেকে ভারতীয় শ্রোতাদের জন্যে প্রচারিত 
বেতার অনুষ্ঠানে ধুয়ে! হিসেবে এই গানের ব্যবহার যুদ্ধের গোড়া থেকেই 
চলে আসছিল । স্ভাষচন্ত্রের "নেতাজী" উপাধি ধারণ এবং ২৮শে জানুয়ারী 
স্বেচ্ছাবাঁহিনী দিবস” হিসেবে পালনের দিদ্ধান্ত_-সব কিছুর ঈউদেশ্ট ছিল 
একটাঁই। স্বেচ্ছাঁবাহিনীর নিজন্ব একট। এঁতিহ্‌ চাই। গৈম্যাদের মনোবল 
বজায় রাখবার জন্যে চাই একট।| ভিত্তি-নইলে জার্মীন মেনাবাহিনীর মত 
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শুধুমাত্র নিয়মান্ৃবতিতার জোরে কিম্বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মত শুধুমাত্র 
হুকুমের জোরে কাজ হবে না। 
মেসেরিৎদ্‌-এ স্থযোগহৃবিধা পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু এখানকার 

জান্মীন অফিসারদের কাছ থেকে সে-সব কিছু পাওয়া গেল না। ক্র্যাপ, 
ছিল নিবিবাঁদী মাস্থষ, মদেই সারাক্ষণ ডুবে থাকত; নাৎসী দলের লোঁক 
হলেও নিয়মশৃঙ্খলর ধিকে তার কোন নজর ছিল না| তার অধীনস্থ 
জার্মানরাঁও খুব যে কাজের ছিল ত! নয় : তাদের ভাবখানা ছিল-- 
স্বেচ্ছাবাহিনীতে আসতে পেরেছে তাই রক্ষে, নইলে পূর্বরণাঙ্গনে তাদের ঠেলে 
পাঠাত ; কোন বিশেষ গুণ নিয়ে তার। এই বাহিনীতে আসেনি; ভারতীয় 
সেপাইদের সঙ্গে আন্তরিক কোন সম্পর্ক গড়ে তোঁলবারও তাঁর। চেষ্টা 
করেনি । ফলে, এইসব অফিসারদের প্রতি ভারতীয় সেপাইর। কোন রকম 
শ্রদ্ধা ব৷ মনের টাঁন অনুভব করেনি । তৎসত্বেও স্বেচ্ছাবাঁহিনীতে লাকসংখ্যা 
যখন কম ছিল তখন সকলের মধ্যে ছিল একট। জমাট ভাব। পরে 
বাহিনীকে এমন বাঁড়িয়ে ফেলা হল যে, ভারতীয় সৈন্য ও জার্মীন সেনা- 
পতিদের আর আঁগের সেই উচু মান রইল না। কাঁজেই সৈন্যদের মনোবল 
বজায় রাখা কখনই সহজ হয়নি এবং ভাঁরতীয়দের সঙ্গে জার্মানদের কখনই 
তেমন বনিবনাও হয়নি । 

অন্য একট। দিকও ছিল। স্বেচ্ছাঁবাঁহিনীতে সেপাইরা যখন প্রথম 
আসত, তখন তাঁদের মধ্যে পুরনো সামরিক শঙ্খলাবোধ, সাধারণ শিষ্টাচার 
ও ধর্মীয় আচার-বিচাঁর কিছুটা থেকে যেত। কিন্ত সপ্তাহ কয়েক গেলেই 
দেখা যেত সবকিছু ধুয়ে মুছে গেছে; নৈতিক পাস্থলনে উৎসাহ দিয়ে 
তাদের মধ্যে যেসব প্রচার চলত, সেইসব গ্রচাঁর এর জন্যে অংশত দায়ী । 
জাতিধর্মভেদ ঘুচিয়ে দেবার জন্যে স্ুভাষচন্ত্রের দৃঢ় সংকল্পও এ ব্যাপারে 
তাদের খানিকট। প্রভাবিত করেছিল। একজন সেপাইকে বলতে শোন। 
গিয়েছিল : 'ভারতবর্ষে আঁমাদের একশোটা ধর্ম, একশোটা! দেবত1; কিন্তু 
এখানে সবকিছুই জয়হিন্দ। কিন্তু 'জয়হিন্দের পক্ষে ধর্মতয়ের স্থান দখল 
করা সপ্তব নয়; ফলে, উচ্চৃঙ্খলতার বান ডাকল। 

কারো। কোন কাঁজ নেই, মুগ্ষিলের এটাও একট। কারণ। স্বৃভাষ- 
চন্ত্রও বুঝেছিলেন, জার্জীনরাঁও বুঝেছিল--মনোবল ঠিক রাঁখতে গেলে এবং 


রি ব্যান্রকে তন 


প্রচার চালাতে গেলে স্বেচ্ছাবাহিনীকে দিয়ে যাহোক কিছু করানো দরকার | 
এল্‌ আযালাখিন্এর যুদ্ধের ঠিক আঁগে তীর! প্রথমে মতলব করেছিলেন 
স্বেচ্ছাবাহিনীকে উত্তর আফিকাঁয় পাঠানে। হবে? কিন্তু রোমেল সে প্রস্তাব 
প্রত্যাখান করে, তা আমর। আগেই দেখেছি । এবপর প্রস্তাব হয় গ্রীসে 
এক কোম্পানী সৈন্ত পাঠাবার ; কিন্তু ঘটনাচক্রে তা সম্ভব হয়নি । স্বেচ্ছা- 
বাহিনীর ভবিষ্তৎ সম্পর্কে স্থৃভাষচন্ত্র ইউরোপে থাকাকালীন শেষ যে নির্দেশ 
দিষেছিলেন, ত| থেকে বোঝা যায় তার পূর্বেকার মত পরে কতটা বদলে 
গিয়েছিল। ্বেচ্ছাঁবাহিনী ভারতবর্ষের অথবা ভারতবর্ষে ধারে কাছে ছাড় 
আর কোথাও যুদ্ধ করবে না প্রথমে তিনি এই কথাই বলেছিলেন : পরে 
যখন গ্রাচ্যে রওনা হলেন তখন তিনি তীর নির্দেশে একটিমাত্র সর্ত বেখে 
গেলেন-_শ্বেচ্ছাঁবাহিনীকে একমাত্র বুটিশাধীন ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে 
বাবহাব কব। চলবে। চাবদিকের অবস্থ। দেখেশুনে ১৯৪৩-৪১ সালে 
স্বেচ্ছাবাহিনীকে ফরাঁপী উপকূলে পাঠিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে প্রশস্ত 
বলে মনে কর] হল; এতে রোগ পুরোপুরি সারল না, মাত্র আংশিক 
উপশম হল 1 

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রে যোগ দিয়ে 
বামপন্থী ভারতীয় সাংবাদিক এ. সি. এন. নান্িয়ার হলেন সহকারী নেতা) 
তিনি ইউরোপে আছেন প্রায় আঠারো বছর। স্তৃভাঁষচন্ত্র প্রকাশ্যে আত্ম- 
প্রকাশ করবার পর যে বেসামরিক কাযকলাঁপের প্রপার ঘটে, নান্বিয়ার 
ছিলেন গোড়া থেকেই তাঁর কর্ণধার। বেতারে প্রচার, পুস্তিক। গ্রকাশ, 
প্রচারের কাঁজ_ সমন্তই বাড়ানে। হল; সৈন্যদের স্ুখস্থুবিধার দিকে নজর 
দিতে হল, পেন্সনভোগী ও সাহায্য প্রার্থীদের তালিকাও দীর্ঘ হতে লাগল। 
১৯৪২-এর মে মাঁস নাগাদ আজাদহিন্দ কেন্দ্র জার্মানীতে রীতিমত মাঁনমধাদ। 
পেল। বৈদেশিক মিশন হিসেবে আজাদহিন্দ কেন্দ্রকে গণ্য করা হতে 
লাগল; এই স্বীকৃতির অর্থই হল, কেন্দ্রের সদন্তের! উচ্চ হারে রেশন পাঁবেন 
এবং বিদেশীদের ওপর আরোপিত বাঁধানিষেধ তাদের ওপর পুরোপুরিভাবে 
প্রযোজ্য হবে না। স্ুতাষচন্দ্রের বেলায়ও তাঁর কার্পণ্য ঘটল না ৬জার্মানর! 
তীকে থাকবার জন্যে একটা ভাল বাড়ি দিল, গাড়ি দিল এবং অতিথি- 
অত্যাগতদের আপ্যায়ন করবার বাঁবদে তীর জন্যে বিশেষ রেশনের বন্দৌবন্ত 


জয়হিন্দ ১০৫ 


হল। নিজের জন্যে তিনি মাসে দশ এগাঁরো হাজার টাকা ভাতা পেতে 
লাগলেন এবং ১৯৪১ সালে আজাদহিন্দ কেন্দ্রের জন্তে মাসিক বরাদ হল 
পনেরো-যোল হাঁজার টাঁকা। ১৯৪৪ সালে সেট। দাঁড়াল একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ 
গাজার টাঁকা। স্থভাঁষচন্ত্র এই অর্থসাহাষ্য ধণ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন 
এবং ভেবেছিলেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে জার্মানীর এই খণ পরিশোধ করা 
হবে; খরচের ব্যাপারে স্ৃভাষচন্দ্র ছিলেন মুক্তহস্ত। 

স্থভীষচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কুমারী শেঙ্কল্‌ এক 
বছরের ওপর কাঁজ করবার পর ১৯৪২-এর জুলাই মাঁস থেকে আজাদ হিন্দ 
/কন্দ্রে যাঁওয়। বন্ধ ক'রে দিলেন। পরে বোঁঝ। গেল কাজ থেকে তাঁকে 
মব্যাহতি দেবাঁর কাঁরণ অন্ত । এমিলি শেঙ্ক ল-এর সঙ্গে স্থভাঁষচন্দ্রের পরিচয় 
১৯৩৪ সাল থেকে; তিনি স্ৃভাষচন্দ্রের সঙ্গে স্ত্রী হিসেবেই এই সময় গৌপনে 
সম্পর্ক রক্ষা করছিলেন এবং ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্থৃতাঁষচন্দ্রের 
কন্যার জননী হন। শেঙ্ক ল-এর সঙ্গে তার এই সম্পর্কের দরুন স্থৃভাষচন্্র 
খুবই মীনসিক অশান্তিতে ছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁর নৈতিক চরিত্র মম্পকে 
লোকের যে উচ্‌ ধারণা, মেট! হয়ত তাঁর নিজের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্ত 
তাঁহালেও লোকের বলার একট। মূল্য আছে ঃ লোকে বলত, দেশ যতদিন 
না স্বাধীন হচ্ছে ততদিন কাঁমালপাশার মত স্তৃভাষচন্দ্রের পণ বিয়ে না করা । 
জাতে বাইরে মেয়ে বিয়ে কবার ব্যাপাবেও নানীরকম কথা উঠতে পাবে; 
সেইজন্যে তীর জাঁমীন বন্ধুব। তীকে বারণ করেছিল। শেষ পর্যস্ত তিনি ঠিক 
কবলেন ব্যাঁপারটা একেবারে গৌপন ঝাঁখতে হবে। জার্ধীনী থেকে 
দরপ্রাচ্যে রগনা হবার ঠিক আগে দাদার কাছে লেখা একটা চিঠিতেই শুধু 
তীব ত্বীর কথ। জানান । 

আট মাঁস লেগে গেল তার জাপানে যাবার ব্যবস্থা হতে, তার 
পক্ষে স্থলপথে যাবার কোন রাস্ত। ছিল না) গোড়ায় তিনি ভেবেছিলেন 
ইতালীয়ের! হয়ত তাঁকে উড়োজাহাজ ক'রে পাঠাবার একট। বন্দোবস্ত 
করতে পারবে । সে আঁশ যখন ত্যাগ করতে হল তখন তিনি জাপানীদের 
দ্বারস্থ হলেন। জাহাজে শক্রব্যহ ভেদ ক'রে যাঁবারি চেষ্টা করলে ধরা পড়ার 
সম্ভীবনা : সুতরাং ডুবোজাহাঁজে যাঁওয়া ছাঁড়। উপায় নেই। ঠিক হল, 
নৌবিভাগের সঙ্গে ব্যবস্থা পাঁকাঁপাঁকি হলেই তিনি রওনা! হবেন। তার 
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জাপানী বন্ধু সামরিক সহদূত কর্ণেল ইয়ামীমোতো তার যোগাঁড়যন্ত্র করতে 
তুরস্ক ও রাশিয়ার তেতর দিয়ে ১৯৪২-এর নভেম্বরে স্বদেশে গেলেন। 

জীর্মানীতে যে কমা অপেক্ষা ক'রে থাকতে হল তারমধ্যে 
স্থভীষচন্ত্র তার নীতিনির্দেশগুলে। নাঁিয়াকে বুঝিয়ে দিলেন । আজাদ হিন্দ 
কেন্দ্রের নতুন নতুন শাঁখ! খোলা, বেতার প্রচার জার্মানদের পুলিশী ব্যবস্থ 
ভারতীয়দের দিয়ে অনুশীলন করানো, জাহাঁজী ও বৈমানিকদের তালিম 
দেওয়া_এই সমস্ত বাঁপারে নানারকম প্রান করা হল। স্বেচ্ছাবাঁহিনী 
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হল : যত শীঘ্র সম্ভব বাঁহিনীকে কাজে লাগাতে হবে, জার্গীন 
অফিসার ও এন-সি-ও দের সরিয়ে সে জায়গায় ভারতীয়দের নিযুক্ত করতে 
হবে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিমূল করতে হবে। ভারী কামান ও ট্যাঙ্ক 
সমেত আধুনিক সর্ববিধ জার্মান অগ্বশস্ত্রে বাহিনীর লোকজনকে শিক্ষিত 
ক'রে তুলতে হবে £ সময় ও স্থযোগমত স্থভাষচন্ত্র পরে অন্যান্য নির্দেশ 
পাঠাবেন। 

১৯৪২ সালে স্বভীষচন্্র স্ত্রী ও শিশুকন্যা অন্ীতাকে নিয়ে ভিয়েনায় 
শান্তিতে বড়দিন কাটালেন । এরপর জানুয়ারী মাঁসে প্যারিস থেকে ঘুরে এসে 
স্থভাঁষচন্দ্র জানতে পাঁরলেন তাঁর যাত্রার দিন আসন্ন । যাবার আগে আর 
একটিমাত্র উৎসব হতে পারল। ২৬শে জানুয়ারী বাঁলিনে “স্বাধীনতা দিবস 
পালিত হ'ল। বড় পার্টি হল: এই পার্টিতে ছ'শে৷ অতিথি স্থবাপাত্র হাতে 
স্থতীষচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কাঁমনা! করল। এর দুদিন পরে “স্বেচ্ছাবাঁহিনী দিবসে” 
সৈন্যদের কাছে স্থভাষচন্দ্র তার শেষ ভাষণ দ্রিলেন | তাঁর ইউরোপ ত্যাগের 
খবর কেউ যাতে জানতে ন। পারে তাঁর জন্তে যাবার আগে তাঁর যে ছুটি 
বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে রাখা হয়েছিল, তিনি চলে যাবার পর ত। বেতারে 
প্রচারিত হয় ১ এবং লৌকজনের সঙ্গে দেখা হলে তিনি প্রায়ই কথা প্রসঙ্গে 
বলতেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই বেশ লক্বা মেয়াদে তাঁকে রাশিয়ার রণক্ষেত্রে 
গিয়ে থাকতে হবে। গোড়ায় তিনি ভেবেছিলেন স্বামী ও হাঁসান দুজনকেই 
সঙ্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু স্থানাভাবের জন্তে ত। সম্ভব হল ন।) এক হাঁসান 
তার মহ্যাত্রী হল। খবরট। কাঁকপক্ষীও টের পেল ন। ২ ২৪ মার্চ ত্বামী 
১৫ একটি প্রচারিত হয় ১৯৪৩-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী; 'ফৌলটিসের বেওবাখটের', ৪১1 

মার্চ, ১৯৪৩ 
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যখন জলপথে যাত্রী করল, সে জানতেই পারেনি স্থৃভাঁষচন্দ্র তাঁর আগেই 
রওনা হয়ে গেছেন । 

আজাদ হিন্দ কেন্দ্রে কোঁন রকম দুশ্চিন্তার আভাস দেখা গেল না 
স্ৃভাঁষচন্দ্র গেছেন তো দীর্ঘ সফরে । স্থভাষচন্দ্রের জায়গায় নাম্িয়ার অল্প- 
দিনের মধ্যেই গুছিয়ে বসে গেলেন ; যেসব স্থযৌগ-স্থবিধ। সুভাষচন্দ্র ভোগ 
করতেন, তার অধিকাঁংশই নাশ্দিয়ারের দখলে এল। অবশ্য কর্তার শূন্য 
গদীতে বসে নাহ্বিয়ার যে রকম ভড়ং করতে লাঁগলেন, তাঁর সহকমীদের 
তা পছন্দ হল না। স্বেচ্ছাবাহিনীর লোকদের কাঁছে না্বিয়ার খাতির 
পেলেন-_জাঁমীন অফিসার আর এন-সি-ওদের হটিয়ে দিয়ে সে জায়গায় 
ভারতীয়দের বসাতে গিয়ে যখন নানারকম ঝঞ্চাটের সৃট্টি হল, তখন 
নান্বিয়ার বুঝিয়ে-স্থজিয়ে একাধিকবার তাদের মাথা ঠাণ্ডা করেছিলেন । 
কিন্তু তাঁহলেও স্থভাঁষচন্দ্র না থাকায় লৌকের উৎসাহ-উদ্দীপনাঁয় আস্তে 
আস্তে ভাট? পড়তে লাগল । শেষ পর্ধস্ত যখন নাৎসীদের পায়ের নিচে মাটি 
সরতে শুরু করল, তখন ইউরোপের ভরাতীয়েরা ঝড়ের মুখে কুটোর মত 
ভেসে গেল। 
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অস্থাধী সরকার প্রত্যেক ভীবতীযের মানুগতোব অধিকাঁবী ব'লে এতদ্বারা স্সীঘ দাঁবি জানাচ্ছ। 
(২১শে অট্টোবব, ১৯৪৩) 
স্থভাঁষচন্ত্র বন্থু ও আবিদ হাসান ১৯৪৩-এর ৮ই ফ্রেব্রুয়াবী একটি জার্মান 
ডুঝবোজাহাঁজে ক'রে কিয়েল ত্যাগ করলেন । তীর অনেকখানি বাস্তা ঘুবে 
অতলাস্তিকে এসে পডলেন এবং তাবপর উত্তমাশার পাশদিয়ে ববাঁবর সাঁগব 
পাঁড়ি দ্রিয়ে মাদাঁগাস্কাবের চারশো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পূর্বনিদ্িষ্ট একটি 
জাঁধগাঁয় এসে পৌছুলেন। সেখান থেকে ২৮শে এপ্রিল ববারের ডিঙ্গিতে 
চডে তাঁবা জাপানী আই-২৯ নম্বর ডুবোজাহাঁজে গিয়ে উঠলেন। এই 
ডুবোজাহাঁজে তারা ভারত মহাঁসাগব পার হলেন। স্মাত্রার উত্তর প্রান্তে 
সবং থেকে তাঁরা কর্ণেল ইয়ামামৌতোঁর সঙ্গে বিমানপথে টোকিওতে গেলেন , 
ইয়ামামোতে। তখন জাপ-ভাঁরতীয় সংযৌগ-রক্ষীকাঁবী দল “হিকাবীকিকাঁন”- 
এর সর্বোচ্চ কর্তা হিসেবে কাজ করছিলেন এবং তিনি তখন স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
দেখা করবাঁব জন্তেই সবং-এ উপস্থত হয়েছিলেন । জার্মীনি থেকে যাত্র 
কববাব আঠাবো সপ্তাহ পবৰ ১৩ই জুন তারিখে স্থৃভাঁষচন্ত্র টোৌকিওতে 
পৌছুলেন। 

এই প্রথম এত দীর্ঘ পথ আতক্রম করতে হচ্ছে । তিনি ছাড়া আর 
একজন মীত্র ষাত্রী। চারিদিকে অখণ্ড স্তব্ধতী, ঠায় বসে থাকার অন্বস্তির 
মধ্যেও সুভাষচন্দ্র শাস্ত নিবিকাব ভাব। মাঝে মাঝে উত্তেজক্ীর মুহূর্ত 
আসে-ক্যাপ্টেনের হয়ত মনে হয় শক্রপক্ষ তাঁদের ডুবোজাহাঁজ দেখে 
ফেলেছে । সমূহ বিপদের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে প্রতি মুহূর্তে গেল-গেল 
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তাব। তারই মধ্যে বসে স্থৃতাষচন্ত্র বই পড়তেন, দরকারী বিষয়গুলো.খাতাঁয় 
টুকে রীথতেন, ত্িয়ান স্রাগল্‌-এর নতুন সংস্করণের জন্যে কাঁজ করতেন, 
দূর প্রীচ্যে গিয়ে নতুন কী করবেন না করবেন সে বিষয়ে তিনি হাসানকে 
গুখে মুখে বলতেন। অনেক প্রশ্নই এখনও অমীমাংসিত। 

১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর কিছু কিছু তিনি জানেন, তবে পুরে। 
ঘটন। তীর জানা নেই; তিনি জানেন যোল হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি 
বাহিনী গড় হয়েছিল; কিন্তু যখন একটু লেগে থাকতে পারলে চাইলেই মব 
কিছু হাতে এসে যেত, ঠিক সেই সময় আন্দোলনের ধিনি নেতা-_মনে হয়, 
তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। অদূরদরশী নেতৃত্বের জন্তেই বোধহয় এই 
অঘটন ঘটেছিল £ নিজেদের কাঁজ গুছিয়ে নিতে গিয়ে ভারতবাঁসীরা যদিই 
বা জাপানীদের উদ্দেশ্সিদ্ধিতে কিছুট। কাঁজে লাগে, তাহলে তাঁতে কী এমন 
ক্ষতি ছিল? এমব অবশ্য রাঁসবিহারী বস্থর মাঁথাঁয় ঢুকবে না? তার 
সহকর্মীদের মাথায় তো৷ আরও বেশী জট-_রাঁসবিহারী বনু তাঁদের এ কথা 
বোঝাবেন কেমন ক'রে? রাঁসবিহাঁরীর রাঁজনৈতিক অভিজ্ঞত। বলতে শুধু 
তে। এক মন্ত্রীপবাদ__জাপানীদের টানতে গেলে যে রাঁজনৈতিক কলাঁকৌশল 
জানা দরকার মে সব শেখবাঁর তাঁর স্থযোগই হয়নি। জাপানীরা ষে বলেছে, 
“তৌমর। সরকারেরও মালিক নও, রাষ্ট্রও মালিক নও ; আমদের কাঁছ 
থেকে যা পেয়েছ একমাত্র মেই জিনিসই তোমরা আমাদের দেবার কথ! 
বলতে পারো । স্থৃতরাং তৌমাঁদের সঙ্গে চক্তি হবে কেমন ক'রে? কথাটা 
একেবারে মিথ্যে ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যাঁয় ন1; এ নিয়ে জাঁপানীদের ওপর 
খড়গহস্ত হওয়ার কোন মানেই হয় না। 

স্ৃভাঁষচন্দ্রের কৌশল হবে অন্য । প্রথমে তিনি জাপানীদের দেখাবেন 
যে, বর্মীয় সামরিক গুপচরবৃত্তি ও পঞ্চমবাহিনী সংগঠনের উত্স হিসেবেই 
শুধু নয়, এ আন্দোলন তাদের সমগ্র রাজনৈতিক ও প্রচার প্রচেষ্টার দিক 
থেকেই রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান অবস্থয়ি কাঁজের চেয়েও, এমন কি 
যুদ্ধবিগ্রহের চেয়েও, আঁখেরে বেশী ফল দেবে নাঁম, রণধ্বনি আর শ্লোগান । 
অক্ষশক্তির স্বীকৃত একটি অস্থায়ী ভাঁরতীয় সরকাঁর গঠন করতেই হবে-- 
১৯৪২ সালে খোদ জাঁপানীরাই এ প্রস্তাব করেছিল।১ তাহলে জাপাঁনীরাঁও 
১ গৌয়েবলস' ডায়েরী, ১৫৭ পৃঃ 
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লোক পাবে, তাদের সঙ্গে বসে বোঝাপড়। কর! চলবে । মেই সক্ষে যুত্সই 
উৎসাহী ভারতীয় নেতৃমগ্ডলীরও দরকার। দূর প্রচ্যে ভারতীয়দের সমগ্র 
জনবল ও অর্থবল যাঁতে সরকারের হস্তগত হয়, সুভাষচন্দ্র সে ব্যবস্থাও 
করবেন; তার ফলে যেমন আথিক দিক থেকে তাকে আর পরমুখাপেক্ষী 
হতে হবে না তেমনি যথোপযুক্ত একটি সৈগ্বাহিনীও তিনি গড়ে তুলতে 
পারবেন। তাঁহলে কালক্রমে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করার ব্যাপারে 
কেউ তাঁকে কথতে পাঁববে না। 

স্ভাঁষচন্ত্রের সংগ্রামী অতীত, ভারতবর্ষ থেকে বহশ্তময় অন্তর্ধান, 
হিটলার-মুসোঁলিনির সঙ্গে বৈঠক এবং ইউবোপে তার সাফল্য £ এই নব 
কারণে বোঝাই যাচ্ছিল দূর গ্রাচ্যে সকলেই তাকে স্বাগত জানাবে। 
তার চেয়েও বড কথা--আঁজীদ হিন্দ আন্দোলনের স্ত্রপাঁত থেকেই দূর 
প্রাচ্যেব ভাঁবতীয়েব৷ তাঁব নাম শুনে আসছিল এবং তাঁদের কথা দেওয়। 
হয়েছিল যে তিনি আসবেন। ১৯৪১ সালে মোহন পিং ফুজিহাঁরার কাঁছে 
স্ভাঁষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব কবেন। দিঙ্গাপরের প্রথম বেমামবিক আলোচনায় 
এবং টোকিওর বৈঠকে স্থৃভাঁষচন্ত্র সম্পরকে কথাবার্তা হয়। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে 
স্ভাষচন্ত্রের প্রেরণাময় বাণী শোনানো হয়। ১৯১-এন আগপ্ট মাঁসে মালয 
থেকে তাঁর “দি ইত্ডিয়ান স্বাগ ল্‌, পুনঃগ্রকাঁশিত হল। বছরেব শেষাঁশেষি 
যখন অবস্থ! সঙ্গিন হয়ে দাড়াল, তখন লোকে আশা কবতে লাগল এবং 
গুজবও রটে গেলে ষে, তিনি আসবেন। দোঁছুলাচিত্ত অফিসারদেব আজাদ 
হিন্দ ফৌজে টি'কিয়ে বাঁখার জন্যে এবং বেসামরিক লৌকদের মুখ বন্ধ করবাঁর 
জন্যে শেষ পযন্ত ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কথা৷ দেওয়া হল যে, এবাঁর 
স্থভাষচন্দ্র সত্যিই আসছেন । 

স্থতরাঁং সৈন্যের দল ও বেসামরিক লোকজন সবাই তার প্রতীক্ষায় 
ছিল; তিনি আসতেই তাঁর! মহা! উৎসাঁহে ভিড় ক'রে তাকে স্বাগত জানাল। 
মে মময় সুভীষচন্ত্রকে পায় কে? ব্যক্তিগত উৎসাহ উদ্দীপনা, অফুরস্ত 
প্রাণশক্তি, অখণ্ড প্রতাপ আর বিশ্ববীক্ষার জোরে তিনি পূর্ব এশিয়ার 
ভারতীয়দের সত্যিই হৃদয় জয় করলেন। লোকে তীর টানে সস গেল; 
স্্ভাঁষচন্ত্র যেদিকে যে-পন্থায় তাদের নিয়ে চলেছেন ভারতে তাঁদের 
নেতারা ত। পছন্দ কববেন কিনা_এসব দাড়িয়ে তেবে দেখবার মত মনের 
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অবস্থা তখন খুব কমন লোৌকেরই ছিল। সেট! আব তখন একটা সমশ্য। নয় । 
তিনি তার অধিকার ঘোষণা করেছেন, লৌকে হৈ হৈ ক'রে মেনে নিয়েছে। 
মুষ্টিমেয় যে কয়েক জনের কাছে ব্যাপারট। ভাল ঠেকেনি, 'তাঁরা স্থুভীষচন্ত্রকে 
মনে করেছে আত্মন্তরী স্বৈরাচারী--ধাঁর ধারণায় ভারতবর্ধে একনায়কতন্ত্রের 
প্রতিষ্টা হলে ভাল হয় এবং যিনি নিজেই সেই ক্ষমতার অধিকারী হবেন বলে 
ফন্দি আটছেন। যারা এইভাবে ভাবছিল তাদের টিট হতে বেশী সময় 
লাগল না। 

পৌছুনোর পরের দিনই স্থভাঁবচন্দ্রের সঙ্গে তোঁজোঁর সাক্ষাৎকারের 
ব্যবস্থ| হল। তীর কাছে জাপানী প্রধানমন্ত্রী কিছু গোপন করবেন না ; 
ভ।বতবর্ষে যুদ্ধীভিযান হোঁক ন। হোক, বুটিশের পরাজয়ের পর ভারতবর্ষ 
জাপানের নিয়ন্ত্রণীধীনে আসবে। তবে জাঁপান ভারতবর্ষে কাছে কোন 
কিছু দাবি করবে না, যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে অবশ্য অন্য কথা-এবং 
তাবতবর্ষকে সে স্বাধীনভাবে থাকতে দিতেই চায়। ভাঁরতীয়ের। যদি 
নিজেদের গরজে কিছু কবে, তাহলে জাপানীরা খুশী হয়ে সাহায্য করবে, 
কেনন। তাঁতে জাপানেরই সার্থসিদ্ধি হবে। "অস্থায়ী সরকার গঠনের ব্যাপারে 
তোজো স্থভীষচন্দ্রকে উত্সাহ দিলেন , জাপানীরা যেমন এগোবে সেই মত 
ভাবতীয় এল|ক। অস্থায়ী সরকাবের কর্তৃত্বে আসবে ১ এরপর স্ৃভাষচন্রের 
উপস্থিতিতে জাপানী পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তোজো ঘোষণ। করলেন £ 


ভারতীয় জনগণের শক্ত আ্যাঁলো-স্তাক্সনদের সমস্ত প্রভাব 
ভারতের মাটি থেকে উত্থাঁত করবার জন্যে এবং ভাঁরতবর্ষ াঁতে 
প্রকৃতই পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁয় তাঁর জন্যে সর্ববিধ উপাঁয়ে সাহায্য করবে 
বলে জাপান দুঢ সংকল্প গ্রহণ করছে।* 


ইউরোপে হিটলার-মুসোলিনির দরজায় বছর ছুই হত্য| দিয়ে পড়ে থেকেও 
ধাকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে, এই ঘোঁষণায় তার খুশির অন্ত ছিল ন|। 
জাপান সম্বন্ধে তার ভয় নেই; ভারতবাঁপীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃটিশেরই ভাবি 
সাধ্য হত ভারতবর্ষ শাঁমন করবার, বিশেষত যদি তার হাতে জবরদস্ত এক 
২ ১৬ই জুন, ১৯৪৩ (“অন্‌ টু ডেল্হি', ১১ পৃঃ) 


১১২ ব্যাম্রকেতন 


ভারতীয় জাতীয় বাহিনী থাঁকত! তিনি বললেন, জাপান হল ভারতের 
পরম বন্ধু-_এই যুগান্তকারী ঘোষণ। ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

একদিকে জাপানের অগণন সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে সৌন্দ্ষের 
অনুষ্ঠান-উপচার আর পিগীলিকাস্থলত অধ্যবপায়, অন্যর্দিকে তার যুধ্যমান 
সৈম্যদের মধ্যে দেখ গেছে জানোয়ারের মত হিংঅত।-_পৃথিবীর মানুষ 
আজও এ ছুটে। জিনিস ঠিক মেলাতে পারে না। স্থৃতাঁষচন্দ্রের এই প্রথম 
জাপাঁনে আপা । সেখানকার প্রিয়দশী মানুষদের দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন । 
যেমন তাদের প্রাণশক্তি তেমনি তাঁদের নিয়মান্ুবতিতা । দ্রিনকয়েকের 
মধ্যেই লীগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে তিনি মুখে মুখে রাঁসবিহাঁরী 
বনস্থুর কাছ থেকে সব জেনে নিলেন। তারপর এ বিষয়ে জাপানীদের অন্ুম্থত 
নীতি নিয়ে সমরদপ্তরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হল। মাঞ্চুকুও আর নানকি- 
চীনের সরকাঁরের সঙ্গে জাপানীদের কী ধরনের সম্পর্ক এবং বর্ম ও ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঙ্থকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে জাপাঁনীদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবস্থা 
আছে না আছে, সে বিষয়ে তিনি খুঁটিয়ে জানতে লাগলেন । ১৯শে জুন 
একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এবং এরপর ছু"দিন বেতারে বক্ৃত। দিয়ে 
তিনি দূরপ্রাচ্যে তাঁর আগমনের কথ। ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন। স্বদেশে 
যারা অক্ষশক্তির সততায় সন্দিহান ছিল, তাঁদের উদ্দেশ্টে তিনি আরেকবার 
আবেদন জানালেন £ ভারতবর্ষ অক্ষশক্তিকে যদি বিশ্বাম করতে না পারে, 
তার প্রতি বিশ্বাস রাঁখুক £ কেনন! “অতবড় ঘাগী ধুরন্ধর চালাক বুটিশ রাজ- 
নীতিকেরাই যখন আমায় পটাতে কিংব! ভাংচি দিতে পারেনি, তখন আর 
কারো পক্ষে তা সম্ভব হবে না।১ ৩ ইংলগের সঙ্গে আপোষ করবার কথ! 
আর যেন মনেও স্থান দেওয়। ন] হয়ঃ ভারতবর্ষ হাঁতছাঁড়! কর! অর্থনৈতিক 
দিক থেকে তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং ভারতবর্ষের পক্ষে দেট। আঁশ। করাই 
বাতুলতা । তবে অক্ষশক্তিত্রয় বুটিশকে মোক্ষম ঘা দিয়েছে, ভাঁরতবর্ষকে 
প্রত্যক্ষভাবে সাহাষ্য করবে ব'লেছে--ভারতবর্ষ তার জন্যে তাদের কাছে 
কৃতজ্ঞ। অবশ্য ভীরতবাঁসীর রক্তেই ভারতের মুক্তি অর্জন করতে হবে। 
একমাত্র তাহলেই তাঁরত তার নিজের স্বাধীনত। নিজে রক্ষা করবার" শক্তি 
পাবে। ভারতবর্ষ থেকে তিনি যেজন্যে সরে পড়েছিলেন, তাঁর সে উদ্দেশ্য 
৩ বেতার বন্তু,তা, ২৪শে জুন, ১৯৪৩ 


এশিয়ায় নতুন কস্বর ১১৩ 


মিদ্ধ হয়েছে : তিনি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন দুনিয়ার কোথায় কী 
ঘটেছে, অক্ষশক্তির মধ্যে বিশেষভাবে জাপান ভারতবর্ধকে সাহাধ্য করবার 
জন্যে তৈরি; অক্ষশক্তির অধীন প্রত্যেকট। দেশে তারতীয়ের। একজোট 
হয়েছে, স্বদেশের মানষদের পাশে গিয়ে তাঁরা দাভাবে। ধার। ভাঁরতে 
আছে তার। এবার একাঁজে অংশ নিক £ 


আইম-অমান্ত আন্দোলনকে সশন্ধ সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে 
হবে। ভাগতেব জনসাধারণ যখম ব্যাপকভাবে অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত 
হবে, একমাত্র তখনই তাব| স্বাধীনতালাভের অধিকার অর্জন 
করবে।" 

ভারত স্বাধীন হবে--তাঁন আর দেবি নেই । স্বাধীন ভারতে 
কবাগাঁরের দ্বার উন্মুন্ত হবে, অন্ধকাণ কারাকক্ষ থেকে তখন সুখ, 
চিতার্থত। ও স্বাধীনতাঁণ আলোয় এসে দাঁড়াবে ভারতের মুখোজ্জল- 


কাবী সম্তাতনণা |হ 


এশিয়ায় এ ছিল সত্যিই এক নতৃন কগন্বর। প্রবাসী ভারতীয়দের 
এব মধ্যে টেনে আমবাব কাঁজট। তখনও বাকি | ২৭শে জুনের মধ্যে স্ৃভাষচন্ত্ 
বিলক্ষণ ৭ঝতে পারলেন যে, সিঙ্গাপুবে একবার তার যাওয়। নিতান্ত দরকাঁর। 
এই সময় চীন ও মাঞ্চকুওতে অবস্থা পথবক্ষণের জন্যে তার নিধারিত মফব 
মুলতুবী রাখতে হল। ২রাঁ জুণাই তিনি সিদ্ধাপুরে পৌছুলেন। তাঁকে 
সম্গধন| জানাতে শহর ভেডে লোক এল । 

ভারপর সাতদ্দিন ধ'রে চলল প্রকাশা অন্তষ্ঠান আর ঘরোয়া বৈঠক; 
যুদ্ধ শেষ না হওয়া পযন্ত পরে প্রতি বছরই এই সাতদিন “নেতাজী সপ্তাহ) 
হিসেবে পালিত হত। স্থভাষচন্দ্র সামরিক ও বেসামরিক নেতুবুন্দের সঙ্গে 
একে একে দেখা ক'রে কার কতটা এলেম বুঝে নিলেন । তাদের মধ্যে ছু- 
একজন ছাড়া কেউই এর আগে এরকম উচুদরের কোন নেতার দর্শন 
পায়নি । কাজেই তাঁকে দেখে সকলেই চমংকৃত ও রুতার্থ হল। সবাই 
তাবল বনু প্রতীক্ষার পর এতদিনে আমল নেতা! পাওয়! গেছে ধিনি তাদের 
৩ বেতার ভাষণ, ২৪শে জুন, ১৯৪৩ ৪ সংবাদপত্রে বিবৃতি, ১৯শে জুন, ১৯৪৩ 


৮ 


১১৪ ব্যান্রকেতন 


সব সংখয় ঘুচিয়ে দিতে পারবেন, ধার কাছ থেকে সব প্রশ্নের সছুত্বর মিলবে । 
৪ঠ1 জাই জাঁপ-অধরুত দার। এশিয়ার লীগ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 
তিনি লীগের মতাপতিত্ব ও আজাদ হিন্দ ফৌজের আম্মুগত্য গ্রহণ করলেন। 
তিনি বললেন, তাঁরতের বাইরে সমস্ত ভারতীয় জনসাধারণ একবাক্যে তাঁকে 
স্বাধীনত| সংগ্রামের নেতা ব'লে মানে ; বললেন, ভারতবর্ষে তার গুপ্তচরদের 
মারফত তিনি জেনেছেন যে, সেখানকার জনমত তাঁর প্রচেষ্টা সমর্থন করে। 
জাপান হল সত্যিকার বন্ধু) তাদের সততা মম্পর্কে তিনি নবাইকে ভরদা 
দিলেন। যাতে জাপানের মঙ্কে তালে তাল দিয়ে চুড়ান্ত বিপ্লবী আঘাত হাঁন। 
যায় তার জন্যে তিনি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গড়ে তুলবেন । ভারতবর্ষের 
ভেতরে ও বাইরে স্বাধীনতার সমন্ত সৈনিককে তিনি এই সরকারের অধীনে 
সামিল হতে বললেন £ 


আমাদের সামনে কঠিন সংগ্রাম শক্রপক্ষ শক্তিমীন, নিষ্টুব ) 
তাঁদের কোন বিবেকের বালাই নেই। স্বাধীনতার এই শেষ জেহাদে 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, পথশ্রম আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। 
এই পরীক্ষায় যি উত্তীর্ণ হও) তাহলেই স্বাধীনত। মিলবে ।ৎ 


পরদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করবার পর এই ফৌজের 
অস্তিত্বের কথ! সার] বিশ্বে রাষ্্ী ক'রে দিলেন।৬ এই দিনটিও তার জীবনের 
একটি গৌরবময় দিন : এই সৈন্যবাহিনীর অভিযানের ফলে ভারতবর্ষে 
অন্তবিপ্রব চরম আঁকার নেবে, সেপাইরা। বিদ্রোহ করবে : যতক্ষণ ভারতের 
স্থপ্রাচীন রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লায় বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ 
রণধ্বনি হোক চচলে। দিল্লী” “দিল্লী চলো”। ফৌজদের সামনে ছুটি কাজ £ 
স্বাধীনতার জন্যে লডাই কর এবং তারপর স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা 
বাহিনী হিসেবে মোতায়েন থাক।। এই ফৌজকে প্রথম শ্রেণীর আধুনিক 
বণশিপুণ অনমপাহপী বাহিনী হতে হবে) অফিম|ররা হবে এমন যাঁতে 
তাদের নিখেই স্বাধীন ভারতের পেনাপতিমগ্ডলী গড়ে উঠত পারে। 
€ সিঙ্গীপুরের ব?তা, ৪ঠা জুলাই, ১৯১৩ 
৬ 'অন ট্‌ ডেগ্হি', ৩৭ পৃঃ 


এশিয়ায় নতুন কম্বর ১১৫ 


সভীষচন্ত্র বললেন, “আমাকে অন্তরসরণ করো..." তোমাঁদের আঘি স্বাধীনতা 
ও জযের লক্ষে পৌছে দেব।” ৬ই জুলাই মৈন্যাদের কুচকাওয়াজ হল; এই 
কুচকাওয়াজে স্বযং তোঁজো উপস্থিত থেকে সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ 
করলেন। এবপর ৪ই জুলাই তুমুল ধারাবর্ষণের মধ্যে ষাট হাজার লোকের 
এক বিবাট সভায় স্ভীষচন্দ্র বললেন : 


ভাঁবতবধে দ্বিতীয় কোন স্বদেশী নেতা নেই ষিনি আমার মত 
এতদিকে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কবেছেন বলে দাবি করতে পারেন ।" 


বুটিশকে তাডাঁতে হলে ভারতেব একার শক্তিতে কুলোবে না। 
তিনি এসেছেন বাবে থেকে সাহাধ্য যোগাড করতে । শ্রোতাদের বলা 
হল: পূব এশিয়ায় ত্রিশ লক্ষ ৮ ভাবতীয় আছে, এখন তাদের সমন্ত সম্পদ 
সামবিক প্রয়োজনে বাবহাঁব করতে হবে। আওয়াজ উঠক : 'ষোলআন। 
যুদ্ধের জন্যে ফোলকল! আয়োজন চাই”, ভার লক্ষা হল তিন লক্ষ সৈন্য 
আর তিন কোটি ডলার ।৯ 

স্ভাষচন্দ্র যেখানে যান সেখানেই তার প্রশন্তি হয়, ভর্তিতে গদগদ 
হয়ে লোকে প্রায় তাব পুজো করে এসব দেখেঃঅভিভূত হয়ে শ্রোতাদের মন 
বাখাব জন্যে তিনি এমন সব দাবি ক'বে বপতে লাগলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিতে 
শুক করলেন যে যাঁরা তীব অন্ধ ভক্ত তারাও আপান্ত না ক'বে পারেনি ।১০ 
অবশ্য শ্রোতাদেব কাঁছ থেকে সেই কাবণেই তিনি জোব হাততালি 
পেলেন । যুদ্ধবন্দীদেব শিবিরে ঘুরে ঘুরে তিনি দুহাজার স্বেচ্ছাদৈনিক 
যোগ[ড কপলেন, প্রতোক জাগায় গিয়ে ভাবতীয়দের নিয়ে সভা করলেন, 
জাঁপানীদেব সঙ্গে বসে নিবন্থর সলা-্পনামর্শ চালালেন । আগণ মাসে তিনি 


ণ “গগন টু ডেলহি', ৩১ পৃঃ 

৮ ভীষচন্্র সচবাচির এই সগ।াটি বল্তন, কিক স্পাটি বেশ বাডানা ছিল। ১৯৪২ 
সীল বর্মা থেক লোক পালাবাব পব জাগ অধিত এশিষায ভাবতীযদেব সখ্যা বিশ 
লগ্গও ছিল কিল! পান্দহ 

» স্থানীয় ১ বলার ২ শিলি, ৪ পেনি (আনুমানিক দেড টাক।-- অনুবাদক ) 

১৯ “আন ট,ঠিম এ ৯ঈঈনেসা। , এ মায়ার, ২৪৭-৮ পৃ দষ্টব 


১১৬ ব্যান্বরকেতন্‌ 


রেঙুনে বর্ষার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিলেন। তারপর ব্যাঙ্ক এবং 
সাইগন সফরে গেলেন। বক্তৃতা দিলেন, অসংখা সাক্ষাতপ্রার্থীর প্রশ্নের 
জবাব দিলেন এবং জাপানী সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে ও সরকারী আমলাদের সঙ্গে 
লম্ব। লম্বা! বৈঠক হল; দেই সঙ্গে উপলক্ষ পেলেই একটা৷ ক'রে বেতার- 
বক্তৃতা । শরীরে তীর শ্রাস্তিক্লান্তি নেই, ঘুম নামমাত্র এবং রাঁত গভীর 
হলেও তার কাজ ফুরোয় না। 

কোন্‌ দেশে কী ঘটছে সব তাঁর নখদর্পণে থাকত) এবং জার্মানির 
মত এখানেও দেইসব ঘটনা তিনি তার বেতীর-বক্ততায় স্থবিধাজনকভাঁবে 
ব্যবহার করতেন। ১৯৪৩-এর গ্রীক্মকালে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর ছুতিক্ষ দেখা 
দেওয়ায় তিনি জে। পেয়ে গেলেন । আগন্চ মাসে এক বেতার ব্'তাঁয় তিনি 
জানালেন যে, ভারতের বন্দরে নিবিদ্বে জাহাজ ভিড়তে পারবে-যর্দি এ 
ধরণের কোন প্রতিশ্ততি পাওয়া "যায় তাহলে লীগের পক্ষ থেকে তিনি এক 
লক্ষ টন চাঁল পাঠাতে রাজী আঁছেম। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোন 
রকম সীঁড় মিলল না; ফলে, ভারত সকার ও তখনকার নতুন বড়লাট 
লর্ড ওয়াভেলের ওপর আরও এক হাত নেবাঁব তিনি স্যৌগ পেয়ে গেলেন। 
উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির জয়লাভ, সিসিলি দখল এবং ইতালিতে 
সৈন্যাবতরণ--ভারতবর্ধের সঙ্গে সম্পর্কহীন দুরের ঘটনা ব'লে তিনি এসব 
উড়িয়ে দিলেন | জাপানীর। দ্বারদেশে দীড়াঁনো-ব্য্‌, শুধু এ থেকেই বুঝে নাও 
বুটিশের পরাজয় ধরব । আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে বুটিশের মুখ-বুঁজে-থাঁকার 
সরকারী নীতিতে তিনি অনস্তব চটে যেতেন : তিক্ততার সঙ্গে বলতেন, “এর 
চেয়ে আমাদের যদি ওর! গালমন্দও দিত, তাহলেও ভাল ছিল ।' 

মাস দেড়েকের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র আসল সমন্যাগুলে। ঠিক ধ'রে 
ফেললেন । তিনি বুঝতে পারলেন যে মোক্ষম জায়গ। হল মালয়, বর্মা আর 
শ্যামদেশ। মালয়ে রীতিমত ৮ লক্ষ ভারতীয়ের বাস; বর্মায় লোকসংখ্যা 
তার চেয়ে কম্-_৬ লক্ষ । প্রধানত এই ছু জায়গ। থেকেই তাকে অর্থবল ও 
লোকবল সংগ্রহ করতে হবে। শ্যামেও হাজার পঞ্চান্ন ভারতীয় থাকে) 
আজাদ হিন্দ ফৌজে এখান থেকে যেমন মোটা সরবরাহ মিলকৌ'তেমনি 
বাকি ছুটি দেশের মধ্যে যোৌগাঁযোৌগের একটা সেতুও হবে। স্থভাষচন্দ্র সঙ্গে 
সঙ্গে বর্মায় ও শ্যামে বিশেষ কাজের তার দিয়ে নিজন্ব প্রতিনিধি পাঠালেন । 


এশিয়ায় নতুন কণ্ঠস্বর ১১৭ 


বর্মায় ভারতীয়দের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে সঙ্গতি আনা ও সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ 
কর! দরকার : শ্যামে লীগ সংগঠনের মধোকার অন্তবিরৌধ কঠোর হস্তে দূর 
কর। দরকার | চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় তখনও তীর পক্ষে যাঁওয়। সম্ভব হয়নি ; 
তবে সেখানকার অন্নসংখ্যক ভারতীয়দের ভেতর থেকে টাক পয়ম। ও সৈন্য 
সংগ্রহের জন্যে তিনি জনকয়েক অভিজ্ঞ সাঁমবিক অফিসার পাঁঠালেন। 

এগ ম্পষ্ট হল যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনাভাঁর তাঁকে 
নিজের হাতেই গণিতে হবে : ৮ই আগস্ট তিনি এই সঙ্কল্ল কাজে পবিণত 
করলেন এবং ২৫শে আগস্ট সৈন্যদের কাছে তাব প্রথম “বিশেষ হুকুমনামাণ্য়ি১ ১ 
একথা ঘোষণা করলেন । প্রস্তাবিত ইন্ষল অভিযানে ফৌজের কী ভূমিকা 
হবে এ নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে তাৰ আগেই কথ| হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়াঁব পেনাধাক্ষ কিল্ট-মার্শীল কাউণ্ট তেপাউচি এই অভিযানে আজা। 
হিন্ন ফৌজকে আদো ঘেঘতে দিতে চাননি । তিশি বললেন মাঁলয়ে হেরে 
গিয়ে আজাদ ঠিন্দ ফৌজেপ সৈন্যেব। মন-তাঙা হয়ে আছে; জাপানী 
গৃদ্ধীভিযাঁনেণ কেশ ভাবা মতে পাঁধিবে ন। এবং কষ্টেব লাঘব হবে ব'লে তখন 
তাঁবা দল ত্যাগ ক'নে পুণনে। বন্ধুদের কাছে ফিবে যাবার লোভ কিছুতেই 
সম্ববণ করতে পাববে শা। তাব প্রস্তাব হপ, ভারতবধকে শক্রকবলমুক্ত 
করবার পুরে! ভার জাপানী সৈন্বাবাহিনীন হাতেই ছেড়ে দেওয়। উচিত ; 
স্থভাঁষচন্ত্র শিজে শ্রপু এইটুকু দেখেন যেন ভাবতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে 
শ্ুভেচ্ছ। ও দ5যোগিতা পাঁওয়। যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান অতশটি 
সিঙ্গাপুরেই খোক যাঁক এবং যার! গ্প্তচরবৃন্তি ও প্রচারের কাজ চালাবে 
তারাই শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে চলুক । 

এ বুঁকম চাছ।-ছোলা কথা শুনে বেশ ধাক্গ। লাগল; সহজ ভাষায় 
বলতে গেলে, পঞ্চম বাহিনীর ভমিকা নিতে বল। হচ্ছে_ মোহন সিং ষে 
মোহন সিং তিনিও এ প্রস্তাব মানতে পারেননি । স্ৃভাঁষচন্দ্র চাঁন তাঁর 
বাহিনীকে যথাসম্ভব বাঁড়াতে এবং যথাসম্ভব বেশী লেককে দিয়ে লড়াই 
করাঁতে। ভারতবর্ষে জাঁপানীরা বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেও তাতে 
বড় গল! ক'রে ভারতীয়দের যুদ্ধজয়ের কথা বল! যাবে; তার ফলে, 
তনুহূর্তে ভারতবর্ষ নিজগুণে স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারবে। স্থভাচন্ত্র 


১১ পরিশিষ্ট-২, ১নং দ্রষ্টব্য 


১১৮ ব্যাজ্রকেতন 


ভেতরের ব্যাপার ধরতে পেরে চট ক'রে প্রশ্নটাকে মুখরক্ষার সমশ্য। হিসেবে 
উপস্থিত করলেন। তিনি বললেন, 'জীঁপানীরা নিজেদের আত্মোৎসর্গে 
যদি ভারতের স্বাধীনতা আনে, তাহলে তার চেয়ে গোলামিও ভাল ।”১২ 
ভারতের জাতীয় মম্মানের কথা তুলে জোর দিয়ে বললেন যে, তারতীয়দেরই 


সি, টি... সা সি খ পর রি 
শর্পাপস্িনব সি টন লের্ে ১৪ কাট হু ক ০ 
শম্পা লা তি তজপুর ৯ টি 
্- পাও 


14৫ রে 
ল্$7%ঃ গোঁছাটি চিত ঠুঁজপুর 
রন 









ডি আসা ঘ. ৩ বিকোহিম! 
১. এটি নাগা পাছা / 
১/ 1৪ 






রি খু 
শিলা 


বৰ ॥ ঘটা 
] পচ 
/$ 
পরিধি ০৯৮ 
1টি রা র 
ফোট চাখহট 5 
৯ ০ গে কলস ণু 


ৃ 
উহ প্ 
বিনা 
রা চা না 


কৃমির 


শঙ্গাপসাগর 
4 / 
উ 


রর 


ঙ্ 


১3 
প্রতাবশী (দশ 


হার 
সব চেয়ে বেশী রক্ত ঢালতে ও আত্মত্যাগ করতে হবে এ আসন্ন 
দ্ধাভিযানে আজাদ হিন ফৌজকে একেবারে সম্ুখভাগে স্থান দিতে হবে। 


১২ দাই মেমারিজ অব দি আই, এন, এ, আও ইট স্‌ নেতাজী?, শাই নওয়াঞ্ত থান ২৬৫ পৃঃ 


এশিয়া নতুন কণস্বর ১১৯ 


শেষ পর্যস্ত পরীক্ষামূলকভাবে একটি বেজিষেন্ট ১৩ সঙ্গে নিতে তেরাউচি 
রাজী হলেন। যদি জাপানীদের বিচারে এই রেজিমেন্ট উৎরোয়, তাঁহলে 
বাদবাকি সৈন্যদের যুদ্ধে পাঠানো হবে । 

এই প্রতিশ্কতিতে ভর ক'বে স্থভাঁষচন্ত্র তাঁর পরিকল্পন] 1স্থর 
কবলেন। স্গ্রীম কম্যাঁ্-এর হেডকোধার্টার স্থাপিত হল, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের ১ম ডিভিশনটিকে পুনর্গঠিত কবে শিক্ষার জন্যে উত্তর মাঁলয়ে 
পাঠীনে! হল, এরপব প্রধান কাজ দডাল সৈন্দের মনৌবলের প্রতি 
দুষ্টি দেওযাঁ। সৈম্তবল ও অদ্মবলেব দ্রিক থেকে প্রতিপক্ষের শক্তি বেশী, 
আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ শু এই প্রবলতব শকঞ্চর সম্মুখীন হওযাই 
নয, সেইসঙ্গে শক্রকে নিজেব দণে ভাঙিযে আন , স্থতরাং মব চেয়ে বড় 
কথ! হুল মনোবল, অন্য যেকোন সৈন্যবাঁহিমীব তুলনা আজাদ হিন্দ 
ফৌজেন নিষমশৃঙ্ছল! ও মনে জোব ঢের বেশী হওয| দরকাঁর। তিনি 
বললেন, “'আমীব দু বিশ্বাম_-ভাঁবতসীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজেব আবিভাব 
হবে ভারতেব জনসাধারণের কাছে. এবং ভাঁবতীয সেনাঁবাহিনীব 
কাছে উদাত্ত আহ্বান।" * কিন্ধ আ্বাজাদ হিন্দ ফৌ'জব প্রত্যেকটি লোকের 
মন যদি চাঙ্গা থাকে, তাব নেতৃত্ব ও তীর ব্রত সম্পর্কে যি তাদের 
প্রগাচ আস্থা থাকে-তবে তে।। তা! নয, আজাদ হি ফৌজের মধ্যে 
শঙ্খলাঁব অতাব, কুডেমি আর টিলেমি। দলত্যাগ, চুবি এসব লেগেই 
আছে, কথাবার্তাষ অবিশ্বাস প্রকাঁশ পাষ। স্থৃভাঁষচন্দ্র সাফ জানিয়ে দিলেন 
এখুনি এসব বন্ধ কবা দরকাঁর। যাঁদেব আগ্রহ নেই, যাবা কাপুকষ _- 
মনর কথা পবিষাব জানিষে দিয়ে তারা সরে পড়ক, তাদের ধ'বে 
রাখবার তার এতটুকু ইচ্ছে নেই। ফৌজে বাদবাকি যাঁরা থেকে খাবে 
তাঁদের জন্যে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করবেন নিহতদের পরিবারের জন্ে 
পেন্সনের ব্যবস্থ। হবে, আহতের] সেবাযতবু পাবে এব সাহসী বীবেরা 
পুরস্কৃত হবে। স্থুভাষচন্্র আজাদ হিন্দ ফৌজের বেতন বাড়িয়ে দিলেন, 
রেশন ব্যবস্থার উন্নতি করলেন, নিয়মিততবে তাদের কাঁছে যেতে লাঁগলেন। 
শিক্ষীরত অফিসার আর এন-সি-ও'-দের প্যারেড পরিদর্শন করতে লাগলেন, 
১৩ বৃটিশের এক খ্রিগেডের সমান জাঁপানীদের তিন ব্যাটালিয়নের একটি রেজিমেন্ট 
১৪ কুয়ালালামপুরের বড়ভা, ৫ই সে ঢম্বর, ১৯৪৩ 


১২০ ব্যাহ্রকেতন 


খুঁটিনাটি বিষষ সম্পর্কেও তাঁর খুব আগ্রহ দেখ! গেল। সৈন্যদের খাপযার 
সময একেকদিন হুট ক'রে এমে পডে তিনি তাদের সঙ্গে খেতে বসে 
যেতেন । তাঁর বাডিতে অফিপাবদের ছিল অবারিত দ্বাব। খাঁইযে দাইয়ে আর 
কথাবার্তা ব'লে অফিপাঁবদেব আদব-আপ্যাযন করাব ব্যাপাবে কখনও তিনি 
কার্পণ্য কবতেন না। তাদেব তিনি ব্যাডমি্টন খেলতে ডাঁকতেন--শরীর- 
চচাব জন্যে প্রতিদিন তাব ব্যাডমিণ্টন খেল! চাই, তাঁব। ছিল তাঁন আপন 
জন, সংগ্রামের সাথী । ভাবতেব স্বাধীনত। সগ্রামের হদযের মণিকোঠীয 
তাঁৰ ফোৌজেব স্থান, ওতপ্রোতভ1ঢব তিনি তাক নাজব সঙ্গে বাধতে 
চাইলেন । 

নিজেব মধ্যে তিণি ফুটিঘে তুললেন অপাব অথণ্ড আম্মবিশ্বাসের 
ভাঁব। এই মময আজাদ হির্দ চৌজ পবিদর্শনবত অবস্থা [তাঁন। তীর 
ফটে[তে দেখ| যায দীঘ পাঙ্ষেণে তিনি চলোছন, তীক্ষ দৃষ্টি সম্মুখে 
নিবদ্ধ কধাঁচিং ঘাড ঘুবিযে এট। ওটা খটিযে দেখছেন, তান দু প্রতিজ্ঞ 
মুখেব দূ ভাঙগমা, নিখুতভাবে তাকে পাথে পাষে অন্টসবণ কব.ছ তাঁর 
পাপিষদবুন্দ | উাব বানত্ব্যগ্তক ভঙ্গ" “স্থপ্রীম কমাগডার? ব'লে নিজেকে 
জাঠিব কবা, পবনে তকতাক-ঝকঝাক উদ্দি, পয নিত্যস্্ী ঘিল্ড-বুট- 
গবমেব দেশে য। মোটেই স্থখকর নয-_এ সমস্ত কিছুব একটাই উাদশ্য ছিল 
'আজীদ হিন্দ ফৌণজব আন্রগত্য ও স"্গ্রামস্পহ। ষেন নেতাজ'কে এমনভাবে 
ধ্যানজ্ঞান করণে, যাতে এই ফৌজেব গোডাপত্তনেব দুঃখময স্বৃতি মন থেকে 
মুছে যাঁষ এবং তাব চাকচিক্য দেখে সাব। ভারতেব চোখ ধাধিযে যায । 

সেপ্েম্বব মাসে ১ম ডিভিশনের বাছা বাছা লোক নিযে তোব হল 
স্থভাষ বাহিনী” ১ সুভাষচন্দ্রেব সেব। তকণ অফিসীবদেব মধ্যে একজন ছিলেন 
ক্যাপ্টেন শাহ নওযাঁজ, ১।১৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের তিনি পুবমো লোক । 
কাাপ্টেন শাহ নওযাঁজেব ওপব “ম্থভাঁষ বাহিনী” পরিচালনার ভাব পডল | 
২*শে নভেম্বর এই পবীক্ষামূলক বাহিনী বর্মীয রওন। হল, তাৰ আগে 
পমন্ক চলল তাঁর কঠোব শিক্ষানবিশি। অন্তান্ত রেজিমেণ্টেও ত্রুত লোক 
ভতি হল, নতুন নতুন স্বেচ্ছাসৈনিক এল মাঁলষ, শ্যাম, বর্মী। ও দক্ষিণসটীনের 
নব নিমীযমীণ বেমামরিকদেব শিক্ষাশিবির থেকে । শিক্ষা সংগঠনের দুটো 
দিক ছিল, একদিকে অফিসাঁব ও এন-সি-ও'দের শিক্ষা-শিবির, অন্যদিকে 


এশিয়ায় নতুন কণ্ঠস্বর ১২১ 


কিশোরদের সংস্থা “বালক সেনা? | সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত 'ঝাঁসীর রাণী 
বাহিনী'তে সৈনিক হিসেবে ও নাস" হিসেবে মেয়েদের কাজ করতে হত। 

জাপানীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ও বণকৌশল সংক্রান্ত খবর সংগ্রহের 
যে দায়িত্ব আগে থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর দেওয়া! ছিল, স্থুভীষচন্্ 
সে দায়িত্ব পালন করতে রাজী ছিলেন_তবে তিনি চাইলেন গোট। 
ব্যাপারটা তার নিজের হাতে আনতে । ইতিপূর্বে ভারতীয়দের গুপুচ 
হিসেবে লাগিয়ে কোন কল হযমি । ১৯৭২ সালে বর্ধায় জাপানীদের বিভিন্ন 
ঘাঁটি থেকে যে একশে। তিরিশ জন ভাৰতীদকে ভারতবর্ষে পাঠানে। 
হয়েছিল তারা কেউই ফিরে আঁমেনি : ১৯৪৩ মালেব মার্চ মানে প্যারাস্থটে 
ক'বে যে দলটাকে ভারতবধে ছেডে দেওয়। ছিল, তাঁদেণ কাছ থেকে 
কোনই খবব পাঁওয়। ঘাঁয়নি। শুধু বিড্ুত স'মান্ত অঞ্চলে কাছাকাছি 
জাঘগাঁ থেকে প্রপূচর-দলপতির| তাদের লেকজনদেব নিজেদের আওতার 
মধ্যে রেখে যতটুকু যা খবব আনিয়েছে, ততটুকুই কাজ হয়েছে । চিন্দউইন 
বরাবর ও আবাকানে হিকারি-কিকান দলের ঘাটি থেকে পরিচালিত 
গুপচর বৃত্তির এই বেড়াজাল আবও খজণত ও চোরালো কবা হল। বেশ্ণ 
৪ পনাংএর গোয়েনা। ফুল থেকে এবং মোহন পিং বিশেষ কাঁজে লাগাবার 
জন্যে যে সব দলকে আজাদ হিন্দ কফৌজেণ শন্ত£় কু কলেছিলেন, তাদের 
ভেতর খেকে লোক নিয়ে এট গগুচব বিভাগ গড়ে উঠেছিল। এখন এই 
দলগুলোর ভিকা নতুন কারে শিিষ্ট হল: “বাহাছুব দল" খক্রপক্ষের 
পশ্চাছাগে গিয়ে অন্তর্থাতী কাযকলাপ চালাবে, গোয়েন্দাগিরি করবে এবং 
তাঁবতীয় সৈন্যদের ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা করবে। খিবরসন্ধানী দলে'নও 
এ এক কাঁজ হবে যুদ্ধক্ষেত্র এলাকায় এব" শক্তিবর্ক দল” ভারতীয় মুদ্ধ- 
বন্দীদের একত্র ক'রে কানে মন্ত্র দেবার পর আজাদ হিন্দ ফৌজে চালান 
ক'রে দেবে । 

স্ভাষচন্দ্র গোয়েন্দা তৈরির ঘাঁটি গুলে! মারফত তারতবর্ষের সঙ্গে 
বেতাঁরে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইলেন । স্বভাষচন্দরের সঙ্গে 
স্বামী টোকিও থেকে জুলাই মাসে এসে পেনাঙে যায়; স্ভাষচন্ত্র নিজে 
বেস্কুণের স্কুলগুলো সধত্বে পরিদর্শন করেন । এসব জায়গায় কারিগরি শিক্ষার 
মান দেখে তারা কেউই তেমন খুশী হতে পারেননি ; তবে পেনাঙের বাটু 


১২২ ব্যান্রকেতন 


পাহাটের স্কুলশিক্ষক এস. এন. চোপরার পরিচালিত দলটর মধ্যে স্ৃভাষচন্্ 
সম্ভাঁবন| দেখতে পেলেন । চোপরার অধীনে একটি মাবমেরিন পার্ট গঠনের 
প্রস্তাবে জাঁপাঁনীর। সাঁয় দিল, এই দলে থাঁকবে জার্মানি থেকে স্বামীর 
আনীত চারজন লোঁক এবং যন্ত্রপাতির একাংশ। দলের লোকের! পাঞ্জাব, 
বোম্বাই ও বাঁংলাঁদেশ থেকে বেতারে সংবাদ দেবে আঁর চৌপরা দিল্লীতে 
বে তাদের সঙ্গে নঘযোগ রাখবে । অক্টোবর মাসে স্থভাষচন্ত্র স্বয়ং তাঁদের 
কী করতে হবে না হবে বুঝিয়ে দিলেন। কোন্‌ এলাকায় কোন্‌ কোন্‌ 
লোককে বলা-কওয়া আছে ও কারা কার! মহানুভৃতিশীল তার তালিকা 
তৈরি করে তিনি তাঁদের হাতে দিলেন এবং তারা কী পেশ। ও ছন্মাবেশ 
নেবে সে বিষয়েও উপদেশ দিলেন। তিনি “বললেন, প্রধান লক্ষ্য হবে 
সামরিক ও অর্থনৈতিক গুপু তথ্য যোগাড় ক'বে পাঠানো । পরে সময় বুঝে 
হয়ত তার! রাজনৈতিক কাঁজও কবতে পারে, তবে অভিজ্ঞত! ন। থাকলে সে 
কাজ দহজ হবে না; তাঁছাডা গুপ বিপ্লবী চক্রগ্ুলোর বিশ্বাম উৎপাদন 
কবতে গিয়ে ধর! পড়ে যাঁবার€ ভয় আছে । স্ৃতরাঁং ফবোয়াঁও ব্লক নেতাদেব 
নাঁমেব কোন তালিক। তিনি তাঁদের দিলেন না _বললেন : কারা কারা জেংলব 
বাইবে আছে মব তাঁর জানাও নেই | 

স্বভাষচন্ত্র তার গুপ্তচরদের এই বলে সাবধান ক'রে দিলেন ষে, 
তাঁবা যেন খুব বেশী ঝুঁকি না নেয়। বর্তমানে তাঁরা প্রধানত জাপানীদে 
হয়ে কাজ করছে। তাতে ভারতবর্ষের লাভ একেবারেই পরোক্ষ । বিপদ 
দেখলে তাঁরা যেন ধাপ টি মেরে প'ড়ে থাকে । বললেন, তাৰ যেন ধৈধহার| 
ন|হয়। এমন একট। সময় আমবে যখন তাদের প্রাণ হাতে নিয়েও কাঁজ 
ক'রে যেতে হবে : সেই মময় না আপা! পযন্ত তার! ধেন নিজেদের গ| বীচিয় 
চলে। স্বামীর অধীনে একমাস থেকে তার| বেতারযস্ত্রে হাত পাঁকিয়ে ণিল 
এবং তার দেওয়| সঙ্কেতগুলে৷ আয়ত্ত ক'বে ফেলল। ৮ই ডিসেম্বর গুধচরের 
এই দলটা ডুবোজাহাজে চড়ে দিন চোদ্দ পরে বোম্বাই আর করাচীর 
মাঝামাঝি কাখিয়াবাড় উপকূলে এসে নামল। ভারতবর্ষে ছু মাসেরও কম 
সময়ের মধ্যে তার। বেতার-গ্রাহক যন্ত্র মমেত ধরা প'ড়ে গেল । 


এশিয়ায় নতুন কগম্র ১২৩ 
অস্থায়ী সরকার 


রেস্ুণে যেমন সরকারী ভবনে এখন মযূরকেতন উড়ছে--তেমনি 
দিল্লীর লাল কেল্লার ওপর অচিরে ত্রিবর্ণ পতাঁক। উড়বে ।১ 


১৯৪৩-এর ১ল| আগস্ট জপানীরা যখন বর্মীকে স্বাধীনতা, দিল, তথন 
স্থভাষচন্দ্র ওপরের এ কথাগ্তলে ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । 
সেপ্টেম্বরের শেষে পুনরায় যখন উত্সব অনুষ্ঠিত হল তখন তিনি আবাঁণ 
রেপুণে এলেন। বর্মীয় নির্বাধিত দিল্লীর শেষ মুঘল বাদ্‌শ| বাহাদুর শাহের 
সমাধিস্থল পরিদর্শন ক'রে এই সময়ে তিমি ভারত-বর্মার মধো একট। যিলনেব 
সেতু বেঁধে দিলেন। ১৭ই অক্টোবর ফিলিপাইনের স্বাধীনত! উত্সবে তিনি 
বন্তৃত৷ দিলেন । এবার তাৰ নিজের পালা; যাতে ২১ শে অক্টোবর তারিখে 
স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার উদ্বোধন কণা যায়, তার জন্তে তিনি 
তোড়জোড শুক ক'রে দিলেন । 

জুন মাঁমেই এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তোজোর সম্মতি পাওদ। 
গিয়েছিল; কিন্তু তা সত্বেও তাকে শিঙ্গীপুরে হিকাি-কিকী নেব সঙ্গে বধিন 
ধারে এ নিয়ে টানাহেচড। করতে হণ , এত কাণ্ড করবার পব তবে তিনি 
স্থানীয় জাপানীদের কাছ থেকে খুটিনাটি ব্যাপার গুলোতে অ্টমোদম 
পেলেন। ইয়ামামৌতোর সঙ্গে এর আগেই তার ভাব খাশিকট। চটে 
গিয়েছিল। তার ওপর আবার সুভাষচন্দ্র টোকিওর কর্তাব্যক্তিদধের যখন 
নিজের খুটি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন, তখন দুজনের সম্পর্ক আরও 
খারাপ হল। তবে গোলমালট। তখনকার মত ধামাচাপ! দেঁওয়। থাকল । 
ইত্যবরে স্থভাষচন্দ্র ঘোষণাপত্রের একটি খপড| তৈরী করলেন এব" 
মন্ত্রিঘতা গঠন করলেন। গোড়ায় ছিল যাহোক একটা খাড়া করবার 
ব্যাপার : একদিকে পুরনে। কুখ্যাত মন্ত্রিঘভার কাউকে যি মান্ত্ত্ব নিতে 
রাজীও থাকে- মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে তিনি জাপানীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক 
করতে চাননি; অন্যদিকে, নিজের নিজের কাজ ছেড়ে চলে আমতে রাজী 
আছে, এমন উপযুক্ত বুদ্ধিমান লোকেরও খুব অভাব ছিল। সুভাষচন্দ্র 
১৫ সংবাদপত্রে বিবৃতি (অন ঢু ডেপহি' ৫২ পৃঃ) 


১২৪ ব্যান্রকেতন 


গোডাঁয় মোটে চারজন মন্ত্রী নিয়োগ কবলেন এবং নিজেকে 'বাষ্টপতি, 
প্রধান মন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র বিভাগেন মন্ত্রী” আখ্য| দিলেন। এ ছাড়! 
থাকবে আটজন সামবিক প্রতিনিধি ৭ বিভিন্ন আঞ্চলিক লীগ কমিটিব পক্ষ 
“থকে আটজন বেলামবিক উপদেষ্টা |১ 

২০শে অক্টোবব ভোর ভবাব আগেই কিভাবে ঘোষণাপত্র লেখ। 
১যছিল, প্রচাব মন্ত্রী শ্রদুক্ত আধার তাব বর্ণন। দিয়েছেন ।** স্ুভীষচন্্র 
একগোছ| সাঁধা কাগজ শিঘে পেন্সিল দিঘে ঘষ ঘষ ক'রে লিখে চললেন । 
এক মহরত ফিপে ভাকানে। শঘ, কোন বকম কাটাকাটি নয়) একেকটি 
”ষ্| শেষ হয আব টাইপিছ্ব কাছ্ছে চলে যাঘ১ টাইপ হবান পণ 
একটি শন্দ, একটি কম|বও মঙচঙ হম ন|। এমনি দ্রুত গতিতে" আবিষ্ 
হযে ঘাড ওজে তিনি ঘোঁধণাপএর সম্পর্কে ভাব বিবৃতি লিখলেন । যখন 
লেখ। শেষ হপ তখন গ্রাম মকাণ ছটা : বাত ছুপুব থেকে ছুপ্ধবিহীন 
ককিণ পেযালাঘ তিনি টমুক দিষে চলেছেন । কফি ছিল বাত জেগে 
কাজ কণার চি: বারে খাওযঘ।রণ পর তাব কফি খাও্যাব বহব দেখে 
পরিচাবকেব| বালে দিতে পারত বাহ কটা পথন্ত তিশি কাজ কণবেন | 

ঘাযারেব লেখাষ সথভাষচজোণ ব্যক্তিগত জীবনে আবও অনেক 
খবব পাঞ্য! যাগ, তিনি খুব বেশী ণকম পিগাবেট খেতেন, উত্তেজনাব 
কে।ন কাবণ রা একটাব পর একট।| পিগাবেট ধবাতেন এবং গ্রতোকটা! 
মিগ।াণেট একেবাবে শেষ পযন্ত খেতেন । তাব ডাক্তাপ এ নিষে অন্টযোগ 
কখতেশ ' গিগাবেট, পান-স্পাপি, বাডখিণ্টন-_মবই মাত্রাতিবিক্ত হচ্ছে, 
চা খেতে তিনি সব সমাযই পাঁজী। কিন্তু অতিথি-আপ্যাযমেব ব্যাপারে 
মুক্তন্ত হলেও নিজে তিনি খুব সাদাপিধে নৈষ্ঠিক জীবন যাপন কবতেন। 
তাৰ নিজেব ঝোঁলাব মধো থাকত জপেব মালা, ছোট একখান গীতা” এবং 
পডবাব জন্যে আবেকপ্রস্থ চশমা । সিঙ্গাপুরে থাকার সময তিনি প্রায়ই 
পাঁমকৃষ্ণ মিশনের মহাঁবাঁজদেব সঙ্গে বসে তন্বীলোচিন। করতেন নয়তো। শেষ 
বাত্রে উঠে গাড়িতে ক'বে মিশনে চলে যেতেন ; “সেখানে সিক্কের গেকয়াবাস 
পরে কদ্ধদ্বাব উপাঁসনাকক্ষে বসে হাতে মালা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধণ্টী ধ্যানস্থ 
১৬ পবিশিই্ট ২ (১) এব 


চা 


১৭ "আন টু হিম এ উইষটনেন" এন. এ. মাষীৰ, ১৬৩ পৃঃ 


এশিয়ায় নতুন কণস্বর ১২৫ 


থাকতেন ।,১* তাঁর স্বভাব ছিল নিখুত, বাবহার ছিল যথোঁচিত, কাজ 
হাতে নিলে স্থচারুভাবে শেষ করতেন । দৈনন্দিন কাজে তিনি এমন মগ্ন 
হয়ে যেতেন যে, অনেক সময় খাওয়ার কথাও তার মনে থাকত না। 
স্থভাষচন্ত্র জন্তজানোয়ার ভাঁলবাঁসতেন; একট্র সময় পেলেই তিনি তার 
পোষা জাঁনোয়ারদের দেখাশুনো করতেন । পরের দিকে রেছগুণে তীব 
একপাল বাঁদর, ছাগল, খরগোশ, হাস, রাঁজহাস আব একটা টাট, ঘোড়া 
ছিল; তার একমাত্র চক্ষুশূল ছিল বেড়াল। ঘরৌয়াঙাবে তাকে দেখে মনে 
হয় শান্ত :হিমেবী মানুষ; রোজ কলার দাম নিয়ে চাকরকে এবং গাডির 
গতিবেগ নিয়ে ড্রাইভারকে তিনি উত্ত্যক্ত করেন, আবার দীনদরিদ্র অতিথিও 
খাতে কোন রকম সক্ষোচ বোধ না কবে দেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি। 
সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলে ২১শে অরোবিবের উতসব-অনুগ।ন 
হল। গোঁডাঁয় স্বভাঁষচন্ত্র 'জবব গোঁছের একটা বক্তৃতা দিলেন । তাত 
বললেন “অস্থায়ী সরকাঁৰ গঠনের পেছনে ভারতের অসাঁমরিক জনসাধারণের 
সমর্থন তো আছেই, এমন কি বুটেনের অধীন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীব ও বেশ 
বড একটা অংশের সমর্থন আছে । ভাঁরতবধেব ীমান্ধ অতিঞম করতে 
পাবলে এবং ভাঁবতেব মাটিতে জাতীয় পাতাক! স্বাপন করতে পাকলে 
সত্যিকাব বিপ্রব শুরু হয়ে যাবে, যাঁর ফলে ভাবতে শেষ পধন্ত বুটিশ রাজত্বের 
অবপাঁন ঘটবে”_এ বিষয়ে ভাব কোন সন্দেহ ছিল না। জাপাশীদেণ 
প্রতি কৃতজ্ঞতাঁবশত তিনি দশটি জঙ্গী বিমানেব দাম দিতে চাইলেন । 
ইয়ামামেতোর উপস্থিতিতে বৈকালিক অধিবেশনে ঘোষণীপত্র১১ পড়! 
হল। খুব রংচঙে জমকালো দৃশ্ত : সাঁব| হলঘর জুড়ে নাঁন। রঙের নিশা, বড 
বড় হরুফে লেখা শ্লোগান, জাতীয় পতাকা স্ভীষচন্ত্র নিজে এব" ও? 
মন্ত্রিসভার সাশ্তের! জমকলে! ইউনিফর্ম পরে হাঁজির-মঞ্চের ওপর সাদি 
সাবি মাইক্রোফোন 3 যেন বহিবিশ্বের দুরর্ধ ক্ষমতার মূক প্রতীক : আজাদ 
হিন্দ ফৌজের গাঁট-অব-অনার : প্রাচ্যের কুটনীতিক ও রাঁজনৈতিক 
নেতাদের স্বাগত-ন্তাষণ। এর আগে কাঁরে। চোঁথে পড়েনি কিন্ত চারিদিক 
দেখেশুনে এখন তাদের কেমন যেন মনে হতে লাগল এর মধ্যে. সত্যি আছে, 
১৮ আন টু হিম এ উইটনেন', এস, এ আয়ার, ২৬৯ পৃঃ 
১৯ অন টু ডেলহি', ১৩১ পৃঃ। পরিশিষ্ট ২ (২) দর্টব্য 


১২৬ ব্যাদ্রকেতন 


যথার্থই অনেক কিছু হাতে এসেছে । সেই সঙ্গে রীতিমতভাবে আবেগ 
জাগিয়ে তৌল! হল। এই সরকার কাঁরো হাঁতধরা নয়--দশ দশটি বিমান 
উপহার দেওয়া, বাংলাদেশের জন্ে চাল পাঠাতে চাঁওয়া, এসব ঘটনা থেকেই 
তা বোঝা যাঁবে। প্রথম মহীযুদ্ধের পর আনাঁতোলিয়ায় কামাল পাশার 
গঠন-করা অস্থায়ী সরকারের মতই এই সরকার । আপাতত এই সরকারের 
কাঁজের পরিধি হবে সঙ্কীর্ণ, সামরিক ব্যাপারই প্রাধান্য পাঁবে--তবে সময় 
এলে এই সরকার “নিজ দেশে কার্ধরত যে কৌন সরকারের মতই স্বাভাবিক 
তাঁবে কাঁজকর্ম চালাবে। এরপব চাঁরিদিকের দেই আবেগে-ফেটে-পড়া 
অবস্থার মধ্যে স্থৃভীষচন্ত্র গ্রাঁয় রুদ্ধকা্ শপথ গ্রহণ করালেন : 


ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, ভাঁরতবর্ষকে 
ও আমার দেশের আটত্রিশ কোটি মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার 
জন্যে আমি, স্ভীষচন্ত্র বস্থ, আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার 
পবিত্র যুদ্ধে রত থাকব । 

আমি চিরদিন ভারতের সেবক হয়ে থাকব, এবং আঁটত্রিশ কোটি 
ভারতীয় ভাইবোনদের মঙ্গলসাধন হবে আমার জীবনের সর্বোচ্চ ব্রত। 

স্বাধীনতাঁলীভের পনেও, আমি ভাঁরতের স্বাধীনতা সুরক্ষিত 
করাঁর জন্যে আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে সর্বদা গ্রস্ত 
থাকব ।১৯ 


মন্ত্রিসভার স্দস্তেবাও একে একে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একভাঁবে শপথ 
নিলেন। দলবদ্ধতাবে জাতীয় সঙ্গীত গাঁওয়া হল। রবীন্দ্রনাথের এই 
গাঁনটি জার্ধীনিতেও গাঁওয়। হত; এখানে মে গানটি হিন্দীতে অন্বাদ ক'রে 
নেওয়া হয়েছিল এক" স্থভাষচন্ত্রের নির্দেশে একজন তকণ ভারতীয় সৈনিক 
তাঁতে সুর দিয়েছিল। গান আবন্ত হতেই যে যেখানে ছিল সঙ্গে সঙ্গে উঠে 
দাঁডাল। স্থৃভাঁষচন্দ্র, ইয়ামামৌতো৷ আর মন্ত্রীর দল আটেন্শনের ভঙ্গিতে 
দীড়ালেন : তারপর মুহুমূণ্থ হ্ষধ্বনি, শ্লোগান আর হাঁততাঁলি। ফ্কন হল, 
স্বাধীনতার দিন যেন এমে গেছে। প্রতিনিধিরা বিমুগ্ধনেত্রে চারিদিকে 
১৯ “অন টু চেলহি', ১৩১ পৃঃ | পবিশিষ্ট ২ (২) দ্ট্ৰা 


এশিয়ায় নতুন কঠম্বর ১১৭ 


তাঁকিযে তাঁকিয়ে দেখছে, নিজের প্রিষর্জমদের কাছে পৌছে দেবার জন্তে 
এই মুহূর্তের খানিকটা স্থৃতি-স্ধাঁরম তাঁরা হৃদয়পাতরে ভ'রে নিতে চাইছে । 

২৩শে অক্টোবর মধ্যবাত্রে অস্থাধী সরকার বৃটেন ও যুক্তবাষ্টরের 
বাঞ্চে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুক্তরাষ্ট্রকে এর মধ্যে টাঁনার ব্যাপারে 
মন্ত্রিসভীয কাঁরে! কাঁরে। আপত্তি ছিল। স্তভীষচন্ত্র তাতে চটে উঠলেন_ 
তাঁব নিবন্ধশ ক্ষমতা সম্পর্কে তখন কিংবা! তাঁব পবে কখনই কোন প্রশ্ন 
ওঠেনি; মন্ত্রীদের ওপব “কান ভার ছিল না এবং তাঁদের কাঁজ ছিল শুধু 
পরামর্শ দেওয়া । সপ্তাহ কযেক পবে জাপান, বর্মা ক্রোশিযা, জার্মানি, 
ফিলিপাইন, নাঁনকি', মাধুকুও। অবশিষ্ট ফ্যাঁশি্ট- ইতালি, শ্যাম 
এর! সবাই এই সবকাঁরকে স্বীকার করে নিল, কিন্তু ভিশি- ফ্রান্স থেকে 
স্বীকৃতি না৷ আপাষ স্থৃতীষচন্্র ক্ষুপ্ন হলেন । 

স্বীকৃতি দেওয়া এক এবং বৈধতা মেনে নেওযা আর এক। 
সবকাঁবের একমাত্র রাজাপাঁট হল লীগ এবং একমাত্র প্রজাবুন্দ হল লীগের 
সদশ্তেরা , তাও আবাঁব বিদেশে স্থায়ী বসবাসকারী হিসেবে তাঁদের কোন 
আন্গত্যের ব্যাপাব থাকলে তার বিপক্ষাচরণ করা ষাঁবে না । যতক্ষণ 
ভাঁবতবর্ষের কোঁন একটি অংশে প্রবেশ কবা না যাচ্ছে, ততক্ষণ অস্থাষী 
সবকার হল ভবিষ্যতের সরকার । এ অবস্থায় আইন গ্রণযন করা যাবে না 
নিজের ভূখণ্ড ব'লে কিছু নেই, বিদেশী হিসেবে বিশেষ স্থবিধাঁর অধিকারী 
ই ওযা যাঁবে না, কাউকে নাঁগরিক অধিকার কি“ব| শরণীর্থীকে আশ্রয দেওয়া 
সম্ভব হবে না। এ সেও স্বভীষচন্দ্র এই দবকাঁবের পক্ষ থেকে কয়েকটা 
নির্দিষ্ট দাবি জানালেন : 


অস্থাধী সবকার প্রত্যেক ভাবতীযের আষ্টগত্যের অধিকারী 
ব'লে এতঘ্বারা স্বীয় দাঁবি জানাচ্ছে । এই ঘরকাব প্রত্যেক নাগরিককে 
দর্ম।চরণের স্বাধীনতা এবং সেইসঙ্গে সমানাধিকার ও সমান সৃযোঁগ 
দেবে ব'লে প্রতিশ্তি দিচ্ছে |?" 


খুবই মীহসেব কথা ও স্পর্থাযুক্ত দাবি, অকুতোভয এই মানষটি এত সাহস ও 
২* 'অন + ডেল্হি' ১৩১ পৃ পারিশেষ্ট ১(২) উষ্টয 


১২৮ ব্যাত্বকেতন, 


এত বড় স্পর্ধ! খুব কমই দেখিয়েছেন কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানতেন তাঁর 
ক্ষমত। কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আঁছে। জাপানীরা লীগকে দিয়েছিল ভারতীয় 
সম্প্রণায়ের ওপর খবরদাঁরি করবাঁর ভাঁর। ফলে তাঁর পক্ষে নানাভাবে 
চাঁপ দেওয়। সম্ভব হয়েছিল_-যেমন, দিঙ্গীপুরে রেশনকার্ড বিলি করার 
ব্যাপারে । এর বাইরে, জাপানী শিরাপত্ত। পুলিশকেও লীগ খবর দিয়ে 
কাঁছে ল!গাতে পারত ; লীগের কথা তার৷ শুনত এই কারণে যে, লীগ যদি 
তাঁর দাপট বজায় বাঁখতে পারে তাহলে তাতে জাপানীদেরই পোয়া-বারো। 
লীগের জায়গ। নিল অস্থ।য়ী সবকার--অবশ্য অবস্থ। সেই একই থেকে গেল। 
রাসবিচাঁরী বস্থ যেমন লীগ সদশাদের চালিয়ে মিয়ে বেড়াতেন, ঠিক তেমনি 
ভাঁবেই নেতাঁজী তাপ প্রজাবুন্দের ওপর কর্তৃত্ব করতে লাগলেন--তাঁদের 
আগগত্যের জোরেও নয় কি'ব। তার শিজেন সার্নভৌম অধিকারবলেও 
নয়, আসলে জাপানের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে । 

এব অল্প কিছুদিন পরে মালয়ে অস্থায়া সরকার ও তার নেতা 
শ্থভাব্চদ্দরের গ্রুতি 'আন্তগত্ান্থচক শপথ" চাল হয়েছিল , তাঁতে আইনত 
অথব। কত অবস্থার কোন হেরফের হয়নি | স্ভাঁষচন্ত্র জার্মাশিতে থাকার 
সময়েও শপথ গ্রহণের ব্যাপাঝটাকে প্রচাবের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে 
চেয়েছিলেন এবং এখন ত। খবই কাজের বালে তিশি মনে করলেন। মালয়ের 
ভাবতীয় সম্প্রধায়কে বলা হল : 


আমাদের মরকাবের প্রতি আনুগত্যের শপথ একমাত্র লীগের 
মদশ্টেরই গ্রহণ করতে পারবে; ভারতীঘ্দের মধ যাঁরা লীগের 
সন্ত নয়) তাদের প্রকৃত ভারতীয় ব'লে গণ্য কর। যেতে পারে না। 


শাথ। লীতগর সভাপতির কাছ থেকে ছোট নীল কার্ড নিয়ে তার মামনে 
বস ছাপানো শপথবাক্র নিচে সই করতে হত £ 


আমি.....» আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভ্য, এতদ্বারা ঈশ্বর নামে 
গতিজ্ঞ। করছি এবং এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি কার 
মমোবাকো অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত 


এশিয়ায় নতুন কঠন্বর ১২৯ 


থাকব এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার 
'জন্যে যে কোঁন ত্যাগ স্বীকার করতে সর্বদ] গ্রস্তত থাকব । 


লীগের মোদ্দা যে কাঠামো তাঁ পরিবর্তন করা মন্ত্রিসভার দিক 
থেকে দরকার হয়নি। বিভাগীয় কর্তাদেব বল! হয় এখন মন্ত্রী, বিভাগীয় 
এই কর্তৃমগ্ডলী ও সামরিক কর্তৃপক্ষ মারফত স্ভাষচন্দ্র কাঁজ চালাতে 
লাঁগলেন। মন্ত্রিঘভা হাঁতে পেয়ে তাঁর বল আরও বেড়ে গেল এবং আরও 
ভালভাবে তাকে খেলানে! গেল। লীগের চেয়ে এই মন্ত্রিসভা ভাঁবতীয় 
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অনেক বেশী উদাব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করল এবং তাঁতে 
নৈতিক ফল আরওভাল হল। স্থৃভীষচন্ত্র এই ভেবে উৎফুল্ল হলেন ধে, তিনি 
কিছু করতে পারুম ন। পারুন তার আপন পাঁক। হল। তিনি পদবী পেয়েছেন, 
পদও পেয়েছেন, ত! সে ষতই ভিত্তিহীন হোক | তিনি হলেন “রাষ্টেৰ মাথা, 
( হেড অব ধি সেট) এবং শ্রীযুক্ত কে, পি,কে মেনন “বলি, তাঁর মাথার 
অবস্থাটা (স্টেট অব দি হেড) কেমন? ব'লে চিংকাঁর কবলেও সাধাৰণ 
ভাঁরতীয়দেব কাছে ওট। ছিল মনে ধরবাঁর মত, তাতে তারা অনেক বেশী 
ভরসা পেল, বুটিশ চলে গিয়ে পযন্ত তেমন কোন ভরস। তাঁর! পাচ্ছিল ন| | 

গোঁডাব যুগে খা ছিল তার চেয়ে এখন লীগ বেশী স্ুঘংগঠিত। 
এপ্রিল মাসে ইত্ডিয়ান মেডিকেল সাভিস-এর অফিসার লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল 
চ্যাটাজীকে দিয়ে রাঁসবিহাঁরী বস্থ লীগের সদর-দপ্তর ঢেলে সাজা বাঁর ব্যবস্থা 
করেছিলেন। চ্যাটাজীর কাঁজ স্থভাষচন্দ্রের খুব পছন্দ হয়েছিল এবং তার 
সংগঠনেব ওপর ভিত্তি ক'রে অস্থায়ী সরকারের রূপ দেওয়া হল। একটি 
সামগ্রিক মহাকরণ এবং অর্থ, প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা, স্বাস্থ্য, টেনিৎ সৈন্য-সংগ্রহ, 
পুনর্গঠন, শিক্ষা ও মহিলা-সংক্রাস্ত বিষয় নিয়ে আটটি বিভাগ থাকল। 
আস্তে আস্তে এই সমস্ত দপ্তরের জন্যে মন্ত্রী নিয়োগ করা হল। স্থভাষমন্ত্র 
দেখলেন লীগের ভেতর কঠোর শৃঙ্খলা আন! দরকার : যুদ্ধ শেষ ন! হওয়! পযন্ত 
তীর হুকুমে সমস্ত রকম নির্বাচন বন্ধ ক'রে দেওয়া হল এবং তিনি ফতোয়। 
দিলেন যে, যাঁর! মনেপ্রাণে সহযোগিতা করতে অপারগ হবে অথবা বিরোঁধা- 
প্রচার করবে তাঁদের লীগ থেকে বহিষ্কৃত কর। হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি 
লীগের মধ্যে পাহারাদাঁরির ব্যবস্থা মেনে নিলেন এবং তাকে জোরদান 


টে 


১৩০ ব্যান্রকেতন 


করলেন; অপরাধীদের শান্তিবিধানের ভার তিনি নিজের হাতে নিলেন, 
বহুক্ষেত্রে তিশি স্বয়ং তদন্ত পরিচালন! করলেন। 

বরাবরের মত এখনও সব চেয়ে বড় সমশ্য। দাঁড়াল টাকার । 
সুভাঁবচন্্ দুর্দিক দিয়ে সমাধানের রাস্ত। খুঁজলেন। তিনি বুঝেছিলেন 
জাপানীদের কাছ থেকে অর্থসাহাধ্য না নিলে তীর চলবে ন। এবং তিনি 
প্রায়ই বলতেন ভাঁরতের জন্তে যেখান থেকেই সাহায্য আস্থক নিতে হবে; 
কিন্তু তিনি জানতেন তাঁর দলের মধ্যে এই মনোভাবটি খুব প্রবল--যেন 
জাপানীদের কাছ থেকে টাক! নেবার মানে এনা হয় যে, তাঁরা য|। বলবে 
তাঁই করতে হবে। জাপানীদের কাছ থেকে কিছুটা সাহাধ্য তীর ন্যাাতই 
প্রাপ্য। আজাদ হিন্দ ফৌজে যাঁরা আছে কিছ্ব। নেই, যুদ্ধবন্দী হিসেবে 
তাঁদের মকলের বায়ভাঁর জাপানীদেরই বহন করতে হবে ; কাঁজেই এতে 
কোন বাঁডতি খরচ হচ্ছে না। অবশ্য স্বভাষচন্ত্র চেষ্টা করবেন আজাদ হিন্দ 
ফৌজের জন্য বেসামরিকদের ভেতর থেকে সৈন্যসংগ্রহ ও তাঁদের শিক্ষাদান 
সহ লীগের যাবতীয় কাঁধকলাপের ব্যয়ভার বহন করতে । ১৯৪৩-এর 
অক্টোবর নাগাঁদ দেখা গেল এই বাঁবা মাসিক খরচের পবিমাণ দাঁড়িয়েছে 
গ্রায় দশ লক্ষ স্থানীয় ডলার (আন্তমানিক ১৫ লক্ষ টাকা); চাঁটাঁজী দেখলেন 
নতুন নতুন সৈন্য সংগ্রহ ও শিক্ষাদীনের পরিকল্পনীগুলে৷ চালু হলে খরচের 
পরিমাণ পাঁচগুণ বেড়ে যাবে । অথচ টাকার আমদানি সে হারে বাড়েনি; 
১৯৪৩-এর জুলাই পযন্ত মেট চাঁদ উঠেছে বিশ লক্ষ ডলানেরও কম। 

কাজেই সব বক্তৃতাঁতেই স্বভাষচন্ত্রকে টাকার কথা বলতে হয়। 
গোড়ার পিকে ধনীদবিদ্র নিবিশেষে সকলে মুক্তহস্তে টাদা দিয়েছে; কিন্ত 
ক্রমে সে উৎসাহে ভাটী পড়ল এবং স্ভাষচন্দ্রও আবেদন ছেড়ে শ।সাঁনির রাস্ত| 
ধরলেন । ১৭ই অক্টোবর তিনি বললেন, 'আমি আরও ছুতিন প্তাহ অপেক্ষা 
ক'রে দেখব। তারপর ভারতবধের নাঁম নিয়ে যা করতে হয় তাই করব, 
২৫ অক্টোবর মালয়ের ব্যবসায়ীদের সন্বোধন ক'রে তিনি কড়াঁভাবে বললেন : 


আইনত দেখতে গেলে যে দেশ যুদ্ধে লিপ্ত সে দেশেকথ্যক্তিগত 
সম্পত্তি বলে কিছু থাঁকে না।--"আপনারা যদি ভেবে থাঁকেন 
আপনাঁদের ধনসম্পত্তি আপনাদের নিজেদের, তাহলে ভুল 


এশিয়ায় নতুন কণস্বর ১৩১ 


ভেবেছেন ।'''ধনপ্রাণ এখন আর আপনাদের ময়; ভারতবর্ষ-_ 
একমাত্র তাঁরতবর্ধই তাঁর মালিক 1... 

যে ভাবেই হোক আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে...আমরা 
এখন যুধ্যমান স্বাঁধীন মান্ষ'..এই সহজ সত্যটি উপলদ্ধি করতে পাবলে 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার] বুঝবেন আপনাদের নিজের বলতে এখন 
আর কিছুই নেই; গ্রীণ নয়, সম্পত্তি নয়, কিছুই এখন আপনাদের নয়। 

যদি আপনারা এই সহজ সাঁদা কথাটা বুঝতে না চাঁন তাহলে 
আপনাদের সামনে সাফ একটি রাস্তা খোল|-.....মে পথ ইংবেজের] 
শিয়েছে। এক সময়ে তার। এখানে রাজত্ব করেছে, কিন্তু আজ 
তাদের এখাঁনে থাঁকাঁর একটিমাত্র জাঁধগ1; সে জায়গ] হল জেলখান]। 
আপনারা যদ্দি চাঁন জেলখাঁনীয় যেতে পারেন, ইংরেজদের পাঁশেই 
আপনাদের স্থান হবে। কিন্তু মনে পাখবেন, যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতবর্ষ 
যখন স্বাধীন হবে, তখন সেই স্বাধীন ভাবতে আপনাদের ঠাই হবে না। 


স্ভাঁষচন্দ্রের কামে এসেছিল মালয়ের ধনী ভারতীয়েরা নাকি এই 
ব'লে গাইপগতই করছে যে, তিনি তাদের 'ওপধ জুলুম করছেন এবং তার। অন্য 
[দশের নীগরিক হয়ে ও অন্যান্য উপায়ে টাকা “দ্বার হাত থেকে বীচতে 
5|ইছে। তিনি বললেন, তাঁর আগে তার। আঁর একবার ভেবে দেখুক : 


ভারতবর্ষ যাঁতে শঞ্কবলঘুক্ত হয় আমাকে মেই চে করতে 
হবে; যে ভাবেযত কষ্ট করেই হোক ভারতবধকে আমি স্বীন 
করব।...যদি আপনারা তার দায় এড়াতে চান, সোজা সুভি বলুন যে, 
আমরা স্বাধীনতা চাই না; আমি আগেই বলেছি, সেক্ষেত্রে 
আপনাদের আলাঁদ! রাস্তা বেছে নিতে হবে।" 

যতক্ষণ আপনার! নিজেদের ভারতীয় ব'লে জাহির করছেন এবং 
যতক্ষণ তাঁরতীয় হিসেবে চাইছেন পূর্ব এশিয়ার টাকায় থাব| বাঁড়াতে 
ও ঢাকা করতে, ততক্ষণ স্বাধীন ভারতীয় হিমেবে আপনাদের দাঁয়- 
দায়িত পাঁলন ন। ক'রে উপায় নেই। ভাববেন ন। ক্তব্য পালনের 
ব্যাপারটা আপনাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নিঙর করবে ।'"' ॥ 


১৩২ ব্যাত্রকেতন 


আপনাদের ধনসম্পর্তির একচ্ছত্র মালিক আজাদ হিন্দ অস্থায়ী 
সরকার; আঁমি সেই মরকারের প্রতিভ ।--আমি আগেই বলেছি 
যে ভাবে যত কষ্ট ক'রেই হোঁক ভারতের স্বাধীনত1 আমাদের অর্জন 
করতে হবে এবং 'যুদ্ধের জন্যে সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার নীতি মম্তব 
হলে স্বেচ্ছামূলকভাবে, দরকাঁর হলে বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে 
হবে।" যদি আপনীরা। স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে রাঁজী না হন, তাহলে 
ভাববেন মা আমর। সেজন্যে আপনাদের গোলাম হয়ে থাঁকব |". 
আমাদের লক্ষ্য সাধনে সহায় হতে যাঁর অস্বীকার করবে, তার। 
প্রত্যেকে" "আমাদের শক্ত । 


কিন্ত ওতে স্ববিধে হচ্ছিল ন। : স্থভাঁষচন্দ্রে চাহিদা অনেক বেশী; তিনি 
দেখলেন ভাবতীয়দের,. বিষয়সম্পত্তির ওপর রীতিম্তভাবে কর ধাঁষ কর| 
নরকাঁর। চ্যাটাজীকে বলা হল একটা কৌশল বার করতে £ তাবই ফলে 
“তহবিল তত্বাবধাঁয়ক বোর্ড তৈরী কবে ১৯৪৪-এব শুরুতে ভারতীয়দের 
বল৷ হল কাব কত সম্পত্তি আছে বোঁঙকে জানাতে । সম্পত্তির পরিমাণের 
ওপর শতকর! দশ থেকে পঁচিশ তাঁগ কর বসল এবং ক্রমশ জোবরের সঙ্গে 
আদায় করা হতে লাগল || 

স্ভীষচন্তর আরও একটি বিষয়ে চ্যাটাজীকে মাথ। ঘামাঁতে 
বললেন ; দখলীরৃত ভারতীয় এলাকায় শাসন-পরিচালন। কি ভাবে হবে। 
স্থভাঁষচন্্র বললেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটিতে পা দেবার পর 
সমগ্র ভারতবর্ষ মুক্ত করতে কমপক্ষে বাঁরোমান-_এবং হয়ত তার বেশিও__ 
লাগতে পাঁবে।২১ একজন প্রাক্তন ভারতীয় ম্যাঁজিষ্টেটের তত্বাবধানে 
সিঙ্গাপুরে তিনি “পুনর্গঠন কলেজ? খুললেন, বেসাঁমরিক শামন-পরিচাঁলন| ও 
বিলিফের কাজে লোকজনকে তালিম দেওয়া তার কাঁজ হল। পত্বন হবাঁর 
প্রথম সপ্তাহেই মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকটি বৈঠক বসল, তাঁতে এইরকমের 
আরও নানা সমশ্য। নিয়ে আলোৌচন। হল। স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার মূলোচ্ছেদ-_যাঁর নাম দেওয়া হল 'জাতীয় এক্য'_আঁীদ হিন্দ 
ফৌজেব মৈন্যদের পদক ও পেন্সন, দখল-কব| এলাকায় চালু করবার জন্ে 


২১ ১৯৪৩-এব ২বা অক্টোবরেৰ বেতীৰ বঞ্জতী 


এশিয়ায় নতুন কস্বর ১৩৩ 


অস্থায়ী সরকারের ব্যাক্কনৌটের নকৃস1--এসব প্রশ্ন খুঁটিয়ে বিচার করার 
জন্যে সাঁব-কমিটি তৈরি কর! হল। পদক ও নোটের নক্সা তৎক্ষণাৎ 
ঠিক হয়ে গেল এবং নভেম্বর মামে টোকিওতে অর্ডার পাঠানো হল। জাতীয় 
এক্যের ব্যাপারটা অতটা জরুরী ছিল না এবং মে বিষয়ে রিপোর্ট পেশ কর! 
হল অনেক পরে। ক্রমশ সিদ্ধান্ত হল ভারতের যোগাঁযোগের ভাঁষ। হবে 
হিন্দস্থানী,২২ “জয়হিন্দ' হবে সাধারণ সম্ভাষণ, কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ নিশার হবে 


সি 


জাতীয় পতাকা এবং রবীন্দ্রনাথের গান হবে জাতীয় সঙ্গীত । ০৯/ ৫1 ৮- 


আবার তোজো সকাশে 


বৃহত্বর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে স্থভাঁষচন্ত্র ২৫শে 
অক্টোবর বিমান পথে সিঙ্গাপুর থেকে টোকিও যাত্রী করলেন। ১ল। 
নভেম্বর তোজৌর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন। স্থভাঁষচন্ত্র বুঝতে পারছিলেন 
হিকারি-কিকানকে নিয়ে ফ্যাসাদ্দে পড়তে হতে পারে ; যে সব ব্যাপারে 
তিনি এখুনি অগ্রপর হতে চান, সে মব ব্যাপারে টোকিওর কর্তাদের 
দিয়ে তিনি পাঁকাপাকিভাবে সিদ্ধান্ত করিয়ে নিতে চাইলেন । তোঁজোর সঙ্গে 
সমানে সমানভাবে তীর কথা হল। (€তরাঁউচির মনোভাব সম্পর্কে স্থভাঁষচন্্র 
অভিযোগ করলেন এবং বললেন ১৯৪৪-এর অভিযাঁনে যেন আজাদ হিন্দ 
ফৌজের গোট। ১ম ডিভিশনকে পাঠান হয়। তিনি চাইলেন মালয়ে আরও 
ছুটি ডিভিশন গড়তে, ভারতীয় গোয়েন্দা শিক্ষাকেন্দ্র গুলোকে তীবে আনতে 
এবং হিকারি-কিকাঁনের অধীনে ভারতীয়দের গোপন কাধকলাপ বন্ধ করতে। 
তিনি তাঁর নিজের প্রধান কর্মস্থল রেশুণে সরিয়ে নিয়ে যাঁবাঁর ইচ্ছ। গ্রকাঁশ 
করলেন এবং বললেন জাঁপ-অধিকৃত একমাত্র ভারতীয় এলাকা আন্দামান 
আর নিকোবর দ্বীপপুপ্ত-_তীর হাতে তুলে দেওয়। হোক। জাপবাহিনী 
ভাঁরতের মাটিতে যেমন যেমন অগ্রসর হবে, সেইমত তাঁদের অধিকৃত এলাকা 
তার কর্তৃত্বে আসবে-_-এ বিষয়েও তিনি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চাইলেন। 
২২ এঈভীষচন্দ্রের বরাবরকার মত ছিল হিন্দী ও উদ্ভুর পার্থকাট। কুত্রিম। তিনি রোমান নিগি 
« গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন কেননা তা ভাঁরবর্ষে সংহতি আসবে এবং পৃথিবীর অন্ঠান্য 

দেশের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ হবে 


১৩৪ ব্যাস্ুকেতন 


ব্যাঙ্কনোট ছাঁশীনো এবং ভারতীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরনো 
অমীমাংসিত প্রশ্ন _এ সব নিয়েও আঁলোঁচনা হল । | 

এর মধ্যে মাত্র ছু তিনটি বিষয়ে তোজো নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন। তিনি কথা৷ দিলেন আন্দামানের হস্তান্তর সম্পর্কে অচিরে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া! হবে এবং অধিকৃত এলাকাঁগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরে ভাবা হবে । 
ব্যাঙ্কনোট ছাপানোর ব্যাপারে তার আপত্তি নেই এবং পাঁকাঁপাঁকিভাঁবে 
জানিয়ে দিলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ শুক হওয়ার পরেরকার ভারতীয় 
দের পরিত্যক্ত ধনসম্প্তি অস্থায়ী সরকারের পরিচাঁলনাঁধীন হবে । বাদ বাঁকি 
ব্যাপাবগুলোতে তিনি সাহাঁষ্য করবেন ব'লে স্থুভীষচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন 7 
তবে এসব বিষয়ে তার সেশাপতিমগ্ডলী ও সমর-দধ্ধরের সঙ্গে স্থভাষচন্দ্রকে 
বিস্তারিতভাবে আলোচন1 করতে হবে। 

৫ই ও ৬ই নভেম্বর পরিষদ ভবনে সম্মেলন অন্নঠিত হল। স্থভীষচন্দ্রের 
স্বান দর্শকের আসনে । সহ-মমৃদ্ধি অঞ্চলে ভাঁরতবর্কে শরিক করতে 
পারেনি বলেই তার প্রতিনিধি হওয়ার পূর্ণ অধিকার মেলেনি। ত। 
সত্বেও তৌজে| ও প্রতিনিধিরা বলবার পর স্তভাষচন্দ্র যে বক্তৃত। দিলেন 
তাঁতে ব্যক্তিগতভাবে তিনি সকলের প্রশংসাভাঁজন হলেন । বক্তৃতায় তিনি 
বললেন, সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চল গঠনেব তীত্পধ সারা বিশ্ব জুড়ে। এই ধবণের 
আঞ্চলিক সংগঠন থেকেই কালক্রমে বিশ্বব্যবস্থা গডে উঠবে। বৃটেন ও 
ুক্তরাষ্টের বিরুদ্ধে জীপানের যে যুদ্ধ, তাঁর সঙ্গে বিশ্ব-্বার্থও জড়িত : 


ভারতবর্ষ থেকে যদি ইঙ্ঈ-মাঁকিন সীম্রাজাবাঁদকে উচ্ছেদ কর নাযায়, 
তাহলে পদানত মুসলিম জাতিগুলির পক্ষে বৃটিশের নাগপাশ ছিন্ন ক'রে 
হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার কর! শুধু দুঃসাধ্য নয়, হয়ত অসম্ভবও বটে । 


ভাঁরতবর্ষসহ সকলেরই ভাঁগা জাপানীদের যুদ্ধজয়ের ওপর নিঙর করছে £ 
যদি আমাদের মিত্রপক্ষ পরাস্ত হয়, তাহলে আগামী একশো 


বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর স্বাধীন হবার কোন আশ| থাকৰে 
না... ভাঁরতের সামনে একটিই পথ...বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


এশিয়ায় নতুন কণস্বর ১৩৫ 


আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাওয়া । ষদি-বা অন্য দেশের পক্ষে 
ইংলত্ের মঙ্গে আপোষ করবার কথ! ভাব! সম্ভব হয়, ভারতীয় 
জনসাধারণ তে। মে কথ! মনেও স্থান দিতে পাঁরে না। বৃটেনের সঙ্গে 
আপোষ করার মানেই হল দাসত্বের মঙ্গে রফা করা; আমর! পণ 
করেছি আর আমর! দাসত্বের সঙ্গে আপোঁষ করব না। 


স্থতরাং ভারতের এই দৃঢ়ত। সম্পর্কে জীপাঁনকে ভরসা দেওয়া যায়। সংগ্রাম 
হবে তীব্র । মূল্যও দিতে হবে অনেক, সম্মেলনে আর যেসব দেশ এসেছে 
তাদের চেয়ে ভারতকে হয়ত ঢের বেশী যূল্যই ধিতে হবে; তার্দের কাছে 
প্রশ্ন হল স্বাধীনত| রক্ষা' করার, ভারতের কাছে প্রশ্ন স্বাধীনত। অর্জনের | 
ভারতের ভাঁগ্য পরিবর্তনে ও জাপানের অপরাঁজেয়তাঁয় অবশ্যই তাঁর পুরোপুরি 
আস্থা আছে। মরি আর বাঁচি, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেই হল এবং পূর্ব-এশিয়। 
থেকে ইন্গ-মাঁকিন সাম্রাজাবাঁদের আপদ চিরতরে বিদায় হলেই হল। 

সঙ্গে সঙ্গে তোজোর কাছ থেকে. ঘোঁষণ। এল, জাপান যে সাহায্য 
করতে ব্যগ্র তার প্রমাণ হিসেবে অচিবে অস্থায়ী সরকারের হাতে আন্দামান 
আর নিকোবব দ্বীপপুপ্কের ভার অর্পণ করা হবে। আন্দামান-নিকোবর ছিল 
জাপানের গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি ; যুদ্ধ চলাকালে এই এলাকার শাপন পরহস্তে 
ছেড়ে দেবার কোন অভিপ্রায় জাপানের ছিল না; তাছাড়। আন্তর্জাতিক 
আইনের ধিক থেকেও বাধা ছিল।২৩ এসব ব্যাপার পরে বোঝা গেল। 
প্রকৃতপক্ষে স্থভাঁষচন্দ্র ঠকেমনি ; বরং তিনি নববিধান স্ৃচিত করার জন্যে 
এই রডীন ফাঁনুসটিকে কাজে লাগালেন; তার রাজ্যের ণাঁমকরণ করলেন 
যথাক্রমে শহীদ” ও স্বরাজ? দ্বীপ । 

আনুষ্ঠানিকভাবে এই দ্বীপ ছুটিতে সফর করবার জন্যে এবং হস্তান্তর 
ন। হওয়া পর্যন্ত সেখানে একজন ভারতীয় চীফ কমিশনার নিয়োগের জন্যে 
নৌ কতৃপক্ষের কাছ থেকে অতিকষ্টে তিনি অন্মতি যোগাঁড় করলেন। 
নৌদপ্তর এর বেশী বেতে রাজী নয়। 

সৈন্তবাহিনীর বড় কর্তা স্থগিয়ামাকে ধ'রে তিনি রাঁজী করালেন যে, 
১৯৪৪-এর অভিযানে জাপানী সেনাপত্যের অধীনে মিত্র বাহিনী হিসেবে 
২৩ “ইন্টার গ্ভাশনাল ল', ওপেন হাঁইমার, ২য় খণ্ড, ৩১১ পুঃ 


১৩৬ ব্যাত্রকেতন 


আজাদ হিন্দ ফৌজকে মঙ্গে নেওয়া! হবে। স্থৃতরাং তার ভূমিকা ও কর্তব্য 
স্থির করবে বর্মার দেনাধ্যক্ষ। ২য় ডিভিশন গঠনের জন্যে সৈন্যভতি, 
ওয় ডিভিশনের পরিকল্পন। নেওয়া এবং জাপানে নিয়ে গিয়ে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়।--এসব ব্যাপারে স্কুগিয়ামার সম্মতি 
পাঁওয়। গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজে যার৷ প্রাক্তন যুদ্ধবন্দী, তাদের ব্যয়- 
ভার বহন করবে জাপানীরা এবং বেসামরিকদের ভেতর থেকে যার 
সৈন্যদলে এসেছে তাদের খরচ জোটাবেন স্থভাঁষচন্দ্র। অস্ত্বশস্ত্বের দিক 
থেকে কিছু ভাববার নেই ; বৃটিশের ষে পরিমাঁণ অস্ত তাদের হাঁতে এসেছে 
তাঁতে হেসে খেলে এখন অনেকদিন চলবে । 

এবার সিঙ্গাপুরে ফেরবাঁর পাল।। টোকিও থেকে স্থৃতাষচন্ত্ 
রওনা হলেন ১৯৪৩-এর ১৮ই নমতেম্বর। আপাঁর পথে পড়ল নানকিং, 
শাংহাই, ম্যামিলা আর সাইগন। সফর তো নয়, এ যেন স্ততাষচন্ত্রের 
দ্িগ্বিজয়ে বার হওয়া : টোৌকিওতে দ্বিতীয় আর কোন বিদেশী রাষ্টনেতা 
ছিল ন। রাজনৈতিক খ্যাঁতিতে কিংব৷ ব্যক্তিত্বের জোরে যে স্ত্ভাষচন্দ্রের ধারে 
কাছে দাঁড়াতে পারে। নিমন্ত্রণ কর্তাদের কাছ থেকে তিনি সমাদরও পেলেন 
প্রচুর। জাপানী জনসভায় তাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে ডাক হল) 
আকাডেমি, ক্যাডেট কলেজ, অস্ত্র কাঁরখানা_-এ সমস্ত তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
দেখানো হল; জাপান ও অন্যান্য দেশের নেতারা তার গুণগান করল, জাপ 
সমাঁটের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রের একজন বড় নেতার 
ভাব নিয়েই তিনি প্রাচ্যের অন্ান্ত রাজধানীতে গেলেন। শাংহাই থেকে 
এক বেতার বক্তৃতাঁ় তিনি চিয়াং কাঁই-শেকের কাঁছে এই মর্মে আবোন 
জানালেন যে, জাপানের সঙ্গে চীন এমন একটা সম্মানজনক চুক্তি করুক যাতে 
চীন 'থেকে বিদেশী সৈন্য অপমারিত হয়। স্ুৃভাঁষচন্দ্র বললেন, 'লড়াই শেষ 
ন! হওয়! পর্যন্ত চুক্তির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, এমন কোন মানে নেই।? 
জাপানের কাছ থেকে সহায় সাহাষ্য নিয়ে চীন এখুনি তাঁর জাতীয় 
পুনর্গঠনের কাজে হাঁত লাঁগাঁতে পারে। স্ভীষচন্ত্র পরে বলেছিলেন নানকিং 
গিয়ে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, কোঁধহয় মেই 
কারণেই তিনি ভেবেছিলেন আলোচনার ভেতর দিয়ে আপোষ হওয়! সম্ভব। 

ম্যানিলায় তীকে রাষ্ত্রীয় সম্বর্ধনা দেওয়! হয়। তাঁরপর ২৪শে 


এশিয়ায় নতুন কহম্বর ১৩৪ 


নভেম্বর তিনি সাঁইগনে তেরাঁউচির সর্দরর ঘণঁটিতে গেলেন। সিদ্ধান্ত হল 
১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে ১ম ডিভিশন ও তীর নিজস্ব বেসামরিক হেডকোয়র্টার 
বর্মীয় স্থানান্তরিত হবে। মাঁইগনের ভারতীয় সম্প্রদায় মিলিত হয়ে তাকে 
অভ্যর্থনা জানাল। তিনি তাঁর অর্থভাগারে তাদের বরাদ্দ টা ধার্ধ 
করলেন এক কোটি বিশ লক্ষ পিয়ান্তার ; মোড়লের! গাইগু ই করায় তিনি 
মালয়ে যে ভাবে গল! চড়িয়ে বলেছিলেন সেই ভাঁবেই বললেন : "যুদ্ধে যর্দি 
প্রীণটি যায়, তাহলে সর্বস্ব দিয়েও সে প্রাণ আর ফিরে পাবে না। আমি এখন 
তোমাদের হর্তাকর্তা, ইচ্ছে করলেই তোমাদের যুদ্ধে পাঠাতে পারি।, 


বর্মীয় 

২৫শে নভেম্বর স্থভাষচন্ত্র সিঙ্গাপুরে ফিরলেন । ফিরেই তিনি 
গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলে! কাজে পরিণত করতে লেগে গেলেন। অস্থায়ী সরকার 
মরে গেলেও তাতে সিঙ্গাপুরে লীগের সদর দণ্ধরের কোন নড়চড় হবে না; 
কাজ হবে মিঙ্গীপুরে লীগের বাহিনীর "পিছন দিক" দেখা । হৃতাষচন্ত্রের 
প্ল্যান হল, শ্রেফ মন্ত্রিপভাকে রেঙুণে তুলে নিয়ে গিয়ে বর্মার লীগ হেডকোয়াটারে 
বসিয়ে দেওয়া; বর্মায় লীগের কাজ দেখাশুনে| করার জন্যে যাহোক একটা 
ছোট খাঁটে। কমিটি ঠেকিয়ে দেওয়া। ন্ুগ্রীমকম্যাণ্এর সদর ঘাটি 
সরানোর কাজটা ঠিক অমন চট ক'রে হবাঁর নয়; তখনও মালয় থেকে 
রেজিষেণ্ট যেতে শু করেছে মোটে একটি, স্থতরাৎ তেমন তাড়া ছিল না। 

১৯৪৩ - এর ডিসেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২য় ডিভিশন গঠিত 
হল) বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্র থেকে এমন হুহু ক'রে রংরুট আসতে আর্ত 
করল ষে, ৩য় ডিভিশন গড়বাঁর পরিকল্পনাও অচিরে নেওয়া যায়। কিন্ত 
আসলে শিক্ষাকেন্্রগুলোতেই ছিল গলদ। অনভ্যন্ত দৈহিক কষ্ট ও কঠোর 
শৃঙ্খলা সহা করতে না পেরে এবং সম্ভবত শারীরিক সাম্যের অভাবে 
নভেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে রংরটের দল রীতিমত বেঁকে বসেছিল। তাছাড়া 
সাধারণভাবে সৈন্যদ্ল থেকে পালানোর হারও খুব বেশী হওয়ায় ভবিষ্যতের 
প্যান নেওয়। দুষ্কর হয়ে উঠল; সেই মঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের 
উদ্দেশে গ্রচারিত একটি হুকুমনামায় এই ঝুলে হুশিয়ার করতে হল যে, 
“অন্যান্য বাহিনীর মত আজাদ হিন্দ ফৌজেও দল ত্যাগ ও ঘেট পাকানো 


১৩৮ ব্যাপ্রকেতন 


মৃত্যুদণ্ডনীয় অপরাধ ।' স্থভাঁষচন্ত্র তীর মন্ত্রিপভার সঙ্গে বসে এব্যাপারে 
পরামর্শ করলেন এবং একতাঁর ভাব এনে সকলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা 
জাগাঁবার জন্যে প্রচার অভিযাঁন চীলাঁলেন। ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি নাগাদ 
অবস্থার খানিকট| উন্নতি হল; তবে সে অবস্থাও বেশীদিন টিকল না । 

চ্যাটার্জী যে তত্বাবধায়ক বোর্ড গঠন করেছিলেন, স্থৃভীষচন্ত্ 
টোকিও থেকে ফিরে অন্মৌদন করবার পর তার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে 
গিয়েছিল। ডিমেম্বরে স্থভাঁষচন্দ্র জাঁভ! আর শ্ুমীত্রায় পাঁচদিনের সফরে 
গেলে এ ছুটি দ্বীপে বোর্ড কাজ আরন্ত ক'রে দিল। স্থৃভাষচন্দ্রকে এ 
অন্ন সময়ের মধ্যে ভারতীয়দের বহু জনসভায় গিয়ে বক্তৃতা দিতে হল এবং 
বহু ধনী ভাঁরতীয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তিনি দেখা করলেন; নগদ ও 
প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে তিনি প্রায় পনেরো লক্ষ গিল্ডাঁব চাঁদা তুললেন। 
সরকারী প্রত্যাশার চেয়ে টাকার এই অঙ্ক ঢের কম হলেও এটাকে লীগের 
শক্তিরই পরিচয় ব'লে মনে করা হল। 

নিজেদের দখল চিত করাঁর জন্যে স্তৃতাঁষচন্দ্রকে একবার 
আন্দামীনে যেতে হবে এবং ১৯৪৪-এর জান্চয়ারীতে রেছুণে ফেরাঁর পথে 
তিনি শ্যাঁমে সরকারী সফরে যাবেন। কিন্তু দিঙ্গাপুর ত্যাগ করার আগে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফ থেকে তাঁকে অন্থরোধ জানানে| হল--তিনি 
যেন মোঁহন মিং-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং তীকে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
কাজে লাঁগাবাঁর কথা ভেবে দেখেন। সুভাষচন্দ্র তাঁদের এই অনুরোধ 
ঠেলতে পারলেন না। মোহন সিং মাস কয়েক ধ'রে অস্থুস্থ ছিলেন এবং 
যখন স্ৃতীষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখ। হল তখনও তাঁর শরীর থুব ছুর্বল। তা 
সত্বেও তিনি কী ছিলেন এবং আবার কী হতে পারেন তাকে দেখে তা 
অনায়াসে ধরা গেল। ১৯৪২ সালে তীর মনোগত উদ্দেশ্য কী ছিল, তিনি 
কী করেছিলেন সমস্তই স্ভাঁষচন্ত্রকে বললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, 
স্থভীষচন্দ্রের কাছ থেকে কোন রকম সীঁড়া তো৷ পাওয়া গেলই না-_আঁজাঁদ 
হিন্দ আন্দোলনে মৌহন দিং-এর যে কোন রকম দান আছে, তেমন কোন 
বৌধও তাঁর কথাবার্তায় গ্তকাঁশ পেল না; স্বৃতাষচন্্র বলতে চাইষ্টান মোহন 
সিং চালে তুল করেছিলেন এবং মাথা ঠিক রাখতে পারেননি । মোহন সিং 
বললেন ষোগ্য পদ পেলে তিনি স্ৃতীষচন্দ্রের অধীনে সানন্দে কাজ করবেন 


এশিয়ায় নতুন কস্বর ১৩৯ 


এবং লীগ সংগঠনে তীর একটি কাঁজ সম্বন্ধে কথাঁও হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
কিছু ঠিকঠাক না ক'রেই স্থৃভাঁচন্্র চলে গেলেন। অস্থবিধে ছিল ১৯৪২ 
সালের ঘটনাবলী তিনি মার্জনার চোখে দেখেছেন, এ রকম কোঁন ভাব 
দেখানো তার দিক থেকে উচিত হবে না। তাছাড়া, মোহন সিং নিজের 
মতে চলেন ; তীকে ঠিক জোহকুমের দলে ফেল| যাঁবে না, আবার তার হাতে 
ক্ষমত| দেওয়াও বিপা। স্ৃভাষচন্ত্র তাঁকে স্মাত্রায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
পাঠিয়ে দিলেন, তার কিছুট। সুখস্থবিধার বাবস্থ। করলেন 7 তবে এ পযস্তই__ 
তার সঙ্গে তিনি আর কোন সম্বন্ধ রাখলেন ন|। 

২৯শে ডিসেম্বর আন্দামান দ্বীপের পো ব্রেয়ারে জাপানী নৌসেনা- 
ধ্যক্ষ সুভাষচন্ত্রকে স্বাগত জানালেন। প্রাক্তন বুটিশ চীফ কমিশনারের 
কুৃঠিতে তীকে রাখা হল; পৌরপ্রধানের কাছ থেকে তিনি পোর্টব্রেয়ারের 
স্বাধীনতা স্বহন্তে গ্রহণ করলেন, দ্বীপের বক্ষাবাবস্থা পরিদর্শন করলেন 
এবং যেখানে এক সময়ে ভারতের বিপ্রবীর| সাজা খেটেছেন স্থভাষচন্্র 
সেই প্রসিদ্ধ জেলখান। দেখতে গেলেন। ভারতায় চীফ কমিশনার নিয়োগের 
প্রস্তাবে নৌসেনাধ্যক্ষের আপত্তি নেই? কিছ্ু স্থভাষচন্ত্রকে তিনি জানালেন, 
যুদ্ধ চলাকালে সামরিক কারণেই পুরো ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়। সম্ভব নয়; তবে 
চীফ কমিশনার যদি সাহাষ্য করতে বাঁজী থাকেন, তাহলে বেমামপিক শামন 
পরিচালনার কোন কোন বিভাগ ভারতীয়দের হাঁতে ছেড়ে দেওয়া যাঁয়। 

ইত্তিয়ান মেডিকেল সাভিস-এর একজন প্রবাণ অফিসার ছিলেন 
লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল লৌকনাথন ; দিন কয়েক পরে স্থভাষচন্্র ব্যাঞ্ককে গিয়ে 
তাকে জানালেন যে, পোটব্রেয়রের চীফ কমিশনার তাঁকে কর! হবে । 
২২শে ফেব্রুয়ারী তিনি কর্মভাঁর গ্রহণ করলেন । বর্মায় ফিরে গিয়ে কর্তব্যকর্মে 
জড়িয়ে পড়বার আগে শ্যামদেশের মরকারের রাঁজ-অতিথি হয়ে আরও এক 
সপ্তাহ তার মহাঁসমারোহে কাটল। শ্যামদেশে তখন সবাই ভাবছিল স্থৃভা বচন্ত্ 
আর অল্পদিনের মধ্যেই নিঃসন্দেহে বিজয়ীর বেশে ভাঁরতে পৌছুবেন ; 
তাঁকে তার। মাথায় ক'রে রাখল--তীকে ঘিরে আদরধত্ব, সাজপজ্জা, আনন্দ- 
উৎসবের ধুম প'ড়ে গেল। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের মর্গে আমোদ-আহলাদে 
রাজার হালে কাটাঁনে। মেই দিনগুলে! তাঁর জীবনে আর কখনই ফিরে এল ন|। 


৬ 
গবোচ্চ গেনাধিনায়ক 


শুধা, তৃষ্ণা, কেশ, পথশ্রম আর মুত - আজ এ ছাড়া তোমাদের শাৰ আমার কিছুই দেবাব নেই, 
তবে যদি জীবনে ও মবণে আমীকে তোমা অন্ুসবণ কবে! ** আমি তোমাদের শাধীনতা ও 
জযেব লক্ষো পৌছে দেব।”১ 


বর্মায় জাপানীদের অভিযান শুক কবার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ১৯৪৪-এর 
জানুয়ারী হল। ১৯৪৩-এর এপ্রিলের পর উত্তর বর্মীয় জাঁপ বাহিনীর 
সেনাপতি হন জেনারেল মুতাগুচি। যে এলাঁক! তার কাছে ছুভেছ্য বলে 
মনে হয়েছিল যেখানে উইনগেটের প্রথম চিন্দিট অভিযান সফল হতে দেখে 
তীর দৃঢ় ধারণ! হল এবার ইন্ফল আক্রমণ করা উচিত। তার পীড়াপীভিতে 
১৯৪৩-এর শেষার্ধে আক্রমণের ছক তৈরী হল। ১৯৪৩ সালে চিন্মউইন 
নদী বরাবর ছিল জাঁপানীদের ঘাঁটি, সীমান্তবর্তী পৰতশ্রেণীতে তাঁর চেয়েও 
মজবুত বক্ষাঁব্যুহ গড়ে তোলা এবং ১৯৪৪ সাঁলে বুটিশের বর্মা-আঁক্রমণ রদ 
কর।-_এই ছিল জাপ অভিযাঁনের ছুটি লক্ষ্য । তার জন্যে প্রথমে আরাকানে 
বৃটিশের প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তুলতে হবে, তাঁহলে তাদের যাবতীয় রিজার্ভ 
সৈন্য চট্টগ্রাম আর পূর্ববঙ্গের প্রবেশপথ রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। 
তখন এপ্রিলে ধীরে স্স্তে ইম্ষল আর কোহিমা দখল কর! যাবে, শক্রপক্ষের 
সৈন্যসংখ্যা বুদ্ধি পাবার ভয় থাকবে না। মে মাসে বর্ষা শুরু হয়ে 
গেলে তথন আর লড়াই কর! চলবে নাঁ। এটা! তার৷ ভাবেনি , বুটিশ 
্রহ্মপুত্রের পুবদিকে নতুন ক'রে রক্ষাব্যুহ তৈরি করতে পারে, যাঁতে বর্ষা 
১ ১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই সিঙ্গীপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ সমাবেশে বন্ততা 


সর্বোচ্চ সেনাঁধিনায়ক ১৪১ 


শেষ হলে সারা আঁপাম আর পূর্ববঙ্গে জাঁপানীর| অবাধে চলে আসতে পাঁরে। 
১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে এই সংযুক্ত পরিকল্পন। টোকিওতে অশ্নুমোদিত হল 
এবং ফেব্রুয়ারী মাঁসে এ বিষয়ে নির্দেশপত্র মুতাগুচির হাতে এসে গেল। 
এই যুদ্ধাভিযানে আজাদ হি" ফৌজ ছুভাঁবে সাহাধ্য করবে : প্রত্যেক 
জাপ ডিভিশনের মক্গে যেমন গুপ্তচর ও প্রচারকের একটি ক'রে দল থাঁকবে, 
তেমশি স্বভাঁষ-রেজিষেণ্টের ভূমিকা হবে স্বতন্তব। জাপানীদের সঙ্গে 
আলোচনা ক'রে এই ভূমিকা ঠিক করবার ভীঁর স্থভাঁষচন্দ্রের ওপর ছেড়ে 
দেওয়| হল, কিন্কু স্থভাঁষচন্ত্র বর্মায় এমে পৌছুবার অনেক আগেই বিশেষ 
বিশেষ দল তৈরী ক'রে তাঁদের তালিম দেবাঁর ব্বস্থ। হয়েছিল। মালয় 
থেকে যখন নতুন নতুন লোক আসতে লাগল তখনই আবাঁকানের দলটিতে 
আড়াই শে| লোঁক ভতি হয়ে গেছে । ইম্ফল আক্রমণের জন্যে এই রকম 
আরও তিনটি ইউমিট তৈরি হল; বাহাদুর, সংবাদ-সংগ্রহ আর সৈন্য 
তগ্রহ--এই তিন দলের লোকজন গ্রত্যেকট। ইউনিটের মধ্যে থাঁকল। 
১৯৪৩ পালের ডিসেম্বরে তালিম নেবার জন্যে এদের স্ব স্ব জাপানী বাহিনীতে 
যৌগ দিতে পাঠানে। হল। 
স্থভাষচন্ত্র তার সদর-দপ্তর আর মন্ত্রিসভার প্রধানদের নিয়ে 
১৯৪৪-এর ৭ই জাগরয়ারী রেঙুণে এসে পৌছুলেন | সরকারী সংগঠন সাজিয়ে 
গুছিয়ে বসতে তাঁর প্রায় পুরে। জান্য়ারী মাঁস লেগে গেল। ইত্াবসরে জাঁপ 
প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে ব'সে স্ভাঁষচন্ত্র আসন্ন ভারত 
আক্রমণ নিয়ে আলোচন] চালাতে লাগলেন, কেনন। ইতিমধ্যেই রওনা হবার 
জন্যে স্থভাষ-রেজিমেণ্টে তখন সাজো-সাঁজো৷ রব পড়েছে । 
কাওয়াবে প্রস্তাব করলেন, বিশেষ বিশেষ গ্রপগুলোকে যেভাবে 
ছড়িয়ে দেওয়! হয়েছে সেইভাবে রেজিমেন্টকে ও ছোঁট ছোট দলে ভাঁগ কারে 
অভিযানে অংশগ্রহণকারী জাপানী বাহিনী গুলোর মঙ্গে জুড়ে দেওয়| হোক। 
স্থভাষচন্দ্র কিন্তু মাছোডবান্দ।। কাওয়াবে বোধ হয় জানেন ন। এই 
রেজিমে্টকে দিয়ে গোটি। আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধক্ষমত। যাঁচাই কর! হবে। 
তাই, স্বভাষচন্ত্র বললেন, এই রেজিমেন্টের তন্্ অস্তিত্ব চাই; ব্যাটালিয়নের 
চেয়ে ছোট ইউনিট হলে ওভাবে পরখ করা সম্ভব নয়। স্থৃভাঁষচন্দ্র সত্যিই 
একান্তভাবে চান ষেন ভারত অভিযানে আঁজাদ হিন্দ ফৌজ আগাঁগোড়। 


১৪২ ব্যা্রকেতন 


আক্রমণের পুরোভাগে থাকে : যেন ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈনিকেরই প্রথম রক্তবিন্দু পড়ে ।”২ | 

স্থভাঁষ রেজিমেন্টের তিনটি ব্যাটালিয়ানের জন্যে কমাগার-ইন-চীফ 
তাঁর কমীদের এমন সব কাঁজ বাঁছতে বললেন যেসব কাঁজের ভার তাদের 
ওপর নিবিক্বে ছেড়ে দেওয়া যায়। তবে যেহেতু এখনও যাঁচাই হয়নি 
সেইহেতু এ অবস্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে আক্রমণের পুরোভাঁগে রাখার 
কথাই উঠতে পারে না। স্ৃভাষচন্দ্রের নিজের মমকে চোখ ঠারা উচিত 
নয়। আক্রমণ অভিযানে তাঁর সৈম্যবল হবে তিন হাঁজার ; বর্ষায় জাঁপানীদের 
সৈম্যসংখ্যা ছু লক্ষ ত্রিশ হাজার; কাঁজেই তার হেস্তনেস্ত করাঁর কোন ক্ষমতা 
নেই। হতে পাবে, রেজিমেণ্টকে ভাগ ভাগ ক'রে সারা জাপ বাহিনীর মধ্যে 
কাঁওয়াবে হয়ত এই ভেবে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন যে, তার ফলে ইউনিট 
হিসেবে কম নয় বরং বেশী কাঁজই তাঁর করতে পারবে। কিন্তু স্ভাষচন্ত্ 
তখন স্বপ্ন দেখছেন প্রথমে একটি, তাঁবপব পুরে। ছুটি ডিভিশন যুদ্ধে নামবে, 
এবং নতুন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আরও পাঁচটি ডিভিশন তিনি গডে 
তুলবেন) আর সেইমত তিনি তালে তালে লীগকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। 
ইম্ষলে, কোহিমায়, এমন কি ব্র্গপুত্রের তীরেও তার জাতীয় পতাঁক। উঠেছে, 
ভারতের জনসাধারণ তাঁকে স্বাগত জানাতে ছু হাত বাঁভিয়ে দিয়েছে-_ 
সুভাষচন্দ্র মনে মনে দেখতে পাচ্ছেন। স্ুভাষ-রেজিমেণ্ট হবে তাঁর 
অগ্রবাহিনী। ২৪শে জানুয়ারী ছুটি কাঁজ দিয়ে বেজিমেণ্টকে যাঁচাই 
করবার প্রস্তাবে স্থৃভাঁষচন্দ্র সম্মতি দিলেন : একদিকে কাঁলাদান উপত্যকা য় 
বৃটিশ পশ্চিম-আফ্রিকাঁন ডিভিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বাহিনীর অঙ্গী$ত হবে 
প্রথম ব্যাটালিয়ন, অন্যদিকে চিন পাহাঁড এলাক।র পথ পাহাবা দিচ্ছে যে 
জাপানী বাহিনী তাঁদের বদলী হিসেবে ক|জ করবে বাঁকি ছুটি ব্যাটালিয়ন । 

টাকা তোলা আর সৈন্যসংগ্রহের কাঁজ জোরসে চালানো), 
বেসামরিক শিবির ও শিক্ষীকেন্দ্র পরিদর্শন, প্রচীর-অভিযাঁন নতুন ক'রে শুক 
কর। ঃ ইত্যাকাঁর নাঁনা ব্যাপারে তখন স্ুভাষচন্দ্রের দি দেওয়। দরকার | 
কিন্তু তা সত্বেও একেকদিন তিনি উদগ়াস্ত ম্ভাষ-রেজিমেন্ট য়ে মত্ত) 
কখনও তাঁদের কুচকাওয়াজ দেখছেন, কখনও দেখছেন তাদের মহড়া; 
২ 'মাই মেমীবিজ অব দি আই, এন, এ আযাণ্ড ইটস্‌ নেতাঁজী', শাহ নওযাঁজ ৭৫ পৃঃ 
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কখনও অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছেন; এমন ক'রে আগে কখনই তিনি 
ফৌজের মধ্যে নিজের মন্ত্রজীল বিস্তার করতে চাননি । সৈনিকের! তার 
মঙ্গীসাথী; তাদের দিয়েই তিনি ভারতের মানমর্ধাদী বাড়াবেন। যুদ্ধে 
তাদের সাফল্যের ওপর মব কিছু নিরর করছে; তার আত্মবিশ্বীম যেন 
পুরোপুরি তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাঁরা যেন তাঁর প্রাণশক্তির স্পর্শ পাঁয়। 
ওর ফেব্রুয়ারী তিনি তাদের এই ব'লে বিদায় দিলেন : 


রক্তের ডাক এসেছে । ওগো জাগো! এক মুহূর্ত দেরি নয় 
আর। অস্ত্র হাতে নাও। তোমার সামনে আমাদের পথপ্রদর্শকদের 
গড়। বাস্ত।। সেই পথ দিয়েই আমর খাব। শক্রপক্ষের মারি ভেদ 
ক'রে আমরা পথ ক'রে নেব। আর যদি ঈশ্বরের মনে এই থাঁকে, 
আমরা মৃতাবরণ ক'রে শহীদ হব। আমাদের বাহিনী যে পথে দিল্লী 
যাবে, চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে নেই পথ আমর! চুম্বন করব। দিল্লীর 
পথ স্বাধীনতার পথ । দিল্লী চলো ।ও 


পরবতী তিনদিনের মধ্যে গোট। রেজিমেণ্টই রণাঙ্গনে রওয়ান! হয়ে গেল । 
ট্েণ একটি একটি ক'রে ছেড়ে চলে খাচ্ছে ; অফিসাঁরর। যখন বিদায় নিয়ে 
চলে গেল স্ুভাষচন্ত্র অশ্রু সন্ধরণ করতে পারলেন না। এদিকে ভাল খবর 
এসেছে । ৪ঠ| ফেব্রুয়ারী আরাঁকানে যে অভিযাঁন শুণ হয়, তাঁর ফলে মায় 
উপত্যকায় "ম ভারতীয় ডিভিশন অল্প সময়ের মৃধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এই 
সাফলোর অন্যতম কারণ ছিল আরাকানে আঁই-এন-এ কমাপগ্ডার মেজর 
এল এন মিশ্র কতৃর্ক একটি ভারতীয় ফাড়িব স্থলুক-শন্ধানি ও নাশকত।|। 
এই ঘটনাঁকে স্থভাষচন্ত্র জাপানের একটি বিরাট জয়ের “কাধকরী ও গ্ররুত্বপৃর্ণ 

ধশ বল অভিহিত করলেন । 

মাষ্টার চৌঁপরার যে গুপচর দলটিকে ডিসেম্বরে ডুবোজাহাঁজে করে 

ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের কাছ থেকে প্রায় এই সময়েই সংবাদ 
এসে গেল। এ থেকেও মন অনেকখানি জোর বাড়ল। স্কুভাষচন্ত্র 
জাপানীদের বললেন তীর উপদেশপ্রাপ্ত গুপ্তচরেরাই ষে প্রথম মাঁফল্য অর্জন 

'অন ডেল্হি', প্রচ্ছদ 
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করেছে, এ ব্যাপারট। হঠাঁৎ ঘটেনি | ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
সঙ্গে গোপন কাজকর্মের সম্পর্ক রাখতে হবে £ যোগ্য লোক বাছাই ও সঠিক 
নির্দেেই হল মূলকথ।সে কাজ একমাত্র তাকে দিয়েই সম্ভব । চোখের 
ওপর এত বড় প্রমাণ দেখে গুপ্তরদের শিক্ষাকেন্ত্র ও সংগঠনের ওপর 
স্থতাষচন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জাপানীদের এতদিনের আপত্তি টিকল না । 
স্ভাষচন্ত্র এবার রেছুণে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং শ্বামীকেও 
সেই উদ্দেশো পেনাঁঙে পাঠালেন । 
যুদ্ধে যাঁর জাপানীদের হাতে ধর! পড়েছিল তারা বহু সময় এটা 
লক্ষ্য করেছিল যে, জাঁপানীদের সঙ্গে ব্যবহারের দিক থেকে কড়া এবং এমন কি 
একগুয়ে হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। জাপানীর| সাহশীকে খাতির করে 
এবং তার। দেখেছিল স্থভাষচন্দ্রের বুকের পাট। আছে। বেইমানিকে তার! 
ঘণ। করে এবং তাঁদের চোঁখে আজাদ হিন্দ ফৌজের এই কলঙ্ক ছুরপনেয় । 
এ থেকেই এসেছিল একদিকে নেতাঙ্গীর প্রতি তার শ্রদ্ধ1। এবং অন্যদিকে 
তাঁর মেনাঁপতিদের অনুরোধ ও মতামতের প্রতি উপেক্ষার ভাঁব। স্ুভাঁষচন্্র 
কখনও তাঁদের পরোয়া কারে চলেননি, বরং কথনও কখনও তাদের প্রতি 
তাচ্ছিলোব ভাঁবও দেখিয়েছেণ ; সত্যি বলতে কি, অধিকারের ব্যাপারে 
সামান্য মতের অমিল হলে যেভাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠতেন, 
তার জন্যে তাঁর রীতিমত স্ত্রনাম ছিল। হিকাঁরি-কিকাঁন দলের নতুন কর্ত 
জেনারেল ইসোঁদার, সঙ্গে তার ছিল দা-কুমড়ে। সম্পর্ক | যেমন ১৯৪৪-এর 
এপ্রিলে ভারতীয় পল্টনের উদ্দেশ্যে হিকারি-কিকাঁন কয়েকটি ইন্তাহাঁর 
ছাপায় : যে এলাকায় বিলি করাঁর কথা, ইস্তাহাঁরে সেই এলাকার জাপানী 
সেনাপতির নাম স্বাক্ষরিত ছিল এবং স্থৃভীষচন্ত্রকে দে ইন্তাহার আদ 
দেখানো হয়নি । ১৯৪৩ সালেও এই ধরনের ইন্তাহার ছাঁড়া হয়েছিল, কিন্তু 
যখন এইসব ইন্তাহার হ্থভাষচন্ত্রের নজরে এল তখন তিনি ইসৌঁদাকে 
গালাগাল দিয়ে, এমন ভূত ভাগিষ়ে দিলেন যে তাঁরপর থেকে জেনারেল 
ইসোঁদা তাকে দেখলেই একটু জড়সড় হয়ে থাকত। 
আরাকানের যুদ্ধে জাপানীর! যে হেরে ভূত হয়েছে, এ খবর &্শ কয়েক 
মাস পরে স্থৃতাষচন্ত্র জানতে পারেন এবং তাঁর জঙ্গী মনোভাবের কোন 
হেরফের হয়নি | প্রথম ডিভিশনের ২য় ও ৩য় বেজিমে্ট যখন ইম্ফল যাত্রার 
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তোড়জোড় করছে, তখন মার্চ মাঁসে তিনি আবার বক্তৃতা) পরিদর্শন ও 
ব্যক্তিগত মেলামেশ। মারফত সৈন্যদের মধ্যে মনোবল সঞ্চার ও আত্মবিশ্বাম 
বৃদ্ধির চেষ্টা করলেন। মার্চের শেষাশেষি রেছুণ থেকে উত্তরাভিমুখে যাত্রা 
শুর হল। আবার সেই আগের মতই বিদায়কালীন বক্তৃত। ; মেজর 
মিশ্রকে খবর দিয়ে আনা হল, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের কাছে 


চট্রগ্রাম ! 
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তিণি পাফল্যের বার্ত। শোনালেন । বারত্বের জন্তে স্ভাষচন্দ্রের কাছ থেকে 
তিনি পদক পেলেন এবং স্থদুর ম্যাগালেগামী সৈন্যবাহী ট্রেণগুলির বিদায়ের 
প্রান্কীলে তিনি উপস্থিত থাকলেন। কিন্তু উচ্ছ্বাম আগের চেয়ে কম। 


জীঁপানীর৷ দত্তরমত আক্রমণ চালাচ্ছে এবং কেউই ভাবেনি যে এইসব 
১৩ 
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সৈন্যকে লড়াই করতে হবে। স্থভাষচন্ত্র খখন ইম্ফষপে প্রবেশ করবেন, 
তখন এর! ছুপাশে সার বেঁধে দাড়াবে এবং সেখানে নতুন নতুন ডিভিশন 
গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহাধ্য করবে। 

ইম্ফলে পৌছুবাঁর পর বেপাঁমরিক শামনব্যবস্থ'র দায়িত্ব ঘাড়ে এসে 
পড়বে। সিঙ্গাপুরের পুনর্গঠন কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি লোকও তখন 
বর্ধায় এসে পৌছোঁয়নি। কেনন] তাঁর ইন্ষলে পৌছুবার আগে তাদের 
দরকার আছে ব'লে তিনি মনে করেননি । কিন্তু ১ল| মার্ট মেমিওতে 
জেনারেল মুতাঁগুচির সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি জানতে পাবেন যে, ভারতের 
যে-এলাকাঁয় জাপাঁনীর। প্রবেশ করতে চলেছে সে-এলাঁকায় তাঁদের কোন 
মামরিক শাসনব্যবস্থ। থাকবে না এবং কিছুট। দায়িত্ব এই মুহর্তে তার ঘাড়ে 
এসে পড়েছে । ৮ই মার্চ ইন্ষল অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে 
বেদামরিক ব্যবস্থাপকদের একটি দল রওন। হয় তার জন্যে স্থভাষচন্দ্রকে তিনি 
অনুরোধ করেন । স্থভীষচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল ক্রমশ স্থৃশিক্ষিত লোকদের নিয়ে 
প্রশাসনিক করমীদল তৈরী করা; তাঁর বদলে তিনি এখন বেন্কুণ থেকে চটপট 
একদল কমী যোঁগাঁড় করতে বাধ্য হলেন। বেসীমরিক শাসনকর্তা পাঁওয়া 
যাচ্ছিল না। চ্যাঁটাজীকে তিনি খবর পাঠালেন ; ১৬ই মার্চ চ্যাটাজী 
শশব্যস্ত হয়ে এসে শুনলেন তাকে "অধিকৃত অঞ্চলের গ্রধান প্রশাসক” কর। 
হয়েছে। 

স্থভাঁষচন্দ্র বেসামরিক শাঁসনব্যবস্থার ছুটি পযায় ঠিক করেছিলেন । 
প্রথমে সামরিক অগ্রগামী বাহিনীর অন্গমন করবে তার আজাদ হিন্দ 
দলের কয়েকটি বিভাগ ; আশ্রয় প্রার্থীদের তত্বাবধধান, নতুন অধিকৃত অঞ্চল- 
গুলির খাঁছ্নংগঠন, অত্যাবশ্যক বিভাগ পুনঃপ্রবর্তন, শীস্তিশৃঙ্খল। রক্ষা এবং 
ভাঁরতীয় জনসাধারণের সন্তষ্টি বিধান-_-এই জরুরী কাজগুলি তারা সম্পন্ন 
করবে। তারপর যেই কোন এলাক! সামরিক সংঘর্ষমুক্ত হবে, তখনই তাৰ 
ভাঁর নেবে অস্থায়ী প্রাদেশিক প্রশীননবিভাঁগ- স্বাধীন ভাঁরতের ভাবী 
সরকার স্থায়ী হয়ে ন৷ বসা পর্যন্ত এইভাবেই শাসনব্যবস্থা চলবে । 

গণতন্ত্রকে জীইয়ে তোলার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে ঈজাদ হিন্দ 
দলের প্রকৃত কাঁজ হবে “বিপ্লবের নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাযুক্ত একটি 
রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বঃ প্রতিষ্ঠীর জন্তে চেষ্টা করা। “দি ইত্ডয়ান 
৪ রেঙ্গুণে সামরিক শিক্ষার্থীদের সমাবেশে বক্তা 
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রাগল” লেখবার সময় যে “ুম্পষ্ট মতবাদ, কর্মহচী: ও কর্মপন্থা" যে দলের 
মধ্যে তিনি ভবিষৎ দেখতে পেয়েছিলেন, এ হল সেই দল। তিনি এই 
আঁজাদ হিন্দ দলের জন্যে নিয়মান্থবতিতার একটি নিধাঁন তৈরি করেছিলেন, 
পদম্যাঁদার স্তরতেদ করেছিলেন এবং একটি বিশিষ্ট পোষাকের ব্যবস্থ। 
কবেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত এই দলের রাজনৈতিক 
শক্তির ভিত্তি হবে সমাজসেব! ও আর্তত্রাণ ; এইসব কাঁজে কর্মীদের দক্ষতা, 
অভিজ্ঞত| ও সততার দরকার হবে। আর শেষ পযন্ত কিন! তাড়াহুড়ো 
ক'রে সেই দল গঠন করতে হল। এর চেয়ে ছুঃখের আর কিছু হতে পারে 
না। ৮ই মার্চ মেমিওর পথে সত্তর জনের যে দলটি রওনা হল, স্থৃভাঁষচন্ত্ 
তাতে যাঁকে পেয়েছিলেন তাঁকেই ভতি ক'রে নিয়েছিলেন । 

১৯শে মার্চ জাপানী বাহিনী ও আই-এন-এর অনিয়মিত দল ভারত 
সীমান্ত অতিক্রম করে। ছুদিন পরে পরিষদে তোঁজেো! ঘোষণা করেন যে, 
অধিকৃত অঞ্চল অস্থায়ী সরকারের শাসনাধীন হবে। অন্যদিকে স্থভাষচন্ত্রও 
ভাঁরতীয় জনগণের কাছে আবেদন জানালেন তারা যেন আক্রমণকারীদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করে; সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক ও রাষ্র প্রধান হিসেবে তিনি 
কয়েকটি সনদও তৈরি করলেন। এরপর ২৪শে মার্চ দখলের প্রশ্নে অস্থায়ী 
সরকার ও জাপানী বাহিনীর মধ্যে যে পুণ সম্মেলন অন্থুঠিত হল, তাতে 
জেনারেল কাঁওয়াবের সঙ্গে তিনি যোগদান করলেন । আলোচন। শুরু হওয়ার 
কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারত-জাপ শ্রমিক বোর্ড ও সরবরাহ বোের সভাপতি কে 
হবে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠল; অধিকৃত অঞ্চলে স্ৃভাঁষচন্দ্রের শাসন গ্রবতিত 
হওয়ার পর বোর্ড মারফত জাপানীদের দীবিদাঁওয়! পেশ করবার কথা । এই 
সভায় তুমূল বাঁদবিতণ্ডা হল। জাপানীরা বোর্ডের সভাপতি হবে এ প্রস্তাবে 
স্থভাঁষচন্দ্র মৌটেই রাঁজী নন এবং এ ব্যাপারটা কখনই নিষ্পত্তি হয়নি। 

জাঁপানীরা আদলে বর্মীকে যেভাবে মুঠোয় পুরে রেখেছিল, 
ভারতবর্ষকেও নিশ্চয় সেই ভাঁবেই তাবে রাখতে চাইছিল; যুদ্ধ চাঁলাতে হলে 
ন। চেয়ে তাদের উপায়ও ছিল ন1। মেমিওতে এসে আজাদ হিন্দ দল দেখল 
জাপানীদের একটি অর্থনৈতিক কমিশন ভারত যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন 
করছে এবং দলের কয়েকজন নেতাঁর চোখে এমন একটি দলিগ পড়ল যাতে 
জাপাঁনীদের মতলব পরিষ্কীরভাবে লেখা আছে। স্ত্ভাঁষচন্ত্রকে এসব কথা 
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জানানে হল? কিন্ত তীর বরাবরের ধারণ! ভাঁরতবর্ধ সম্পর্কে জীপানীদের 
অভিসদ্ধি যাই থাঁক ঘাঁবড়াবাঁর কারণ নেই__কেননা আজাদ হিন্দ ফৌজ 
আছে এবং তীর নিজের যা রাজনৈতিক প্রভাব, তাঁর জোরে তিনি জাপাঁনী- 
দের মতলব বানচাল ক'রে দিতে পারবেন । 

১৯৪৪-এর ৭ই এপ্রিল ম্যাগালের কাছে ছোট্র পাহাড়ী শহর মেমি- 
ওতে স্ৃতাঁষচন্দ্র ছোঁটখাটে। একট] হেডকোয়ার্টার নিয়ে গিয়ে বললেন ; ইম্ফল 
অভিযাঁন তখন বেশ ভাঁল মতই শুরু হয়ে গেছে, তার সৈম্তদলের একা ংশ যুদ্ধে 
লিঞ্ধ হয়ে পড়েছে এবং একাংশ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাঁবমান। খুব বেশ হলে 
আর তিন সপ্তাহের মধ্যে ই্ষলের পতন হবে ব'লে আশ! করা যাচ্ছে । তার- 
পরই সেখাঁনে তাঁর কাঁজ শুরু হবে; প্রথমে বেসামরিক শামন, তারপর 
আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিরাট বড় ক'রে তুলে নতুন অভিযান পরিচালনা 
করা । সেই হবে স্ুভাষচন্ত্রের জীবনের পরম দিন; কাঁজের অপ্ত থাকবে না, 
চাপও পড়বে অনন্তব। তার আগে রেস্গুণের কাঠফাঁট। গুমট গরমের হাত 
এড়িয়ে কয়েকট। দিন বেশ ঠাণ্ডায় শান্তিতে কাটানো যাবে। 

ভারতীয় সম্প্রদায় এ পযন্ত কাঁজের ডাঁকে বরাবর যেভাবে সাঁড়া দিয়ে 
এসেছে, তাঁতে স্থভাঁষচন্দ্রের মনঃক্ষপ্ন হওয়ার বিশেষ কোঁন কারণ ঘটেনি । 
এমন কি জোড়াতাঁড়। দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো আজাদ হিন্দ দলকে দেখে 
মনে হয়েছিল কাঁজের দ্রিক থেকে তাদের কোন ত্রুটি হবে না। মনৌবলের 
অতাঁব ও বিভ্রান্তির যে ভাব রয়েছে, যুদ্ধ জিতলেই তা দুর হয়ে যাবে; ইন্ফলে 
গিয়ে সমন্ত কিছু ঠিক ক'রে নেবেন। ইতিমধো একট| দুঃখের কারণ 
ঘটল। রেনুণ ত্যাগ করবার ঠিক পূর্বমূহূর্তে স্ুভাষচন্ত্র অবাধ্যতা ও বিশ্বাস 
ভঙ্গের অভিযোগে কনেল এন, এস, ভগৎকে« মালয়স্থ ২য় ডিভিশনের সেনা- 
পতি পদ থেকে অপসারিত করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংস্পর্শে আসার 
পর থেকেই এই ফৌজ সম্পর্কে তগৎ বীতশ্রদ্ধ হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশাস্ত 
মহাঁপাঁগরীয় দ্বীপপুঞ্জের জাপানী শ্রমিকশিবিরে গোড়ায় তাঁকে চালান করা 
হয়েছিল, সেখান থেকে মোহন পিং তার কাঁজে সাহায্যের জন্তে ভগৎকে 
ডেকে পাঠান । এই ভেবে শেষ পর্বস্ত ভগৎ আসতে রাজী হয়, সে হয়ত 
মোহন সিংকে বাঁগ মানীতে পারবে। দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজেও সে 
« ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পদমর্ধাদায় তিনি ছিলেন মেজর 


সবোচ্চ সেনা ধিনীয়ক ১৪৯ 


এই আশ]! নিয়ে ছিল যে, তাদের খানিকট| রাঁশ টেনে চালাতে পাঁরবে। 
স্ভীষচন্ত্র তাঁর ওপর ২য় ডিভিশন গড়ে তোলার ভাঁর দিলেন এবং সেই সঙ্গে 
তাকে চোখে চোথে রাখার ব্যবস্থা করলেন। এপ্রিল মাসে রেন্ুণে ডেকে 
পাঠিয়ে তাঁর হাঁতে একটা চিঠি দেওয়া হল। তাঁতে স্ৃতাঁষচন্দ্র বলেছেন, 
তোমার মধ্যে অবিশ্বস্তত। ও অবাধ্যতা দেখা গেছে; তোমার আচরণ মার্জনা 
করা যায়ন।। ভারতীয় সেনাবাহিনী এসে মুক্ত মা করা পযন্ত ভগৎকে 
নজরবন্দী হয়ে থাকতে হল। 

এই মন:ক্ষু্ন হওয়ার ব্যাপারটা! তখন নিতান্তই গৌণ; কেননা নান। 
দিকে তখন সিদ্ধিলাভ হচ্ছে। স্থভাঁষচন্ত্র মবে ঘোষণা করেছেন যে, ইউ- 
রোপের স্বেচ্ছাঁবাঁহিনী হবে আঁজাঁদ হিন্দ ফৌজেরই অংশ-_নান্বিয়ারকে 
অস্থায়ী সরকারে মন্ত্রীপদ দেওয়া হয়েছে; আন্দামানে স্কৃতাষচন্দ্রের প্রতিনিধি 
চীফ কষিশনাঁর হয়ে বসেছেন, আরাকান যুদ্ধের বীরযোদ্ধীদের প্রথম দলকে 
সম্মানিত কর! হয়েছে, স্থৃতাষচন্দ্রের সৈম্যবাহিনী ভারতের মাটিতে প৷ 
দিয়েছে। ইম্ফল আর মোটেই দুরে নয়। মেমিওতে থাকাকালে স্থভীষচন্্ 
শক্রকবলমূক্ত অঞ্চলের ভারতবাঁসীদের উদ্দেশে ঘোষণাপত্র জারী করলেন £ 
“ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র বৈধ সরকার হল অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকাঁর। আজাদ হিন্দ ফৌজকে ও অস্থায়ী সরকারের নিযুক্ত বেসামরিক 
কর্মচারীদের সবতোভাবে সাহায্য ও সহায়ত করার জন্যে-'-তাঁরতীয় জন- 
সাধারণের কাছে অস্থায়ী সরকার আচ্বান জানাচ্ছে ।'* সরকার প্রতিশ্ষতি 
দিচ্ছে যে, ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষা করা হবে ; তবে যারা বৃটিশের হাতি- 
ধর! হয়ে চলবে কিন্বা অস্থায়ী সরকারের কাজে বিদ্ব চটি করবে, তাদের 
কঠোর শাস্তি পেতে হবে। অস্থায়ী সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশ্বস্ত 
মিত্র জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গেও ভারতীয় জনপাধারণ যেন সহযোগিতা 
করে। তিনি বললেন, “নিজেদের সরকাঁবের পাশে মকলে সামিল হও ।:"" 
এইভাবে নিজেদের নব-অজিত স্বাধীনতা! বজীয় রাখতে ও রক্ষা করতে সাহাষ্য 
করো। 

অধিরৃত অঞ্চলে চ্যাটাজার অন্তর্বতীকাঁলীন 'প্রশাসনব্যবস্থা, খসড়া 
বিধান ও অডিনান্স, প্রস্তাবিত নিয়োগ তালিকা এই সময় ভাল করে 
৬ 'আজাদ হিন্দ গেজেট, ২ নং ৩*শে এপ্রিল, ১৯৪৪; পরিশিষ্ট ২ (৫) 
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খতিয়ে দেখা হল। নিয়োগের ব্যাপারট। জরুরী ছিল, কারণ স্থুভাষচন্ত্র 
চাইছিলেন প্রাদেশিক প্রশীমনের কাজে প্রথম যারা নিযুক্ত হবে ভারতবধে 
তাঁর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার! বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর হয়ে বসবে । সমস্তই 
খুব পুঙ্থান্থপুঙ্ভাবে লিপিবদ্ধ হল। জাপানী ব্যাঙ্ক মারফত কাজ চলবে না 
মুদ্রাপ্রচলন ও অন্যান্য আথিক ব্যাপার তত্বাবধাঁন করবে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক । 
বিভিন্ন সরকারী দগ্ুরের নাঁম দেওয়া হল। অস্থায়ী সরকার ও আন্থুক্রমিক 
প্রাদেশিক শাসনবাবস্থার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হল এবং জেলা ও গ্রাম্য 
শাসনবিধি বধিত হল। অস্থায়ী সরকারের ডাকটিকিট তখন ছাপা হচ্ছে, 
ব্যাঙ্কনোটের ছাপা নমুনাও প্রায় তৈরি হওয়ার মুখে। লেফটেনাণ্ট-কনেল 
চ্যাটাজী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং ভারতীয় ও জাঁপাঁনী বিশেষজ্ঞের] 
তাঁকে এ বিষষে যথেষ্ট লাহাধ্য করেছেন। যেমিওতে সুভাষচন্দ্র জনসভা 
ডেকে ক্ষুদ্র শৈলাবাঁসের অধিবাপীদেনু কাছে সমানে বলেছেন ভারতের 
সংগ্রামের কথা, সামগ্রিক যুদ্ধায়ৌজনের কথা এবং এখনই ব। তার কী লক্ষ্য । 
২১শে এপ্রিল এই ধকমের এক সভায় তিনি “ভারতীয় নিপ্লন” ফৌজ কতৃক 
কোহিম! অধিকারের সংবাদ ঘোষণ। করেন। 
মুতাগুচি সপার্দ তখনও মেমিওতে ; স্থভাষচন্ত্র তার কাছ থেকেই 
লড়াই সংক্রান্ত খবরাখবর পেতেন। যুদ্ধস্থল বহু দূরের পথ হলেও মুতীগ্ুচির 
কোন ভাবনাচিন্তা নেই। মূতাগুচি সেনাপতি, ভীর বাহিনীকে তিনি 
রণক্ষেত্রে রওনা ক'রে দিয়েছেন, যুদ্ধ ভালভাবেই চলেছে--তীর আর নিজে 
গিয়ে দেখবার দরকার কী? বাইরে থেকে একজন দেখ। করতে এসেছিল, 
মৃতীগুচি তখন ফুলের বাগানে ; তিনি তাঁকে বললেন, “আমার অফিসাররাই 
যাকরাঁর করে, আমি আছি আমার গোলাপ গাছ নিয়ে । আগে একদিন 
অভিযান সম্পকিত আলোচন। গ্রসঙ্গে স্থভাষচন্ত্র মুতীগুচিকে বলেছিলেন 
ইম্ফল-কোহিমা নংযৌগ-পথ যেন বিচ্ছিন্ন না করা হয়। পালাবার রাস্তা 
খোঁলাপেলে বৃটিশ পক্ষ বরাবরের মতই পশ্চাঁদপমরণ করবে । কিন্তু মুতাগুচি 
তাতে রাজী হননি, তীর মতে, ইম্ফল হল এমন একট! বিল ফ্্োানে আছে 
প্রকাণ্ড এক রাঘববৌয়াল। তিনি বললেন, 'জাল ফেলে মাছটাকে আমি 
তুলতে চাই? | 1. 
সর্বত্রই এই আশাঁভরসার ভাব। ইন্ফলের পতন যে হবে এট! সবাই 
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ধরেই নিয়েছে । জাপান যুদ্ধে জিতবে সে-বিষয়ে কারে! সন্দেহ নেই। 
বৃটিশ-তারতীয় সেনাবাহিনীর নাঁজেহাঁল অবস্থা সম্পর্কে মেমিওর লীগ ব্যঙ্গ- 
বিদ্প শুরু করে দিল; বৃটিশ অফিসারদের নাঁমে চাঁলানে! নিম্নোক্ত ধরনের 
বুলেটিন শুনে ভারতীয় শ্রোতারা খুব হাঁসাঁহাঁসি করতে লাঁগল : 


মণিপুরের ভেতর দিয়ে জীপানীদের অগ্রগতি এখনও অব্যাহত। 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যের! কাঁলাদান পার হয়ে এগিয়ে চলেছে । 
পাঁলেতোয়। তাদের দখলে। টিভ ডিম, তোংজাং, পালাঁম আর 
ফোঁট হোয়াইট এখন শক্রুপক্ষের হাতে । আমাদের ১৭ নং ভিভিশন্‌ 
পুরোপুরিভাবে পশ্চাদপমরণরত | ইম্ফষল-শিলচর মংযোগ-পথ বিচ্ছিন্ন । 
অবস্থা গুরুতর হলেও সংকটাপন্ন নয়। 


কিন্তু একট! সময় এল যখন মুতীগুচিকে স্বীকাঁর করতে হল ইন্ফলের 
বিলে যে মাছ তিনি কল্পনা করেছিলেন আমলে সেটা একট| কুমীর এবং 
সেই কুমীর তার জাল ছি'ড়ে কুটি-কুটি করেছে। এপ্রিল মামের শেষাঁশেষি 
বোঁঝা৷ গেল ইম্ফলে প্রবেশ করার আগে ২য় ও ৩য় আই-এন-এ রেজিমেণ্টকে 
সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হবে। স্তথৃভাষচন্ত্র এই ভেবে খুশী হয়েছিলেন ষে, 
জাপানীরা যুদ্ধে জয়ী হলে এর ফলে তীর দাবির জোর বাড়বে । জাপানী 
সেনীবাঁহিনীর হেডকোয়াটার" যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানাস্তরিত হবার ঠিক আগে 
২৫শে এপ্রিল তাঁরিখে মুতাগুচি স্বীকার করেন যে, একটা কোন বিদ্ব ঘটেছে। 
ইতিমধ্যে স্ৃভাষচন্ত্রের কাঁছেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছু কিছু সংবাদ এল। 
ইম্ফলের মাইল পয়ত্রিশ দূর থেকে আই-এন-এর ডিভিশনাল কমাগার কর্ণেল 
এম. জেড. কিয়াঁনি লিখে পাঠালেন যে, তাঁর পুরে। ডিতিশনকেই এবার 
লড়াইতে নাঁমতে হচ্ছে__স্থৃতরাং এইসঙ্গে প্রথম (স্থভাব ) রেজিম়েন্টেরও 
পুনরায় যোগ দেওয়া উচিত। চিন পাহাড় এলাকায় স্থভাষ রেজিমেণ্টের ছুটি 
ব্যাটালিয়ন পরিচালন! করছিলেন শাহ নওয়াঁজ। তিনি তর সৈন্যদের দুর্গতির 
কথা জানালেন । দুর্গম জায়গা, খাওয়াদাওয়া যেমন খারাপ তেমনি পরিমাণে 
৭ জীপানীর্দের একটি সেনাবাহিনী একটি বুটিশ-কোর এর সমান। উত্তর পশ্চিম বম জেনারেল 

মৃতাগুচির অধীনে ছিল ওটা ডিভিশন 
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কম। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও ওষুধপত্রের অভাব, মালবাহী জন্তর অভাবে দীর্ঘ 
পাহাড়ী পথে অর্ধেক লৌককে মোট বইবার কাঁজে লাগাতে হয়েছে। এসব 
ব্যাপার নিয়ে সুভাষচন্দ্র মুতাগুচির সঙ্গে কথা বললেন? মুতাগুচি স্বীকার 
করলেন যে, সরবরাহে টান পড়ায় ও যানবাহনের অভাবে গোটা সৈন্দলকেই 
মুদ্কিলে পড়তে হচ্ছে। তবে তিনি কথ। দিলেন যে, যত তাড়াতাড়ি স্তব 
স্থভাঁষ রেজিমেন্ট যাঁতে কিয়াঁনির সঙ্গে মূল ইন্ফল রণাঙ্গনে যোগ দিতে পারে 
তাঁর ব্যবস্থা তিশি করবেন । 

কত বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে, মে বিষয়ে স্থভাষচন্দ্রের হুশ হতে বেশ 
কয়েক মাপ লাঁগল। জাপ সেনাবাহিনীর কমাগার মেমিণতে না! খাঁকায় 
নিজের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা নেতাঁজীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল, 
আরও কঠিন হল তাদের চাহিদর| মেটানো! | মরবরাঁহের অভাব পূরণ করার 
জন্যে অবশ্য তার শিঙ্গম্থ বাবস্থ। ছিল। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করার 
জন্যে লীগের উদ্যোগে রেঞ্ণে একটি সরবরাহ বোর্ড তৈরি হয়েছিল এবং 
সরবরাহ-মন্ত্রী লেফটেনাণ্ট-কর্মেল আলাগাগ্লানকে বল। হয়েছিল ম্যাালের 
লীগ হেডকোঁয়াটার মারফত আজাদ হিন্দ ফৌজকে যেন স্থানীয় ফপল 
যৌগানে। হয়। এব পর মে মাপের মাঝামাঝি নাগাদ চ্যাটাজী, আলাগাপ্লান 
ও সচিব এ. এম. সহীয়কে তিনি টামুতে পাঠালেন--ইম্ষল প্রবেশের 
সময় যাতে তদের হাতের কাছে পাওয়া যাঁ় এবং তার। যেন যেকোন উপায়ে 
জিনিস খরিদ ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুস্কিল আসান করেন আর সেই 
সঙ্গে গোট। অবস্থার একট। ণিভূল বিবরণ আনেন। এই বিবরণ শেষ পর্যস্ত 
যখন এসে পৌছুল তখন জুন মাস শেষ হতে চলেছে । 

ইতিমধ্যে বরা শুক হয়ে গেল। ২১শে মে স্থৃভাঁষচন্ত্র রেঙ্গুণে ফিরে 
এলেন; অন্তত এখানে তিনি যুদ্ধের খবরাখবর রাঁখতে পাঁরবেন ৷ জীপানীর৷ 
তাঁকে এগাঁরো-আমনযুক্ত “আজাদ হিন্দ বিমান সবে উপহার দিয়েছে) 
মেমিও থেকে যেতে যে সময় লাগত, এই বিমানে ক'রে সেই সময়ের মধ্যেই 
তিনি ইম্ফষলে পৌছে যাঁবেন। তাছাঁড়া যুদ্ধজয়ে কেন দেরি হচ্ছে সে বিষয়ে 
লীগের কাছে খানিকটা ব্যাখ্যা দেওয়া এবং এই বেলা এই উত্তেজীণর মুহূর্তে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্যে যথাসম্ভব সৈন্যবল ও অর্থবল বাড়িয়ে নেওয়া 
দরকার 
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রেন্ুণে তখনও খুব ভরসার তাব। ভারতীয় তরুণদের মধ্যে কেউ 
কেউ আসন্ন জয়ের মুহূর্তে উপস্থিত থাকতে পারবে ব'লে, কেউ কেউ নিতাস্ত 
পেটের ধান্ধাঁয় ন। হলেও দলে দলে শিক্ষাকেন্দ্রে এসে সমানে ভিড় করতে 
লাগল। ২৯শে মে তারিখে একটি জনসভায় স্থৃতাষচন্ত্র নগদ ও দামী জিনিষ 
মিলিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মত তুললেন। একজন ব্যবসায়ী অন্থপ্রাণিত 
হয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করল; মেয়েরা দিল গলার হার, সোনার দুল 
আর টাকাকড়ি। টোঙ্গুর কাছে ভারতীয় মালিকানাধীন জেয়াওয়াঁড ডি 
স্থগার এষ্টেটের ম্যানেজার এষ্টেট্টি সভাষচন্জরের হাতে তুলে দিলেন : সভাষ- 
চন্দ্র এটিকে অত:পর স্বাধীন ভারতের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতে লাগলেন 
এবং এষ্টেটের সমস্ত মুনাঁফ] অস্থায়ী সরকারের রাঁজন্ব ব'লে ধরা হতে লাগল। 
এ ছাঁড়। উপায়ও ছিল না। এই সময়ে বর্মায় আই-এন-এর খরচ মাসে বিশ 
লক্ষ টাকা, অধিকৃত অঞ্চলে পুনর্গঠন বাঁবদ ধার্ধ ব্যয় ক্রমশ বাঁড়ছে এবং 
জাপানী টাঁকার মূলা ক্রমশ কমছে। সুতরাং বেশী বেশী টাকা তোলা 
দরকার। ক্থুভাষচন্ত্র সংগ্রাম-পরিষদের নেতৃস্থানীয় সাশ্য শ্রীযুক্ত এন. 
রাঘবনকে কিছুকাল আগে ব'লে কায়ে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজী কনিয়ে- 
ছিলেন; রাঁঘবনকে তিনি এবার অর্থমন্ত্রীর দণ্ধর দিলেন। 

ই” সপ্তাহের অন্পস্থিতির ফলে রেশুণে স্থতাঁষচন্দ্রের যেসব কাজ জমে 
ছিল একে একে মে নব কাঁজ সেরে ফেলতে হল; মালয় থেকে সগ্ভ আগত 
সৈম্যদল পরিদর্শন করতে হল এবং চতুর্থ আই-এন-এ রেজিমেণ্টের রেসুণ ছেড়ে 
যাওয়ার সময় তাকে উপস্থিত থাকতে হল। এ ছাড়া একটি বিশেষ ব্যাপারে 
এই সময়ে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল £ রেুণের একটি 
শিক্ষাকেন্দ্রে সামরিক শাস্তি দানের ফলে একজন তাঁমিলভাষী রং রুটের 
প্রাণহানি হয়। ঘটনাটিতে উংপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার পরিষ্ষার গ্রমাণ পাওয়া 
যায়। তদন্তের জন্তে যে বিচাঁরমতা বসে তাঁর সভাঁপতি ছিলেন স্থৃভাঁষচন্দ্র; 
বিচারে মেডিকেল অফিসার নির্দোষ ব'লে বিবেচিত হন এবং কমাপ্াণ্টকে 
তৎ্সনা ক'রে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি স্ভাষচন্ত্রকে রীতিমত ভাঁবিত 
ক'রে তোলে; মোহন সিং-এর আমলে দলে টানার জন্ঠে যে ভাবে বলপ্রয়োগ 
কর। হত তাঁর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যে এতদিন তিনি তীক্ষ নজর 
রেখে এসেছেন; এটা এমন একট। ঘটন। য। তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে 


ব্যাম্রকেতন 


পারেন না। এব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে রেন্ুণের প্রত্যেকটি শিক্ষাকেন্্ 
তিনি খুটিয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন । | 

জুন মাঁসে তাকে বিমাঁনযোগে মিঙ্গাপুরে যেতে হল-_তাঁরও প্রধান 
কারণ শান্তিবিধান। পেনাঁঙে এ সময়ে একটি মুদলিম গোয়েন্দা শিক্ষাকেন্দ 
ছিল, এই কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ধ একদল লোঁক মার্চের শেষে ভারতবর্ষে আত্ম- 
সমর্পণ করে এবং দিল্লী থেকে বেতারে প্রচার করে। জাপানী ব্যবস্থাধীনে 
শিক্ষা দেওয়ার পর তাঁদের ডুবোৌজাহাঁজে ক'রে চালাঁন করা হয় এবং এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহই নেই যে তাঁদের একমীত্র উদ্দেশ্ত ছিল পালানো । পেনা্ডে 
জাপানী নিরাপত্তা বিভাগের তদন্তের ফলে জান! যায় যে, শিক্ষাকেন্দ্রের 
একজন ভূতপূর্ব অফিপাঁর ক্যাপ্টেন দুবরানি ছুটি নিয়ে যখন পেনাঙে এসে- 
ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের ট্রেণিং নিচ্ছিল। এই ছুটি ঘটনার 
মধ্যে সম্পর্ক আছে ব'লে জাঁপানীরা৷ ঘোরতর ভাবে সন্দেহ করেছিল । আসলে 
দুররানি এ দলটাকে শু1 আত্মসমর্পণ করবার পরামর্শই দেননি, সেইসঙ্গে 
ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষের হাঁতে পৌছে দেবাঁর জন্যে তাদের মারফত কিছু 
খবরাখবরও পাঁঠিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন ছুররাঁনিকে ধরে এনে জেরা কর। 
হয়। কিন্তৃতার কাছ থেকে কোন কথ! বার কর। যাঁয়নি। 

/ রেছুণে এসে স্থৃভাষচন্দ্র এই ব্যাপাঁরট। সম্পর্কে স্বামীর কাছ থেকে 
একট। সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি নিজন্ব পন্থায় তদস্ত 
চালাবেন ব'লে স্থির করলেন । এই ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি নিজের ঘাঁড়ে কোন 
দায়িত্ব নেননি, কারণ গুপ্তচরের দলটি সমুদ্র যাত্রা করবার আগে স্বামী যখন 
তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাঁন তখন তাঁকে দেখ! করবার অনুমতি দেওয়। 
হয়নি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্থতাষচন্দ্রের দৃঢ় ধারণ। হল যে ছুররাঁনি প্রকৃতই 
দৌষী। বিগ্ভাধরী বন্দীশিবিবে একদিন মধ্যরাত্রের এক গোঁপন বিচাঁরসভাঁয় 
তিনি চাঁপ। বিদ্বেষ নিয়ে ছুররানির সম্মুখীন হলেন। তার আগে দশ দিন 
সমাঁনে জাঁপানীরা ছুররাঁনির ওপর অত্যাচার চালিয়েছে ; তাঁর শরীর দুর্বল 
এবং বেপামাল অবস্থ।। নিজের দৌষ অন্বীকার করলেও তাঁকে সুভাষচন্দ্র 
ছাড়বেন না। বললেন, 'জীপানী ফায়ারিং স্কোয়াডের হাঁত থেকো তোমাকে 
আমি বাঁচিয়েছি, ভারতীয়েরা তোমাকে গুলী করে মারবে_-এ জন্যে আমার 
প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত | ছুররানি তাঁর জবাবে নিজেকে নির্দোষ 
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বললেন; আজাদ হিন্দ ফৌজের উচ্চপদস্থ অফিঘারর] তাকে নিয়ে গিয়ে 
স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয় বারের 
সাক্ষাৎকারের সময়ে সুভাষচন্দ্র বললেন ছুররাঁশিকে প্রাণদণ্ড দেবার আগে 
যে করেই হোক স্বীকারোক্তি আদীয় কর হবে । 

পরদিন স্থৃতাষচন্ত্র চলে গেলে আবার নতুন ক'রে চেষ্টা হতে লাগল; 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট| ধরে জের! চালানোর পর আস্তে আন্তে শুরু হল শারীরিক 
নিগ্রহ। অন্ততপক্ষে বার চারেক “আঁঙলে চাপ দেওয়া” এবং বীভৎস 'জল 
চিকিৎসা'র পর ছুররাঁনির নাড়ী ছেড়ে খাওয়ার উপক্রম হল। পালানোর 
ব্যাপারে সাহাধ্য ও পরে তার অবিচল সাহসের জন্যে ছুররাঁনি ১৯৪৬ সালে 
জর্জ ক্রুশ পুরস্কার পান | মেনে নেওয়া গেল যে, নিধাতন করতে স্কৃভীষচন্দ্ 
বলে দ্রেননি; কিন্তু তা"হলেও $ বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে ধরে নিবে 
তিনি হয়ত একেবারেই লাগাম ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং যাঁকে তিনি দোষী 
বলে মনে করেছিলেন তাঁর প্রতি তাঁর কোনরকম দয়ামাঁয়া থাকেনি । 
কাপ্টেন ছুররানির যে হাল হয়েছিল, মে ব্যাপারে স্বভাঁষচন্ত্র তাঁর দায়িত্ 
এডাতে পারেন ন1। 

সাঁজ। দেওয়ার আরও একট! ঘটনা! ঘটেছিল ; তবে তাতে হয়ত 
স্থভাষচন্দ্রের এতট। হাত ছিল না । ব্যাপারটা চরম আঁকার নেয় মাসখানেক 
আগে। ২২শে এপ্রিল জাপানী নিরাপত্তা পুলিশ কে. পি. কে. মেননকে 
গ্রেপ্তার করে ; ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে সংগ্রাম পরিষদ থেকে পদত্যাগ করবার 
পর লীগের কাজকর্মে মেনন কোনরকম অংশ গ্রহণ করেননি । জাঁপাঁনীদের 
তিনি বিশ্বাস করতেন না এবং স্থভীষচন্ত্র সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ ও বিদ্বেষ 
পোঁষণ করতেন , জাপানীদের সঙ্গে ও স্থভাষচন্ত্রের সঙ্গে তার কড়া ব্যবহারের 
কথা সবাই জানত £ তাঁদের উভয়ের অম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন কটু মন্তব্য মুখে 
মুখে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার তিনি বলেছিলেন, “তোমর। 
বলো স্থৃভাষচন্দ্র কাজের লোক, আমার পোষা বীদরটাঁও তাই £ কাজের 
লোকই বটে: আগে কাজ করে, ভাবে তার পরে। ভারতে স্থভাষচন্্রের 
একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মতবাঁট। মেননের কাঁছে একেবারেই অহা ছিল £ 
“নেতাজী ?' মেনন টেঁচিয়ে বলতেন, “নেদাঁজী ॥ ( কোন কর্মের নয় )। 

জাপানীদের কাছে যেমন, তেমনি স্ৃভাষচন্দ্রের কাছেও এই আচরণ 


১৫৬ ব্যান্রকেতন 


অপহ্‌ ঠেকেছিল। ষাট বছরের বুড়ে৷ যেননকে ছুমান ধ'রে জেরা করার পর 
জাপানের প্রতি অনাস্থা ও স্ভ।ষচন্দ্রকে ফ্যাশিষ্ট ডিক্টেটর বলার অভিযোগে 
সামরিক আদালতে ছ' বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। স্ভাঁষচন্ত্র এ 
ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে রাঁজী হলেন না। 

মালয়ে থাকাকালে স্বভীষচন্ত্র স্বামীর কাছ থেকে পেনাঙের বিভিন্ন 
গুধচর শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে খবরাখবর পেলেন এবং লীগ ও আই-এন-এ 
সংগঠন পরিদর্শন করলেন । তত্বীবধায়ক বোর্ডগুলির কাজে কোন ক্রট নেই; 
সৈম্ত, অর্থ ও লীগের সদস্ত সংগ্রহের জন্তে সমানে চেষ্টা চলেছে। কিন্তু 
তী"সত্বেও বর্মীর তুলনায় অনেক কম ফল পাওয়া গেছে। সুভাষচন্দ্র মালয়, 
আভ। ও স্বুমাত্রা থেকে লীগের সমস্ত সভাপতিকে এবং ধনী ব্যবসায়ীদের 
একাংশকে ডেকে পাঠালেন ; তাতে নগঞ্জ ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে এক কোটি 
ত্রিশ লক্ষ ডলাঁর উঠল। উত্তর-মালয়ের শিক্ষাশিবিরে অবস্থিত ২য় ডিভিশনকে 
এই বলে তিনি হুশিয়ার ক'রে দিলেন যে, জুলাই-আগস্ট নাগাদ বর্মীয় রওনা 
হবাঁর জন্যে যেন তাঁরা তৈরি থাকে । জোহোরে গিয়ে তিনি ৩য় ডিভিশন 
গড়বাঁর প্রস্ততিপর্ব পরিদর্শন করলেন । ডিভিশনাল কমাগার জানালেন যে; 
তামিল কুলিমজুরদের মেপাই বানাঁবাঁর আঁশ! এখন তার কাঁছে একেবারেই 
ছুরাঁশ! ব'লে মনে ইচ্ছে । স্ভাঁষচন্দ্র তীর দিকে ফিরে বললেন, নেতৃত্বের 
গুণই হল আসল। ভাল অফিসার হলে তার পক্ষে একাঁজ সম্ভব; তাঁদের 
ওপরই একাঁজের ভার দেওয়। হোক। 

পেনাঙের গ্রপ্তচরশিক্ষাকেন্ত্রগুলি এতদিনে একজোট ক'রে 
ভারতীয়দের হাতে দেওয়। হয়েছে । মে মাসে স্বামী তার নিজের পরিকল্পনা- 
মত একটি দলকে দক্ষিণ-ভাঁরতে পাঠালেন এবং ডুবোঁজাহাজ পাওয়া গেলেই 
অন্যান্যদের যাতে চাঁলান কর! যায় তার জন্যে জাপানী নৌবহরের সঙ্গে তার 
একট! ব্যবস্থ। হল। কিন্তু স্ুভাষচন্ত্র তখন ইন্ফল থেকে সরাসরি ভারতে 
প্রবেশের কথা ভাবছিলেন £ ভারতবর্ষে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার ব্যাপাঁরট। 
অনেক বেশী প্রত্যক্ষ ও তাঁর পথও আগের চেয়ে ঢের বেশী প্রশস্ত হবে । 
২৯শে জুন বর্মীয় ফেরবাঁর মময় স্বামীকে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন টি 

বর্মীয় এসে মনে হল ইম্ফল অভিযাঁন তালভাঁবেই চলেছে, তবে যে 
রকম আশ। কর গিয়েছিল সে রকম নয়_তার চেয়ে ধীরগতিতে । বেন্ুণে 


সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক ১৫৭ 


খবর আসতে দেরি হচ্ছে। মে মাসের মাঝামাঝি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিয়ানি 
অনুরোধ জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন আই-এন-এ হেডকোঁয়া্টার থেকে 
তাঁর উর গেল ১৬ই জুন, তবে ১ম ডিভিশন এখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে 
এবং চতুদ্িকে মহা উৎসাঁহ। প্রত্যেকেই ২৪শে এপ্রিল থেকে ৬ই মে পযস্ত 
২য় গেরিলা রেজিমেন্টের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা পাঠ ক'রে উল্লসিত ।”৮ 
বেঙ্বণস্থ জাপানীরা যুধামান আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, 
কিয়ানির নেতৃত্ব ও তার সৈন্দলের অনাঁধাঁরণ কর্মকুশলতা৷ সম্পর্কে আরও 
অনেক খবর এল। সহায় রণীঙ্গন থেকে ফিরে ২য় গেরিলা! রেজিমেপ্ট 
সম্পর্কে জাপানীদের উৎ্সাহ-উদ্দীপনার কথ। জানালেন । এমন কি মে মাসেও 
যে সব সাঁ্খাতিক প্রশাসনিক মুষ্কিল দেখ! দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে সহায় বেশী 
কিছু বললেন ন!) চ্যাটাজীকে তার কিছু কিছু ঠেলা সামলাতে হয়েছিল৷ 
কিন্তু চ্যাটাজী তখন অস্থুস্থ অবস্থায় মেমিওতে | এমন কি ১০ই জুলাঁই যখন 
স্থতাষচন্ত্রকে বলা হল যে, জীঁপানীর! ইম্ফল অভিষান পরিত্যাগ করছে-- 
তখনও এই বিপর্যয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তীর বিন্দুমীত্র ধারণ! ছিল ব'লে মনে 
হয়নি। 

স্থতরাং শুরুতে রেন্ুণে আবার সব কেল্লা ফতে হওয়ার ভাঁব দেখ! 
গেল এবং বর্ষাগরমে যখন জাপানীদের নিশ্চিন্ত জয়ের আশ! একে একে ধুয়ে 
মুছে যাচ্ছে তখন লীগ নেতাজী-সপ্তাহ পালনে বাস্ত এবং স্থভাঁষচন্ত্র তখনও 
যুদ্ধজয়ের ধারণ। নিয়ে মরকার পুনর্গগনের কথ| চিন্ত! করছেন। লীগের 
অবস্থা এই এবং স্থৃভাঁষচন্ত্র তখন মান্মধাঁদা, আত্মবিশ্বাদ, ও ওজনম্বিতাঁর 
শিখরে । আই-এন-এ সামরিক আঁদাঁলতে একজনকে প্রাণদও দিয়েছিল, 
সাঁজ। মকুব ক'রে কারাদণ্ড কর| হল; সরকারী সন্বর্ধনীসভ। অনুষ্ঠিত হতে 
লাগল বর্মার পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকিন মু অভিনন্দনবাঁণী পাঠালেন; স্থৃভাঁধচন্ত্ 
একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একজন পন্থু শিখ সৈনিককে বীরত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ 
সম্মানে ভূষিত করলেন, শেষ মোগল সমাট বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে 
আই-এন-এর প্যারেড হল এবং লীগের উদ্যোগে আরও অসংখ্য উৎসব 
অনুষ্ঠিত হল। 

স্থভীষচন্দ্র একটি সালতামামি উপস্থিত করলেন । তাঁর মতে, 
৮ পাঁলেল বিমান্ঘাঁটির ওপর আক্রমণ প্রচেষ্টা, পরিশিষ্ট ও দর্টব্ 


১৫৮ বা।ত্রকেতন 


অপ্রত্যাশিত সাফল্য ঘটেছে; এক বছর আগে যে আথিক লক্ষ্য নিদিষ্ট 
হয়েছিল, সে-লক্ষ্য সাধিত হয়েছে। শুধু শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবেই 
আরও বেশী রংরট সংগ্রহ কর। যায়নি। কিন্তু কাজে টিলে দিলে চলবে না। 
লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, যুদ্ধক্ষেত্রে আবও সৈন্য ও আবও সরবরাহ পাঁঠাতে 
হবে, সামগ্রিক যুদ্ধায়োজনে দেরি করলে চলবে না। ভারতবর্ষে বিদ্বোখ 
বাঁধানো, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্টে প্রচার এবং আঁই-এন-এর 
প্রশীমনিক কাজে সাহাধ্য -এইসব বাঁপারে এখন বেশী কবে নজর দিতে 
হবে। বিশেষ কবে প্রশাসনিক দায়িত্ব ক্লুমশ বাডছে। এই কাজে সামাল 
দেবার জন্যে মন্ত্রিসভাকে এই তিনটি কমিটিতে ভাগ ক'রে দিতে হবে- পূব 
এশিয়ার যুদ্ধঘ 1টি, শক্রকবলমুক্ত এলাক! ও বুটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষ । ঘাটি 
সংক্রান্ত সংগঠন সবচেয়ে জক্রী। সৈন্য সংগ্রহ ও টেণিংয়ের কাজে সামগ্স্য 
বিধানের জন্যে মশ্প্রতি প্রতিষ্ঠিত সরববাহ দণ্র, অর্থদপ্তর ও নতুন বাঁজস্ব 
দধ্তরের সঙ্গে আরও একটি নতৃন সৈন্তবল দপুর যোগ ক'রে দায়িত্ব ভাগ কবে 
দেওয়! হল। 

বাষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও ভারতেব ভেতরকার 
অবস্থা সম্পকিত বেতারবক্কৃতাঁয় কথার বীধুনি লক্ষ্য করবার মত ছিল।" 
প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় মাকিণ সাফল্যে কিংবা! ইউরোপে হিত্রপক্ষের 
আক্রমণেও স্থভাঁষচন্ত্র মোটেই বিচলিত হননি । দিল্লী অভিযানে আরও 
ছু'বছর সময় লাগতে পারে) তবে আমরা যে ভাঁরতবর্ষকে শক্রকবলমুক্ত 
করতে পারব" তাঁতে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না_অবশ্য ইতিমধ্যে যদি 
গান্ধীজী ও বুটিণের মধ্যে কোন আঁপোষরফা না হয়। তিনি স্বীকার করলেন 
যে, তেমন কোন আপোঁষরফা হলে তার পক্ষে ভারতবধকে মুক্ত করা আরও 
কঠিন হয়ে পড়বে। মিত্রপক্ষের প্রচার অভিযান সম্পর্কে তিনি কুটুকাটব্য 
করলেন, তাদের ছুটি বেতারকেন্দ্রের একটিকে 'ব্রাফ আযাঁও ব্রান্টার কর্পোরেশন, 
(বি, বি, সি, ) এবং অন্যটিকে 'আটি-ইত্তিয়া রেডিও' ( এ, আই, আঁর ) 
বলে টিটকাঁরি করলেন; তার সম্পর্কে এসব বেতারকেন্ত্র থেকে ধেসব কথ। 
বল! হয়েছে তার উল্লেখ ক'রে তিনি তাদের বক্তব্যের জবাব দিলেন ৯ ওদেব 
» এই সপ্তাহে প্রদত্ত বক্তৃতা ও বিবৃতি “রাড বার্থ পুস্তিকায় সন্গিবেশিত হয ; এস্থলে ও পববর্তী 

কয়েক পৃষ্ঠায় উদ্ধতিগুলি নেই পুস্তিকা থেকে গৃহীত 
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প্রচার মিথ্যা, সমস্ত প্রতিশ্রতিই তিনি রক্ষা করেছেন। 'এবার ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হবে? ; ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার উপযুক্ত শক্তি ও সংগঠন তাঁর 
আছে; এই শক্তির উৎম ভাঁলরণদ ও ভাল পরিচ্ছদ নয়--বিশ্বা ও 
আত্মোৎ্স্গ, বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ুতাই এই শক্তির উৎপ। ভাঁরতবর্ধ যখন 
স্বাধীন হবে, 


মনে মনে যাঁরা বূটিশের পক্ষপাতী নয়, এবং**---ম্বাধীনত। 
আন্দোলনে যাঁরা ওপরপড়া হয়ে ব্যাঘাত শ্থ্টি কবেনি-*..-* বুটিশ 
সরকারের কর্মে নিযুক্ত সেইসব লোক যদি দক্ষ হয় তাহলে তারা 
সবাই নতুন সরকারের অধীনে বহাঁল হবে। 


ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকদেরও একই শর্তে গ্রহণ করা হবে 
এবং আজাদ হিন্দ, ফৌজে পেন্সনের যোগ্যতা নির্ণয় করবাঁর সময় ভারতীয় 
বাহিনীতে কাঁজ করবার মেয়াদও হিসেবের মধ্যে ধরা হবে। বুটিশ এইবার 
“ভারত ছাড়ে প্রস্তাব মেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করুক এবং “আমি 
কথা দিচ্ছি একজন জীপাঁনী সৈম্ও ভারতের মাটিতে পা] দেবে না” | অবশ্য £ 


বুটিশকে তাদের অপরাঁধের জন্তে শান্তি পেতে হবে...তাঁর৷ 
মুক্তিপ্রিয় নিরীহ ভাঁরতবাসীর রক্তপাত করেছে, তাদের ওপর 
অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। আমরা ভাঁরতবাসীরা আমাদের 
শক্রকে যথেষ্ট ঘ্বণা করিনা । যদি তোমর। তোমাদের দেশবাঁসীর 
কাঁছ থেকে অপমান শৌর্ধবীর্ষের পরিচয় পেতে চাঁও_-তাহল 
তাঁদের শেখাতে হবে-__ শুধু দেশকে ভালবাসতে নয়-__সেইসঙ্গে শত্রকে 
ঘ্বণা করতে । 


গান্ধীজী তখন ভারতবর্ষে সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ; ৬ই 
জুলাই গান্ধীজীর উদ্দেশ্টে প্রচারিত স্ুভাষচন্দ্রের বেতারভাষণে আগেকার 
আত্মবিশ্বীসের সে দৃপ্ত স্থর ফুটে উঠল না। তাঁর বদলে দেখ! গেল কুঠ্টিত 
সমীহ ভাব এবং আস্থা অর্জনের এঁকাঁন্তিক চেষ্ট1; স্থভাঁষচন্দ্র বললেন, 


১৬০ ব্যাত্রকেতন 


'মহাত্বাজী, আমাকে বিশ্বীদ করুন; ব্রতদাধনের উদ্দেশ্তে শেষ পর্যন্ত বিপদ 
মাথায় ক'রে বেরিয়ে পড়বার আঁগে আমি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর 
সপ্তাহ, মাসের পর মাঁস লাভলোকসাঁনের কথ। খুঁটিয়ে তেবে দেখেছি ।” তীঁকে 
দেশত্রোহী বলবার কোন হেতু থাকতে পারে না) ভারতবর্ষ ত্যাগের মিষ্ধাস্ত 
নিতে গিয়ে তাঁকে দর্বস্ব পণ করতে হয়েছে ; তিনি তা করেছেন এই বিশ্বাসে 
যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে বাইরে থেকে সাহাঁধ্য পাঁওয়। নিতান্ত 
দরকার। তীর অতীতের কাঁধকলাপ বিচার করলেই তীর আস্তরিকতা 
ও সততার নিঃসন্দেহে প্রমাণ মিলবে । অক্ষশক্তির কাছ থেকে তাঁর নিজের 
পাবার কিছু নেই ; যাঁকে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান ব'লে মনে করেন, তা ভারতবর্ষে 
আগেই তার মিলেছে । তিনি এমন বোকা নন যে, অন্যের! তীঁকে ঠকাবে : 
ভারতের স্বার্থ ও সন্মান কখনই তিনি পরের হাতে ঈঁপে দেননি, ভবিষ্যতেও 
দেবেন না। 

তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন জাপাঁন আর এখন সে জাপান নেই £ 
জাপানী জনসাধারণের এখন “এশিয়। অন্ত গ্রাণ' এব এশিয়। সম্পর্কে 
জাপানের বর্তমান নীতির 'মূলে রয়েছে আন্তরিকতা” । অস্থায়ী সরকারের 
ব্যাপারে কথা হল: 


ভারতবর্ষ থেকে আমাদের পক্রদের বিতাড়িত ক'রে শান্তিশৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই অস্থায়ী সরকারের ব্রুত সমাধা হবে । তখন 
কী ধরনের সরকাঁর হবে এবং সেই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব কারা 
নেবে--ভাঁরতের জনসাঁধারণই তা ঠিক করবে। 


তিনি নিজে ও তাঁর সহকর্মীরা যেমন, অস্থায়ী সরকারও তেমনি ভারতীয় 
জনসাধারণের সেবক ; এই সরকারের নিজন্ব কোন দাঁবি দাঁওয়! থাকবে না : 
আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যাঁর! রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অবমর 
গ্রহণের পক্ষপাতী |." ইতিমধ্যে ুটিশ যদি কোঁন না কোনভাবে ভাঁরত 
ত্যাগ না করে, লড়াই চলতে থাকবে । শেষ পর্যন্ত “আমাদের জয়" স্নবার্য। 

এর দ্বারা অবশ্ই একথা! বোঝ! যাঁয় না যে, সৃতাষচন্ত্র জাপান 
কিংব। অক্ষশক্তির জয়ের কথ! বলতে চাঁইছেন। ভারতবর্ষ থেকে বুটিশকে 
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তাড়াতে পাঁরলেই তাঁর জয় হবে এবং গান্বীজী ও ভারতের জনসাধারণের 
সঙ্গে মেই গৌরব তিনি ভাগ ক'রে নেবেন। জাপানের কাছ থেকে তিনি 
এখন শুধু সময় চান, ছু বছরের মত সময় -আজাদ হিন্দ ফৌজ ও বর্ায় তার 
সৈন্যদল সেই লক্ষ্য সফল করবে। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, অন্তত এর পর 
বুটিশের পক্ষে আর ভারতবধে নতুন ক'রে গেড়ে বসা সম্ভব হবে না। ১৯৪৬ 
সালে ইন্দোনেশিয়ায় যে পরিস্থিতি দীড়িয়েছিল--দেশ অধিকার করতে 
গিয়ে ধরিত্রপক্ষ শত চেষ্টা ক'রেও সেখাঁনে জাপানীদের সাহায্যে গড়। দেশীয় 
সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারেনি-_ প্রকৃতপক্ষে সেই রকমের একটা পরি- 
স্থিতির কথা স্থভাষচন্র তথন কল্পনা করতে আরন্ত করেছিলেন। 

জাপানের জয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে রেনুণে কিছু বল] সম্ভব 
হয়নি। কেননা তার ফলে শেষটাঁয় আই-এন-এর মনোবল ক্ষুপ্জ হব এবং 
স্থভাষচন্্ব চাইছিলেন তার অন্ুগাঁমীদের মধ্যে আরও বেণী বিশ্বাসের ভাৰ 
জাগাতে । নেতাজী-সপ্তাছে বর্ধার রাজধানীতে ভারতীয়দের সাঁমনে যথাঁসন্তব 
জণাক দেখানে। হল। সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি আবেগে গদ গদ হয়ে উঠেছিল : 
স্বভাষচন্দ্র বলেছিলেন, এমন এক বীর অফিসারকে সম্মানিত ক'রে আমি 
নিজেকে, আমার সেনাবাহিনীকে ও আঁমার সরকারকে সম্মানিত করছি? । 
এরপর ১০ই জুলাই সাম্প্রতিক লড়াইতে বন্দী হওয়া ভারতীয় পণ্টনের কিছু 
সেপাইকে--সংখ্যায় শতখানেক হবে--প্রকাশ্য জনসমাবেশে “নতুন দাথী” 
হিসেবে স্বাকৃতি দেওয়া হল। জুলাই মাঁস পর্যস্ত জনসাধারণের মনে কোন 
রকমে বিশ্বাস টি'কিয়ে রাঁখা গেল। অবিরাম কাঁজ হচ্ছে : সুভাষচন্দ্র বড় 
গল। করে বললেন, সমানে রংরুট আলছে, টাকা আসছে। যাঁর৷ তাদের 
সমস্ত সম্পত্তি দান করেছে স্থভাষচন্ত্র তাদের জন্যে একটি নতুন উপাধির 
প্রবর্তন করলেন_-“সেবক-ই-হিন্' | রেস্কুণে একাধিক লোক এই উপাঁধি 
পেল। 

এতদিনে স্থতাঁষচন্ত্র নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন ইন্ষল অভিযান ব্যর্থ 
হয়েছে; কিন্তু সামরিক দিক থেকে যে একট! গ্রলয়স্কর ঘটন] ঘটে গেছে, 
সে উপলব্ধি তখনও তার হয়নি। রণাঙ্গন থেকে আঁসা চিঠি পড়ে অবস্থ। 
জাচ করা সম্ভব ছিল না; কেনন| জাপাঁনীদের চোখ এড়িয়ে চিঠি পাঠানে। 
যেত না। মে মাসে যে গুরুতর রকমের প্রশাসনিক গোলযোগ দেখ! দিয়ে- 

১১ 


১৬২ ব্যান্তরকেতন 


ছিল চ্যাটারজীর রিপোর্টে তার উল্লেখ ছিল; কিন্তু ঙ্দতভাবেই তখন আশা 
করা গিয়েছিল যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসবার পর যাঁধের ওপর 
কাজের দায়িত্ব ছিল ১ম ডিভিশনের পশ্চাঁদ্বতী সেই হেডকৌয়াটার এই 
গে[লধোগ মিটিয়ে ফেলতে পারবে । কিন্তু জাপাঁনীরা ১ম ডিভিশনকে তলব 
ক'রে পাঠানোর ফলে মুদ্কিল দেখ দিল) এপ্রিলের মধ্যভাগে “চাঁচিল রেশন' 
ধখলের ভিত্তিতে তাদের যে প্রশাসনিক পরিকল্পনা তেরা হয়েছিল, মেদিক 
থেকে তাদের তখন নিঃসন্বল অবস্থ।। যে জাপানী প্রশাঘকদলের ওপর আজাদ 
হিন্দ ফৌজের রসদ মেটাবার ভার পড়ল, তারা! তখন নিজেদের তিনটির মধ্যে 
ছুটে। ডিভিশনেরই রদ যোগাতে অক্ষম। ফলে, নেহাৎ আত্মরক্ষার 
তাগিধেও যেটুকু লডাই দরকার তার উপযোগী রসদ, যানবাহন আর গোলা- 
বাঞ্দের অভাব ঘটল । হিকারি-কিকাঁনের হাতে ছিল সরবরাহের ভার; 
তাদের কাজ হল এখন অজুহাত দেখানে। | আই-এন-এর জন্যে পাঠানো 
মালপত্র প্রাপ্ই তাঁর। জাপানীদের ভাঁড়ারে নিয়ে গিয়ে তুলতে লাগল । 
স্থানায়ভাবে সাড়ে ছ'লক্ষ টাকার রদ খব্দি ক'রে চ্যাটাজী অবস্থ। আয়ত্তে 
আনতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। স্থৃভাষচন্দ্রের কাছে তিনি এই ব'লে 
স্বপারিশ করেছিলেন যে, হিকারি-কিকান দল উঠিয়ে দেওয়। হোক, 
অবিলম্বে যথাসন্তব উচ্চ মহলে সরবরাহ ও যানবাহনের অভাবের কথ। 
জান।নে। হোক এবং এমন ব্যবস্থ। গ্রহণ করা হোক যাঁতে ভবিম্যতে আই-এন-এ 
আরও বেণী নিজের পায়ে দাড়াতে পারে । 

কিন্তু ইম্ফল অভিযানের তখন দফ। রফ। হয়ে গেছে ; কোন ওষুধেই 
আর কাঁজ হল না। ২৬শে জুলাই প্রকাশ্তভাবে ঘোষণ। কর! হল ইম্কল 
অভিযান আপাতত শিকেয় তোলা থাকবে; এদ্িনই তোজে। অন্য একটি 
কারণে পদত্যাগ করলেন । আগঞ্ মাসে করালমৃতিতে দেখ! দিল বিপর্যয় । 
পশ্চাদপনবণরত জাপানী পৈন্তবাহিনীকে অনুসরণ করবার সময় ভারতীয় 
বাহিনীর চোখে পড়ল এক করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য £ “বুভূক্ষু, বুক-ভাঙা 
আই-এন-এ সৈন্যের! হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের সৈন্যদলের কাছে আসছে দলের 
চলংশক্তিহীন অন্য সঙ্গীসাথীদের দেখিয়ে দেবার জন্যে । শত শই জাপানীর 
মৃতদেহ ইতস্তত ছড়াঁনে।, ৯* তাঁর মধ্যে অনাহারে মৃত বহু আই-এন-এ 
১০ চতুদিশ বাহিনীর বিপোর্ট 


সবঝৌচ্চ সেনাধিনীয়ক ১৬৩ 


সৈন্য । খাবার দাবার, জামাকাপড়, কম্বল মার বুট পাঠাব।র জগ্যে ১২ই 
আগষ্ট স্যাতঁলে থেকে স্বৃভাষচন্দ্রের কাছে খবর পাঠ।নে| হল। যুদ্ধক্ষেধ থেকে 
প্রাণ নিয়ে যারা ফিরেছে, বাতীবাহক তাদের কাউকে কাউকে দেখেছে ;তার 
মুখ থেকে বিবরণ শুনে স্থভাষচন্দ্র এই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে তাঁর ১ম 
ডিভিশনের ভরাডুবি হয়েছে । স্ুভাষচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল £ আ্িত্রাণের 
কাজে তিনি তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উত্তর বর্মায় আজাদ হিন্দ 
ফৌজ ইতিমধ্যে পর্যায়ক্রমে শিবির, চিকিংস1 ও বিশ্রামকেন্দ্র খাড়া করেছে; 
যাঁনবাহনেরও যংকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হয়েছে । এবার রেঙ্ুণ থেকে গুদাঁমজাত 
উদ্বত্ত রসদ ও বাজারের জিনিসপত্র পাঠানে। হতে লাগল, গাঁড়িঘোড়। 
জোটাঁনো হল, জাঁম! কাঁপড় আর ব্ট যোগাড় করা হল এবং নতুন একটি 
জরুরী হাসপাতাল খোলা হল। স্থৃভাঁষচন্দ্র তার নিজন্ব মেডিকেল 
অফিসারকে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেইসঙ্গে, যে সব ডাক্তারকে ছেড়ে দেওয়। 
সম্ভব তাদেরও বিভিন্ন জীয়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৯শে আগষ্ট কিয়ানির 
কাঁছ থেকে এল মর্ান্তিক আবেদন £ পশ্চাদ পমরণের পথে বগ্ঠার ফলে আটক 
তার দলের কয়েক শো অসুস্থ লোককে উদ্ধার করবার জন্তে হ্বভাষচন্দ্র যেন 
অবিলম্বে জীপানীদের শরণাঁপন্ন হন। ক্বভাষচন্ত্র এ ব্যাপাঁরে নিরুপায়; 
(কেনন। জাঁপানীরাঁও হালে পানি পাঁচ্ছে মা, তাঁদের কিছুই করবার ক্ষমতা 
নই | 

স্থভাষচন্দ্র নিজে তখন রেশুণ ছেড়ে গেলেন না; কোন বকম 
ব্যস্ততার ভাব যেন প্রকাশ না পায়, যা! ঘটেছে জাপানীর! তা স্বীকার করতে 
দেবে না এবং ভারতীয় জনসাধারণ যেন ব্যাপাঁরট। আঁচ করতে ন। পারে। 
১৪ই আগষ্ট-এর বিশেষ ঘোষণ।পত্রে+১ স্তভাযচন্ত্র শুধু যুদ্ধাতিযান স্থগিত 
রাখা ও কৌশলগত পশ্চাঁদপসরণের কথ। বললেন । বুটি ৈন্যবাহিশী অনেক 
বেশী সুসজ্জিত, কিন্তু প্রত্যেকটি লড়াইতে আমর! তাদের হারিয়েছি । ভাল 
টেনিং ও নিয়মানুবপ্তিতার জোরে আমাদের ইউনিট গুলি "অল্প সময়ের মধোই 
শত্রু পক্ষের ওপর গ্রাধান্ত বিস্তার করে, ওর! যতই পরাজয় বরণ করতে থাকে 
ততই ওদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে আই-এন-এর বার ঘোদ্ধাদের সাহস 
দেখে সকলেই প্রশংসা করেছে এবং তাঁদের গুপর ভরস| রাখা যায়। বরষা সুদ 
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হয়ে যাওয়ায় ইম্ফষলে বুটিশ খুব জোর বেঁচে গেছে, কিন্ত আবহাওয়া ভাল 
হওয়ার পর নতুণ ক'রে যখন প্রচণ্ড অভিযাঁন আবাব শুরু হবে তখন পরাজয় 
বরণ কর] ছাঁড়া তাঁদের গত্যন্তব থাকবে না। যার! কর্তব্য পালন করেছে 
তাদের পুরস্কৃত করবারও সেইসঙ্গে ব্যবস্থ। হল।১২ যাঁব। বৃটিশ সৈম্তদের 
হত্য। কিন্ব। বন্দী করেছে, তাঁদের শতুন একটি পদক দেওয়া হবে ব'লে ১৮শে 
আগষ্ট স্ভীষচন্ত্র ঘোষণ| করলেন । ৮ই সেপৌম্বর একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 
তিনি এপ্রিল ও জুলাই মাঁদের ঘোষণ। অন্তধায়ী কয়েকটি পদক দান কবলেন ; 
১৯৪৩ সালের ভাঁরতবষে যে প্যারাস্ুটবাচী গ্রপ্তচরদের ফীনী হয়েছিল, তাঁদের 
স্বৃতিতে ২১খে মেপ্টেম্বর শহীদ দিবম' ঘোধিত হল। 

এ সমস্তই ছিল বাইবরেধ লোক-দেখানে। ব্যাপার । নিজেদের মাধো 
যখন কথ] হয়েছে, তখন আজাদ হিন্দ ফৌজে আঁচবণ সম্পর্কে তিনি তা 
ক্রোধ গোপন পাঁখেননি। তিণি জানতেন শত শত লোক দলত্যাগী হয়েছে, 
তার জন্যে মেনাঁপতিদেবই তিনি দোষ দিয়েছেন। সেপ্টেম্বরের গোড়ার 
দিকে বেঙ্গুণে মস্ত আই-এন-এ অফিসারদেব ডেকে তিনি কঠোৌব মমালোচন। 
করলেন। বললেন, অফিসারদের শীতিহীনতা, বিলীসপ্রিয্বত। আর দুর্নীতির 
ফলে সৈন্যদের মন ভেঙে যাওয়ার দরুনই এইভাবে দলত্যাগ মন্তব হয়েছে। 
নায়কদের ব্যর্থতাই এই বিপর্ধয়ের কাঁরণ। সৈন্যদের ধিকে না তাকিয়ে 
নিজেদের আবাঁম খোজা, তছরুপ আব তঞ্চকত| কব।- এর জন্তে সেনাপতিদের 
তিনি গালাগাল দিয়ে ভূত ভাঁগালেন। বার বাব এই বলে শাসালেন যে, 
যার! লডাঁই করতে চায় ন। তাঁর। এই মুহর্তে আই-এন এ থেকে বেরিয়ে যাঁক। 
দু ঘণ্ট। ধ'রে সমানে ধমকাবাঁর পর স্বভাঁষচন্দ্র তাদের বিদায় ক'রে দিলেন । 

অফিসাঁররা শিষ্নস্তরের, এ কথ। জৌর দিয়ে বলাতে স্থৃতাষচন্দ্রের 
হয়ত কোন ভুল হয়নি; কিন্তু ইম্ফলের বিপযয়ের জন্তে তাঁদের অতখাঁনি 
দোষের ভাঁগী করার অর্থ হল ব্যাপারটাকে অতি সরল ক'রে দেখা, তাদের 
কুলণীল ও ট্রেণিংয়ের ধরনধাঁরণের কথা ভূলে যাওয়া | ব্যাটালিয়ন কমার 
ও তাঁর উর্ধ্বতন অফিপারর। আগে ভারতীয় দিনা অফিপার 
১২ মুতার পর পদোন্নতি নং এগারোটি পুরস্কার আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, অকোবরে 


আরও চৰ্ষিশটি এবং নভেম্বরে আবও ফোলট ঘোষণা প্রকাশিত হল; ১৯৪৫ সালে আরও 
(তত্রিশটি পুবস্কীব দান কৰা হয 


সবোৌঁচ্চ সেনাধিনায়ক ১৬৫ 


ছিল: তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় মিলিটারি আকাদেমির যুদ্ধ-পূর্ 
গ্র্যাজুয়েট, একজন ছিল শ্াগুহাস্ট -ফেরত। কিন্তু ১ম আই-এন-এ ডিভিশনের 
প্নেটন ও কোম্পানী অফিসারদের মধো অফিসার হিসেবে ট্রেণিংপ্রাপ্ধ 
লৌক খুব কম ছিল: তাদের মধ্যে বেশির ভাগকেই মোহন সিং সাধারণ 
টসনিকের পধীয় থেকে সরাসরি অফিসাঁর পদে উন্নীত করেছিলেন। তাঁর 
মধ্যে খুব কম লোকই আই-এন-এ অফিসারদের ট্রেণিং স্কলে তিন-মাসের 
কোন অনুযায়ী শিক্ষালাভ করেছিল ; এই স্কালে আবাঁর ১৯৪০ ও ১৯৪১-এর 
বটিশ টেণিং মা্য়লের ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হত; টেণিংয়ের বাঁপারে 
জাপানীরা খুব সামান্যই সাঁহাঁ্য করেছিল। যে অফিপাঁরদের নিজেদের এই 
হাল, ১৯৪৪ সালের যুদ্ধে তাদের কাছ (থেকে আর এর চেয়ে কত ভাল নেতৃত্ব 
আঁশ! করা যেতে পারে? 

স্ভাষচন্ত্র এসব তেমন ধতাব্যের মণ্যেই আনেননি £ বরং অভিযানের 
কথ। যতই তিনি জাঁনতে লাগলেন ততই রাগ আর ব্যক্তিগত ব্যর্থতা-প্রশ্থুত 
ইতবুদ্ধির ভাঁবই তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল । এইসব যোদ্ধাদের 
অন্তপ্রাণিত করবার কাজে তিনি একেবারে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু 
তাঁতে কুলোয়নি। ইম্ফল রণাঙ্গনে ঠার পাঠানে। ছ' হাজার সৈন্যের মধ্যে 
অন্ততপক্ষে দেড় হাঁজার হয় দলত্যাগী নয় বন্দী হয়েছে। স্থৃভাষচন্দ্রের খুব 
বড় রকমের ভরস। ছিল যে, শাই-এন-এ'র প্রভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
মধ ভাঁঙন ধরানো যাবে -কিন্ধ দেখ| গেল মে প্রভাব একেবারেই নগণা। 
বিশ্বাম আর সংগ্রামস্পহার দিক থেকে এই খে সমস্যা, কিভাবে এর সমাধান 
হবে? তার দ্বিতীয় ডিভিশন এখন বর্মায় এসে জড়ে। হচ্ছে : এরও কি এ 
একই পরিণাম হবে? একদিন রাত্রে দ্বিতীয় ডিভিশনের কয়েকজন অফিসারের 
সঙ্গে তীর কথ। হল। তিনি জিজ্ঞেন করলেন, যদি কাউকে মনে হয় খেমে 
দলত্যাগ করতে যাচ্ছে, তাঁর পরমযাঁদ| খাই হাক, তাকে গুলী কারে মারার 
ঢালাও নির্দেশ কি প্রত্যেক সৈনিককে দেওয়। যায়? কী মনে হয় আপ- 
নাঁদের? উত্তরে তাঁবা বললেন, না; ও ধরনের নিদেশের কদর্থ হতে পারে £ 
নরং দূলত্যাঁগের কাঁরণপুলে। খুঁজে বার ক'রে তার প্রতিকার করা হোঁক। 
স্থভাঁষচন্দ্রের ধাঁরণা, কাঁরণগুলে। মরই তাঁর জানা অর্থাৎ, আই-এন-এ'র 
সরবরাহ ও খোরপোষের ব্যবস্থ। করতে জাপানীদের ব্যর্থতা, মুক্তভাবে যুদ্ধ 


১৬৬ ব্যাত্রকেতন্ 


চালানোব দিক থেকে তাদেব অক্ষমতা, এবং সবোপরি, ট্রেণিংয়েক সমঘ 
যথার্থ জাতীয়তাবাদী প্রেরণা ₹ই ও সংগ্রামের প্রবৃত্তি জাগাবব .বাাপারে 
তাঁর অফিপাবদেব বার্থত।। সম্ভবত তাঁর দিক থেকেও কর্তবো ক্রটি হযেছে 
যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানীব। যাতে তাঁকে যেতে দেয় তার জন্যে তার জেদ ধর! 
উচিত ছিল ঃ এরপর যাঁতে তাকে এভাবে আর ঠেকিয়ে রাখ। না হয়, সেট! 
দেখতে হবে | 

জাপানাদ্েব বিপদ ভীব্র বাগ, আপন সৈন্বাহিন" সম্পবে খিন্ন 
হতাঁশ ভাব, নিজেব ভূমিকা সম্পর্কে অসন্তেষ -এই রকমেব মেজাভ নিযে 
স্থভাষচন্দ্র ১৮ই সেপ্টেম্বব উওর বমীব পথে রওনা হলেন এবং শেষ পযস্থ 
স্বচক্ষে সব দেখতে ল।গলেন । সমস্ত ভারতীয় কমাগ্ডার এবং যে কয়েকজন 
জাপানী সেনাপতি তগনও স্ব স্ব স্বানে বাল ছিল, তাদদেব সকলের সঙ্গেই তার 
দেখাসান্সাং হল । যুগ্গক্ষেত্র থেকে যাবা প্রাণ নিয়ে ফিরেছে, তাঁদেব পাঁচ 
ভাগেব চাঁব ভাগই তখন আতহ-এন-এ ক্যাম্প আর হামপাতালে প'ডে রয়েছে, 
যেখানেই যান চোথে পড়ে ছুগতেব বেদনা, শুনতে পান পলায়নপথের করুণ 
কাহিনী আব সেইসঙ্গে সকলেই তাকে কাছে পেয়ে ধন্য হয়, কেননা এহ 
উত্সগীকৃঙপ্রাণ মানষটির স্বভাবেব মধ্যে এমন একটা বিম্ময়কণ প্রচণ্ড 
সরলত। আছে য। আপন। থেকে মনে মধ্যে ভক্তি ভালবাঁপা এনে দেখ । 


৭ 
বায় গরাভব 


জাঁপাঁনীদের ১৯৪৪ সালের অভিযাঁনপবে নাঁজ।৮ [হন্দ ফৌজেও 
কাহিনী যেমন দীর্ঘ তেমনি জটিল, এবং ভাব মৈচন্যবা জাপানীদেপ যেসব 
ব্েজিমেণ্ট ও ডিভিশনের সঙ্গে একযোগে অভিষান চালিয়েছিল, তাঁদের 
কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত পরে কখনও সে ইতিহাস 
লেখা হবে । তবে স্থভাঁষচন্দ্র শুধু ততটুকুই জানতেন জাপাশী গোয়েন্দা 
বিভাগ থেকে যতটুকু তাঁকে জানতে দেওয়া হয়েছিল, হাব নিদেপ ভমিকা 
এক্ষেত্রে খুব কমই ছিল। এখানে সেই বাহিনীব মোটামূটি একট! মাভাস 
দিলেই যথেষ্ট হবে । 

জাঁপানীদের ইম্ফষল 'মভিযাঁনেব ভাব ছিল তিনটি ডিভিশনের 
ওপর , সে তুলনায় আরাকানের যুক্ত বুদ্ধ প্রচেষ্টায় রত ছিল মাত্র এক 
ডিভিশন । ইম্ফষলের প্রত্যেকটি ডিভিশনের সঙ্গে ছিল দেডশেো! দুশো। 
অনিয়মিত সৈন্যসমন্বিত আই-এন-এর বিশেষ কয়েকটি গ্রপ, আঞমণ- 
কারীর বিশাল পার্বত্যজঙ্গল ভেদ ক'রে এগোবার সময় এরা ছোট ছোট 
দলে ভাগ হযে গিয়ে পথপ্রদর্শক, দোভ।ষা, প্রচারক ও গুপ্তচর হিসেবে 
কাজ করবে । আবাঁকানস্থ বাহিনীবও আঁড়াইশো। সৈন্তসমন্িত এই 
রকমের একটি গ্রপ ছিল। বুটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে বুদ্ধেন গময় 
তাঁরস্বরে প্রচার করা কিবা উল্টোপাল্ট। হুকুম দিয়ে ধোকা লাগানে। 
কখনও কখনও তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জাপানাদের গুপু ঘাটিতে শিয়ে 
গিয়ে তোলা এবং তাদের ব্যুহব্যবস্থাপপ গোপন খবর খোঁগাড করা এই 
ধরনের উৎপাঁতি »ঠির ব্যাপারে ছোট ছোট দলগুলে। জাপানীদের পানিকট! 





» ভাব্রতবর্ধ 
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বর্মীয় পরাভব ১৬৪ 


কাজে লাগত। চারটি ক্ষেত্রে ভারতীয় মেপাইদের সদলে বন্দী করতে 
প্রচার' খাঁনিকট। সহায় হয়, তাও সংখ্যায় এক প্লেটুনের বেশী কখনই নয়। 
আরাকাঁনে এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল; গোয়ালিয়র লান্সীর-এর 
একটি ঘাটিয়াল প্লেটুনের অন্তর্ঘাতী কাঁধকল!পের ফলেই বোধহয় সেখানে 
জাপাঁনীর! গোড়ার দ্রিকে অগ্রত্যাশিতভাবে সাফল্যলাভ করে। নুশংসতাও 
সংঘটিত হয়েছে £ ১৯শে মাচ নাগাদ লামটং-এ জাঁপানীদের নির্দেশে দুজন 
ভারতীয় সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে একজন বন্দীকে হত্যা করে। ব্যস্‌, মোট কাজ 
বলতে এই, জীপানীর। যতক্ষণ সাঁমমে আছে, ততক্ষণ তার! গ্রধানত দীয় 
মেরেছে কিন্তু যখনই পালাবার কোন একটা স্থুযোগ পেয়েছে, তখনই 
সবে পড়েছে। 

বরং আই-এন-এ রেজিমেন্ট নীনা দিকে বীরত্ব দেখিয়েছে । রেজি- 
মেণ্ট বলতে তিনটি, ১ম (“সভা ) রেজিমেন্টে সৈম্যসংখ্যা ছিল প্রায় 
ভিন হাজার, ২য় ও ওয় রেজিমেন্টের প্রত্যেকটিতেই ছু হাজার। ৮১ নং 
পশ্চিম আফ্রিকান বাহিনী যখন পশ্চাদপসরণ করছে, তখন ১ম রেজিমেন্টের 
একটি ব্যাটালিয়ন ১৪শে মাচ কালাদান উপত্যকায় এসে পৌছোয়। 
আফ্রিকান বাহিনীৰ পশ্া্ভীগের মৈন্দের সঙ্গে ছু তিন দিনের খণ্ুযুদ্ধে 
বেজিমেণ্টের কিছু সৈন্য হতাহত হয়। এরপর আর কৌন যুদ্ধবিগ্রহ ন। 
হওয়ায় সেপ্টেম্বর পযন্ত তার! এই এলাকায় অক্ষত অবস্থায় থাকে; ব্ধীর 
মরশুমে ভারতীয় ভখণ্ডে পানু উপত্যকার মেডোকে তাঁরা একদল সৈন্য 
মোতায়েন করে। 

রেজিমেন্টের দপুরসহ শাহ্‌ নওয়াজের নেতৃত্বে আঁর দুইটি 
ব্যাটালিয়ন ম1$ মাসের গোঁড়। থেকে চিন পাহাড়ের হাকা ও কালাম গাঁয়ে 
খুব বেশী তো ছু কোম্পানী সৈন্ রাখে। বৃটিশ পরিচালিত চিন পাহাড়ী 
সৈন্যদলেব সঙ্গে বাঁৰ তিন চার সংঘর্ষ হয় এবং বৃটিণ্রে একটি টহলদার ঘাঁটি 
দখলের জন্যে ছোটখাঁটে। একটি অভিযানের ব্যবস্থা হয়। মে মাসের শেষে 
ছুটি কোম্পানীর লোকবল যখন ক'মে অর্দেক হয়ে গেছে, তখন কোহিমাতে 
জীপানীদের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়| হল। কোহিমা 
পযন্ত তাঁর! কেউই যায়নি ; একমাত্র শাহ নওয়াজ তার দলের জন কয়েককে 
নিয়ে উকল পেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাও শুধু ঘুরে দেখে আপার জন্তে | 


১৭০ ব্যান্রকেতন 


টামু-পালেল মরকে মে, জুন ও জুলাই মাসে আই-এন-এর ডিভিশনাল 
কমাগাঁরের অধীনে ২য় ও ৩য় রেজিমেণ্ট যথাক্রমে জাপ বাহিনীর দক্ষিণ ও 
বামে থেকে পার্বরক্ষীর কাজ করে। ২য় রেজিমেন্ট প্যালেল বিমানঘ'টি 
আক্রমণের চেষ্ট। করে ; এই প্রথম গ্রচেষ্টাতেই তার। ভীষণভাঁবে হেরে যায়। 
এরপর থেকে তার্দের কাঁজ হয় গুপু আত্মরক্ষা কর! ; যুদ্ধে, বাযাধিতে, দল- 
ত্যাগে ও অনাহারে তাঁদের এমন বলক্ষয় হতে থাকে যে, যখন পিছু হটার 
পালা এল তথন ২য় রেজিমেণ্টের লোক সংখ্য। বড় ছোর ছশো। | ওয় 
রেজিমেন্ট রণাঙ্গনে পৌছুতে পৌছুতে মে মাঁসের শেষাশেষি হল; তখন 
বধ! শুর হয়ে গেছে । লড়াই তখন প্রায় বন্ধ : তবে অস্্রথে আর অনাহারে 
তাদেরও যাঁ দুর্গতি হল, ত! দ্বিতীয় রেজিমেণ্টের চেয়ে কিছু কম নয়। 
এই ছুটি রেজিমেন্টের কাযকলাপের আরও বিস্তৃত বিবরশের জন্যে দ্রষ্টব্য 
পরিশিষ্ট ৩, ইয়ামামীতে। বাহিনী ও ১ম আই-এন-এ ডিভিশন | 

শাহ নওয়াজ ২০শে জুন উখরুল থেকে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ 
দ্রিলেন যাতে তার। ডিভিশনের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে পাঁরে ; তিনি 
এমন একটা বিপষয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন যে, তার নির্দেশ কাঁধকরী করার 
উপায় থাকল না। ৪ঠ] জুন পযন্ত জাপাঁনীরা তার রেজিমেণ্টকে 'ম্যালেখিয়। 
বাহিনী" ব'লে এসেছে £ এখন অবস্থা আরও শোচনীয় হল £ 


তখন এমনি অবস্থা দাডিযেছে যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থ। বলতে 
আর কিছু নেই। ভাক্তাররা চিকিৎসা করবেন কি এক ফোটা ওষুধ 
নেই এবং তার। অধিকাংশই".'নিজের ম্যালেরিয়া আর আমাশয় 
রোগে ভূগছেন।: 


শংবর ওপর ভন ভন করছে লক্ষ কোটি মাছি। রসদ একদম ফুরিয়ে গেছে; 
এমন কি টামু আর কালেওয়াতেও লোকে না খেয়ে মরতে লাগল। ই 
নদীর ধারে টেরাউনে শে। চারেক রুগ্ন লোককে নিয়ে যাওয়া হল এবং 
জলপথে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলে তাঁরা সেখান থেকে রওন। হবে; বাঁকি 
বাই পায়ে হেটে চলল। রুগ্ন লোকদের নিয়ে যাঁওয়ার ব্যবস্থা করতে 


১ শাহ নওয়জেব “মাই মেমারিজ অব দি আঠ এন-এ আয ইটস ন্তোজী' ১০৬ গঃ 


বায় পরাভব ১৭১ 


একমাস লেগে গেল; এই এক মাসে দুশে। লোককে প্রাণ হারাতে হল। 
শাহ. নওয়াজ ফেব্রুয়াপী মাপে চিন পাহাড়ে বওন। হন ছু হাঁজার সৈন্য 
নিঘে আব ৮ই নেপ্টেম্বব যখন তিনি শিরাপদে ফিরে এলেন তখন দেখ। গেল 
তার দলে মাত্র মাত্র পাঁচ শো লোক টিকে আছে। 
আই-এন-এর ডিভিশনাল কমাগু!র ১৮ই জুলাই তারিখে তার অধীনস্থ 
পবেজিমেণ্টের পিছু হটবার নির্দেশ দিলেন । কী সাংঘাতিক অবস্থার 
খধযে জাপানীদের পশ্চাধপপবণ করতে হয়েছিল তা মকলেরই জান! আছে । 
জাপানীদের মোট নৈন্য সংখ্যাঁৰ অর্ধেকেরও বেশী, পঞ্চাশ হাজার লোক 
মারা পড়লেও তখনও তাদের সংগ্রামী সত্তা অক্ষুপ্ন ছিল। কিন্তু আঁজার্দ 
হিন্দ ফৌজ একেবারে ছন্নঠাড়া হয়ে পড়ল এব তাঁর কোঁন রকম 
সহানুভূতি পেল নাঃ এতধিন জাপানীর। তাঁদের “ভারতীয় সাথী” ব'লে 
ডাকত, এবার থেকে তার। “৪হে চশবখোর ভারতবাপী” ব'লে সম্বোধন 
কবতে ল।গল। সম্পর্ক দ্রুত খারাঁপ হয়ে চলল | জাপানীর্দের ভাড়ার 
থেকে ভারতীয়রা অমঙ্কোচে চুরি করতে লাগল এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে 
শত্রুপক্ষের চর বালে আই-এন-এ সৈন্রেণ সঙ্গীম দিয়ে খুচিয়ে মারা হল। 
পিছু হট। যখন শুক হল, তখন সকলেই প্রায় অশক্ত £ অস্থুখে আর অনাহারে 
মৃতা সাঁর। রাস্তায় প্রতিদিনের ঘটন। হয়ে দাড়াঁল। 
সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরে বিশ্রামস্থলে পৌছ্ব(র পর তবেই মৃত ও 
নিখোঁজের পুরো হিসেব পাঁওয়। সম্ভব হল। হিসেব দেখে মন ভারাক্রান্ত হল। 
ইম্ফল যাত্রার সময় আই-এন-এ ডিভিশনে সৈন্নংখ্য। ছিল ছ"হাঁজাঁর £ ফিরে 
এসেছে মোটে ছু হাজার ছ শে। এবং তাঁর মধ্যে আবার ছু হাজার লোককে 
পত্রপাঁঠ হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে । অভিযাঁণকালে ৭১৫ জন দলত্যাগ 
করেছে, যুদ্ধে প্রায় চার শে। লোক নিহত হয়েছে, প্রায় আট শো শত্রর কাছে 
আত্মসমপণ করেছে এব প্রায় পনেরো শো লোক রোগে ও অনাহারে 
প্রাণ হারিয়েছে | 
১৯৪৪-এর সেপ্টেপ্রে উত্তর বর্ধার ভেপনা জলময় সমতলে ওপর 
দিয়ে মোটরযোগে ম্যাগ্ডালে থেকে চিন্দউইন পযন্ত হাঁসপাতাঁল আর 
আশ্রয়শিবির পরিদর্শন করতে করতে স্থতাষচন্দ্র এই সমস্ত ও আরও অনেক 


২ ১৯৪৫-নালে নয দিনীর মরকারী দপ্তবের প্রদও তথ্য 


১৭২ ব্যাত্রকেতন 


বৃনতান্ত জানতে পরলেন । এমন কি দরদী ফুজিহারাও হতাশ হয়েছিলেন? 
অভিযাঁনের সময় তিনি জেনারেল মুতাগুচির সংযোগকর্ত। অফিপার হিসেবে 
জাপ বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। আই-এন-এ ডিভিশন ছিল সেই বাহিনীর 
অংশ; ফুজিহাঁরা৷ বললেন, “বিপ্লবী সৈন্তদল হিসেবে এর মনোবল ভাল ছিল 
এবং বেশ স্থসংগঠিতও ছিল; কিন্তু এর রণকৌশল, শিক্ষা ও নেতৃত্ব 
ছিল নিঠ্স্তরের। *-তাছাড়া বিশেষভাবে অভাব ছিল আক্রমণ ক্ষমতার ও 
দ্রটতার। যুদ্ধের উপকরণের কথা তিনি বলেন নি, কিন্তু দেদিক থেকেও 
অভাব ছিল। আই-এন-এ যখন লড়াই করছে, তখন তাঁর না আছে বেতার 
যন্ত্র, না আছে টেলিফোন, না আঁছে যানবাহন । হাল্কা মেশিনগাদ ছাড় 
'আর কোন ভারী অস্ত্ই নেই । জাপানী আর বুটিশ-ভীরতীয়দের পরনে থাকত 
জঙ্গলে গা-ঢাক। দেওয়ার মত সবুজ উর্দি £ কিন্তু আই-এন-এ সৈন্যের ছিল 
সেদিক দিয়ে মাকীমাবা-তাঁদের পরনে পুরনে। বুটিশ খাঁকি উদ্দি। অবশ্য 
ফুজিহাঁর! স্বীকার করলেন £ যে সময়ে প্যালেল সরকে জাপ বাহিনী ধরাশাধী 
হলে অবস্থ। সঙ্গীন হয়ে পড়ত সেই সময়ে ২য় ও ৩ আই-এন-এ রেজিমেন্টের 
সাহাধ্য পাওয়াঁয় তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে যুঝতে পার। সম্ভব হয়েছিল। এর চেয়ে 
বেশী প্রশংসা আই-এন-এ সম্পর্কে করা যায় না। আই-এন-এ ঘ| 
করেছে, তাতে স্ভীষচন্জের মনগড়। ধাঁরণী গুলে। ভেঙে চরমার হল। তিনি 
ন| পেরেছেন তার মৈন্তদের বীরযোদ্ধা করে তুলতে, ন! পেরেছেন ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর আম্গত্য টলাতে। ফিল্ড-মার্শাল শ্লিম-এর বিবরণে জান। 
যায়, ভারতীয় সেপাইরা৷ আই-এন-এ থেকে ভেঙে-আম! সৈন্তদের এমন বিষ 
নজরে দেখতে আরপ্ত করল যে, শেষ পধন্ত চতুর্দশ বাহিনী থেকে ফতোয়। 
দিতে হল যেন তারা আরও সদয় ব্যবহার করে। এতদিন ধ'রেই নেওয়। 
হয়েছিল ষে, ভারতীয় পেনাবাহিনীর ভগ্রচিত্ত অবস্থা ; সে ধারণ! লুপ্ত হল। 
স্বপ্ন দেখেছিল ত্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়ানো আই-এন-এর তিন লক্ষ সৈন্যবল 
সে স্বপ্ন ধুলিসাঁৎ হল। 

আরও কয়েকটা ব্যাপারে চোখ খুলল। প্রথমত, যে আজাদ হিন্দ 
দলকে সেরা স্বাধীনতাক্মীদের নিয়ে গড়া একটি হীরের টকঙৌ দল ব'লে 
ভাঁবা হয়েছিল, আদলে দেখ। গেল তাতে এলোপাতীড়ি জোটানে। হয়েছে 
যত সব নিরুষ্ট কারিগর । এতে কাঁজ হবে ন|। সুভাষচন্দ্র বললেন, আজাদ চন্দ 


বমায় পরাভবৰ ১৭৩ 


দলকে "গড়তে হবে জার্মানির এম্‌-এম্‌ দল অথব। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির 
কায়দায়'। অবিলম্বে যাতে দল থেকে অবাঞ্িতধের ভাগানে। হয় এবং নতুন 
ব্যবস্থা শুরু করা হয়, তার জন্যে তিনি নিদেশ দিলেন । দ্বিতীয়ত, সরবরাহের 
বাপারে কিংব। যুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীর কাঁছ (থকে সাহাধ্য পাওয়ার 
ব্যাপারে জাপানীদেৰ ভরসাঁয় থেকে কোন লাঁভ নেই | বেজিমেণ্টের 
কমাগাররা বলল জাপানীর| তাদের ডূবিয়েছে। স্ৃভাষচন্ত্র ব্যাপারট। 
পরিষ্ারভাবে বুঝতে পারলেন। জাপানীদের প্রশামনিক ও সরবরাহের 
ব্যর্থতাঁ তীর সৈন্তবাহিনী বিপদে পড়েছে । অনিবাঁষ ফল হিসেবে দেখা 
দিয়েছে হিকাঁরি-কিকানের অকর্নণ্যতা এবং তার সঙ্গে তীর সেনাপতিদের 
সম্পর্কের তিক্ততা । হিকারি-কিকানের জন্যে কোন রেশশ মেলেনি । 
আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন এসে হাঁজির হল তাঁর আগেই সমস্ত কামান এবং 
গোলাগুলি ভাগ বাঁটোয়ার হয়ে গেছে। চক্ষুলজ্জায় প'ঙে হিকাঁরি কিকান 
এসব কথ! অকপটে স্বীকার করতে পারেনি , কাঁজেই ভাদধের টাঁলবাহানায় 
আই-এন-এ'র কমাগাররা শেষটাঁয় মংকাটব মধ্যে পড়েছে । স্বভাঁষচন্দ্র মনে 
মনে ঠিক করলেন যে, অতঃপর এসব জিনিসের প্রতি তিনি স্বশ্বং মজর 
রাখবেন এবং আই-এন-এ আর জাপানী কমাগারদ্র মধাবতী হিকারি- 
কিকানেব কর্তৃত্বের অবসান ঘটাবেন। সামরিক প্রশাসন ব্যবন্ধ। জৃমংগিত 
কর! ও জাঁপাঁনীদের উচ্চতর সামরিক কর়মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচন। 
কর।--এই দুই উদ্দেশ্টে একটি সিম পরিষ€' গড়ে তুলবেন 

ঠিক এই সময়, ইই অক্টোবর জাপানের নতুন প্রধান মন্ত্রী জেনাবেল 
কোইদোঁর কাছ থেকে একটি আমন্ত্রণ এল-স্থভাষচণ্জ ও ডাঃ ব! ম-র সঙ্গে 
টোকিওতে তিনি দেখা করতে চাঁন। সুভাষচন্দ্র রেগ্গণে ফিরে এলেন এবং 
১৪ই অক্টোবর তীর রেজিমেণ্টের কমাগডারদের বৈঠক ডেকে হিকারি- 
কিকাঁনের রিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিয়ে আলোচন। করলেন । গোড়ায় 
তিনি আশ। করেছিলেন এইসব অফিলীরকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে 
পারবেন, কিন্তু দেখ! গেল তা সম্ভব নয়। এগারোজন অফিসার সংবলিত 
সমর পরিষদে'র উদ্বোধন ক'রে স্ভাষচন্ত্র ২৯শে অক্টোবর চ্যাটাজী ও 
কিয়ানিকে সঙ্গে নিয়ে টোকিও যাত্র। করলেন £ এর! দুজনে মিলে হিকারি- 
কিকানের বিরুদ্ধে বেশ জোরাঁলোতীবেই অভিযোগ পেশ করূতে পারবেন । 


১৭৪ বাসুকেতন 


স্থতাষচন্দ্র আবার দেখতে পেলেন টোঁকি ওর জাপানী কর্তৃমহল 
বেশ সহাঁহনভ় তিশীল এবং তীর দৃঢ় ধারণ। হল, যুদ্ধক্ষেত্রে আই-এন-একে যে 
মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল তার জন্যে জাপানীকর্তার। দায়ী নয়। নিচের 
স্তরে জাতিবিদেষ ও ফৌজী গেজাজই এর মূলে; ডাঃ ব। ম-র মত তারও 
যদি একজন জাপানী রাষ্টদূত মারফত টোকিওর সান্সিধালাভের উপায় থাকত, 
তাহলে তিনি ব্যাপারটার স্বাহা করতে পাঁরতেন। স্থতরাঁং আই-এন-এর 
জন্যে সরবরাহ ও যুদ্ধের সময় গোলন্দাজদেন সাহাঁযোর দাবি জানাঁনে। ছাড়াও 
তিনি জাপান ও অস্থায়ী সরকারের মধো কটনৈতিক সম্পক স্থাপনের অনতরোধ 
জাঁনালেন। ২৬শে নভেম্বর জাপানের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সম্মতি ঘোষণ। 
কর! হল £ ডিসেম্বরের শেষে মিঃ হাচিয়া রাষ্ট্রদূত মনোনীত হলেন । 

জাঁপানীরা এও মেনে নিল যে, হিকারি-কিকাঁরির কাঁজ হবে শর 
সামরিক সংযোগ রক্ষা করা। অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বেখে 
জাপানী রাষ্ট্রদূত রাজনৈতিক বিষয়গুলি দেখাশুনা করবেশ এব' সামরিক 
নির্দেশাবলী আসাবে সরাঁসরি জাঁপানী কমাগ্ডারদের কাছ থকে । এ থেকে 
আরও নানা চুক্তির ডাঁলপ!ল! বাঁর হল: আঁজাদ হিন্দ ফৌজ জাঁপাঁন" 
সামরিক আইনের আওতায় মধো পড়বে মা; তাদের নিজন্ব সামরিক 
বিধি তাঁরা মেনে চলবে, এমন কি জাপানী মৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অপরাধ 
করলেও এর অন্যথা হবে না। আই-এন-এর দৈন্যসংখ্যার ব্যাপারেও 
সুম্পষ্ট বোঝাপড়া হল। স্তৃভাষচন্দ্রের বাহিনীর সৈনাসংখ্য। এই সময় প্রায় 
৩৩১,০০০ ১ বর্মীয় আনুমানিক ১৬,৯০০ টৈন্য, মালয়ে ১৩,৭৫০ আর রংরুটদের 
ট্রেনিং ক্যাম্পে নিযুক্ত ২,০০০ এইসব ক্যাম্পে থাকতে পারে মোট ১৫০৯০ । 
স্ইমূত জাঁপাঁনীর। এই ব্যবস্থায় রাজী হল যে, সশস্ত্র সৈন্যবল হবে ৩৫)০০০-_ 
তাদের খরচ জাঁপানীরাই বহন করবে ; এছাঁড়। শিক্ষারত সৈনা হনে 
১৫১০০০--তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা স্থভাঁষচন্দ্রই চালিয়ে যাবেন । 

সরবরাহ ব্যবস্থারও অনেক অদলবদল হবে। আই-এন-এখ 
ওপর বিলিবন্দোবস্তের ভার থাঁকলেও এতদিন সমস্ত সরবরাহ৬ আত 
জাপানী মারফত। ঠিকহল, এরপর থেকে একমাত্র প্রধান খাগ্ঘদ্রব্য_- 
চাঁল, ডাল, চিনি-_জাঁপানীর! ষোঁগাঁবে £ মাছ, মাস, তরিতরকারি যোগাবে 
স্ভাঁষচন্দ্রের সরবরাহ বিভাগ । তাঁর জন্যে ১৯৪৫-এর মাঁচ মাস থেকে 


ব্মীয় পরাভব ১৭৫ 


জাপানীরা তীকে মাপে মামে এক কোটি টাক! দেবে ব'লে কথা দিল। 
জাপানী টাকার দ্রুত মূন্যহাস হচ্ছিল-_বর্মীর সীমান্ত অঞ্চলে বিনিময়ের হাঁর 
তখন কুড়িটি জাপানী টাকায় একটি ভারতীয় টাকা--ফলে, ষখন প্রথম 
কিন্তি দেবার সময় এল তখন সেই বিপুল পরিমাণ টাকার অঙ্কও বাড়িয়ে 
দ্বিগুণ করতে হল। 

এই সময়ে সুভাষচন্দ্র টৌকি ওতে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন * তাতে 
এমন কোন লক্ষণ নেই যাঁতে বোঝ। খায় যে, তাঁর সরকারী কথাবার্তার মধ 
আরেকটি আঁশাভঙের দিকও ছিল। তাঁরতবর্ষ, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের জন- 
সাধারণকে সন্ষোধন করে তিনি বেতাঁর বক্তৃতা দিলেন : কেবল শেষের 
বেতার বক্তৃত। ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দীর্ঘ ভাষণ ছাড়। আর কোন 
বক্তৃতা দেখেই মনে হয় না যে, আসন্ন বিপষয় সম্পর্কে তীর কোন রকম হু'শ 
ছিল। তিনি ভারতবর্ষের শ্রোতাদের কাছে বললেন যে, যুগসন্ধিক্ষণে তিনি 
এসেছেন ভারত-জ|পাঁনের সম্পক আরও দু করতে, বর্মীয় যুদ্ধীভিষান অচিরেই 
শুক হবে £ চীনের শ্রোতাদের তিনি আবারও বললেন যে, ১৯৩৭ মালের পর 
জাপানের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে; জাপানের শ্রোতাদের তিনি বললেন 
সমস্বার্থের লড়াইতে তাঁর সংগ্রাম-স্পৃহার কথা, তার ও জাপানী জাতির মধ্যে 
বর্তমাঁন সংহতির কথা! । “এবিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো, সুদিনে 
কিংব! ছুর্দিনে বরাঁবর আমরা তোমাদের পাঁশে থাকব... এর কোনটাই 
নতুন কথা নয়, প্রচারের এই একই ধরাবীধা বুলির আশ্রয় তিনি খত শত বার 
নিয়েছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে যে বক্তৃতা তিনি দিলেন, তাতে তার 
আত্মপক্ষ সমর্থনের এবং জাপাঁন কর্তৃক লালিত নতুন এয় জাতীয়তাবাদ 
সমর্থনের রীতিমত চেষ্টা ছিল। তিনি বললেন, আমর! চাই প্রকৃত জাতীয় 
স্বাধীনতা, আমাদের সেই লক্ষ্যসাধনে পাহাযা করতে যুদ্ধের আগে তোমরা! 
অসমর্থ হয়েছ; জাপানের সাহাধ্য নিয়ে আমরা নিজের! আজ দেই চেষ্টা 
করছি। বর্মা আর মালয় বুটিশের প্রত্যাবর্তন চাঁয় ন।, চীন চায় ন। চিয়াং 
কাই-শেককে এবং ফিলিপাইন চায় ন। তোমাদের : 


মাকিন বন্ধুদের আমি বলতে চাই যে, এশিয়ার সারা প্রান্ছে 
৩ অমর লাহিড়ীর 'সেড সুভাষ বোস, গ্রন্থে নন্িবেশিত 


১৭৬ ব্যান্বকেতন্‌ 


আজ বিপ্লবের উন্মাদন। |...আমর1 তোমাদেরই মত মানুষ । আমরা 
চাঁই স্বাধীনতা, যেকোন পন্থায় আমরা তা অর্জন করব। আমাদের 
সাহায্য করবার তোঁমাঁদের যোগ ছিল, তোমর1 করোনি । জাপান 
এখন আমাদের মহাঁয় হতে চাইছে এবং তাঁদের আন্তরিকতা বিশ্বাী 
হবার আমাদের কারণ আছে । তাই আমরা তাৰ পাশে থেকে 
লডাইতে ঝাপিয়ে পড়েছি । তোমাদের বিরুদ্ধে এবং আমাদের 
মারাআুক শক্র ইংলগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃন্ত হয়ে আমরা সাহাষা 
করছি জাপানকে নয়। আমর। নিজেদেরই সাহাধ্য করছি--সাহাযা 
করৃছি এশিয়াকে |". 


তখন9 তার ক্ষমতা ছিল না অবাঁধে মনের কথা বলবার, তবে এমন কথা 
বণ। তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, বেচে থাঁকলে যার 
তিত্তিতে তিণি নিজেকে সমর্থন করতে পারতেন । 

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বক্তৃতাটি ছিল মৃত্যুর আগে অস্তিয 
ইচ্ছ| জানাঁবাঁর ধরনে । কেননা তাঁতে আবাঁব তিনি তার রাজনৈতিক 
বিশ্বাম প্রচার করলেন এবং তারতের অধিকাংশ সমস্যা সম্পরকে নতুন ক'রে 
তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। তিনি গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে তার 
সঙ্গে কোথায় নিজের মত পার্থকা তা বললেন । ভাঁরতবর্ষকে শিল্পসমুদ্ 
কণরে তুলতে হবে এবং একমাত্র তাহলেই সে তার আত্মরক্ষার জন্ে আঁধুনিক 
সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে পারবে ) বিদেশ থেকে সাহাষ্য নিতে পারলে তবেই 
ত। সন্ভব। দেশ রক্ষার পরই দরকার দারিদ্র্য ও অশিক্ষাঁর বিরুদ্ধে লড়াই। 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে দীরিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করা যাবে না) এ ছুটি বিষয়ের 
ভার বাষ্ট্কে নিতে হবে। অর্থাৎ চাই দ্ধত ও মৌলিক সংস্কার সাধনের 
ক্ষমতীযুক্ত সমীজতন্ত্, চাই এমন একটি জবরদস্ত সরকার "যা কাঁজ করবে". 
কোন একটি গৌগির স্বার্থে ময়, জনপীধারণের সেবক হিসেবে | তেমন 
রাষ্টে বর্ণবৈষমা আর সীল্প্রদায়িকতাবাঁদের সমস্যা থাকবে নাঁ। জাতীয় 
সমাজতন্ত্ব ও কমিউনিজম-এর মধ্যে যতটুকু ভাঁল--জাতীয় এয আর 
পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি স্বাধীন ভারতে মেলাতে হবে) এবং একদিকে 
ধনতন্ত্রবাদ ও অন্যদিকে মীন্থুষের জীবনের অর্থ নৈতিক দিকের ওপর 
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অতিরিক্ত জৌর-_এ ছুট। বিপদই এডিয়ে চলতে হবে। জবরদস্ত মরকারের 
খুঁটি হিসেবে নতুন কোন দল গডতে তিনি আর চাইলেন না, কেননা এই 
সময়ে ভার মনে হল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আর ভারতীয় 
জনস্বার্থে কৌন প্রভেদ নেই। 

পররাস্থীয় ক্ষেত্রে স্থৃতাষচন্ত্র আন্তর্জীতিকতার পক্ষপাতী ছিলেন : 
লীগ অব নেশনম্-এর অন্নম্তত আসন্তর্জাতিকত| নয়, কেমন তার পাগারা 
নিজেদের জাতীয় স্বার্থে আস্তর্জাতিকতাঁকে ব্যবহার করাঁর ফলেই লীগ অব 
নেশনস্‌ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । সম স্বার্থ ও সংস্কৃতির তিত্তিতে স্ভাষচন্র 
আঞ্চলিক ভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা ক্রমশ 
ব্যাপকতর হয়ে শেষ পর্যস্ত একটি বিশ্ব সংগঠনের রূপ নেবে। এটাই ছিল 
স্থভাঁষচন্ত্রে৫ গ্রকৃত মত। তিনি কতবার বলেছেন যে, বুটিশ কমনওয়েল্থকে 
স্বাধীন জাতি সমূহের সজ্বে পরিণত হতে হবে, তা নইলে কমনওয়েল্থ ধ্বসে 
যাবে: জাপান যদি নিঃস্বার্থতাবে পরিচালম1! করে, তা হলে অন্যতম 
আঞ্চলিক সগঠন হিসেবে “সম সমৃদ্ধির এলাকা? বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক 
হতে পাঁরে। 

কিন্ধকু ১৯৪৪-এর নভেগ্ধরে দেখ। গেল, “দম-সমৃদ্ধির এলাকা'র 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসছে। বিশেষভাবে এট| তখনই স্থভাষচন্দ্ের 
উপলব্ধিতে এল যখন এই দিদ্ধান্তে তাকে মত দিতে হল যে, ৩য় আই-এন-এ 
ডিভিশন মালয়ে থেকে প্রতিরক্ষার কাজে অংশ নেবে। পরবর্তী অভিষাঁন 
সম্পর্কে লোকের কাছে তিনি খানিকট। আশার ভাঁব দেখাঁচ্ছিলেশ এবং 
টোকিও রওন! হওয়ার আগে পযস্ত বলছিলেন যে, বর্মার ২য় রেজিমেণ্টের 
পিঠোপিঠি ওয় রেজিমেন্টকেও পাঠানে। হবে। কিন্তু যখন প্রশান্ত মহাসাগরের 
বুকে বিপযয়ের আরও বড বড় লক্ষণ এবং জাপানের ওপর বার*্বার প্রচণ্ড 
বিমান আক্রমণ তিনি দেখতে পেলেন, ষখন তিনি শুনলেন বর্মায় বলবুদ্ছি 
করা দুরের কথ বরং দেখান থেকে সৈন্থাদের সরিয়ে অন্যত্র পাঠানে| হচ্ছে 
তখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন জাপানীদের কপাল পুড়েছে । স্থৃভাষচন্্ 
ভাবলেন, বর্ম থেকে ভারতের ওপর অস্তত ফিরে আক্রমণ কর! পযস্থ প্রশান্ত 
মহাসাগর এলাকায় জাপানীরা শক্রপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারৰে। ০৮৫ 

টোকিও থেকে চলে আসবার আগে স্ভাষচন্ত্র জাপানীদের অস্নুরোধ 

১২ 
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করেছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তীকে কথাবার্তা বলতে দেওয়া 
হোৌক। তীর বিশ্বাম ছিল, ইউরোপের লড়াই ঢুকে গেলেই পশ্চিমের সঙ্গে 
বাঁশিয়ার ভাব ছুটে যাঁবে; কাঁজেই তার পর তার! তার সহায় হতে রাজী 
হবে-তীর এই বিশ্বাসের কথ। আই-এন-এ অফিসারদের বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
আগেই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। জাপাঁনীদের কাছে তিনি প্রস্তাব দিলেন 
যে, তাঁকে বেসরকারী দূত হিসেবে পাঠালে চক্ষুলজ্জার কোন তয় থাকবেনা__ 
বাশিয়ার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ভাল করবার ব্যাপারে হয়ত তিনি সমর্থ 
হবেন। জাপাঁনীর! রাজী হয়নি । 

সপ্তাহব্যাপী ঝড়বঞ্ধার ফলে মালয়ে এসে পৌছুতে তার ১৪ই 
ডিসেম্বর হল। সিঙ্গাপুরে তীর সঙ্গে প্রথমেই যাদের দেখা হল, তাঁব মধ্যে 
ছিলেন আন্দামানের চীফ কমিশনার । অস্থস্থ শরীরে তিনি ফিরে এসেছেন 
আলাপ-আলোচনার জন্যে ; গ্রশামনের কাঁজ চালাতে না পেরে তার মন 
ভেঙে গেছে । শিক্ষাদপুরই হল একমাত্র বিভাগ যার পরিচাঁলন। ভার 
ভার! পেয়েছেন; অন্যন্য কাজে জাপানীর] হয় তাদের হাত দিতে দেয়নি, নয় 
বাধা হষ্টি করেছে এবং দ্বীপের অধিবাসীদের তারা সমানে যন্ত্রণা দিচ্ছে। 
সব চেয়ে বেশী অত্যাচাব হচ্ছে তাঁদের গুপ্ুচর-ভীতিব জন্তে। তারা 
বৃটিশেব গুপ্তচর বলে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর পধন্ত ভাবতীয়দের মধ্যে পর্চন্ন 
জনকে প্রাণদণ্ড আএ তেত্রিশ জনকে কারাদ দিয়েছে এবং অক্টোবরে ছুশে| 
জনকে গ্রেপ্তার ও ত্দন্তাধীন কবেছে। ববরোচিত নির্ধাতন আর তয় 
দেখিয়ে বাড়ির লোকদের কাঁছ থেকে টাক। আদায় এইভাবে ষে 
সন্ত্রামেব বাঁজত্ব চালানো হয়েছে, শিক্ষিত মন্প্রদায়ই হয়েছে তার প্রধান 
বলি। চীফ কমিশনার বু চেষ্ট। করেও এই অতাঁচাঁর বন্ধ করতে 
পারেনণি--যদিও মাত্র কষেকটি ক্ষেত্রে তিনি হয়ত তীর ব্যক্তিগত প্রভাব 
খাটাতে পেরেছেন। টোকিওর কর্তারা যে যাই বলুন, স্থানীয় জাপানীরা 
(কোনদিক দিয়েই তাদেব কতৃত্ব ছেডে দেবে না। সুৃতাষচন্দ্র তেবে আসছিলেন 
নতুন কাউকে চীফ কমিশনার করবেন; অতঃপর তিনি মত বদলালেন। 
বণনীতি যেতাবে বদলে গেছে, তাঁতে আন্দামান রক্ষা করা খুাবে না £ 
অস্থীয়ী মবকাঁরকে গথান থেকে হাঁত গুটিয়ে নিতে হবে এবং আন্দামানের 
চেয়ে বরং কোন দামী জিনিস বাচাবাঁর চেষ্টা করতে হবে । 
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মালয়ে মনঃক্ষু্ হওয়ার আরও কয়েকটা কারণ ঘটল। আই-এন-এ 
যাতে প্রশাসনিক দিক থেকে আত্মনিভরণীল হতে পারে, তার জন্তে 
কয়েকটি পবিবহন কোম্পানী তৈরী করা হয়েছিল- তারাঁই গরু ঘোড়া ও 
গাড়ীর ব্যবস্থা করবে। এরপর লড়াই শুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দল- 
গুলোকে ও সেই নঙ্গে চলতি গোলন্দীজ ও এ. এফ. ভিঃ ব্যাঁটাঁপিয়নকে 
নৃদধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবেন ব'লে সুভাষচন্দ্র মনস্থ করেছিলেন। এমন সময় 
জাপাঁনীর]| জানাল যে ছুটো কারণে তা সম্ভব নয়; প্রথমত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণের দরুন যাঁনবাঁহনের সমস্যা; দ্বিতীয়ত, মালয় 
বক্ষাঁর জন্যে প্রত্যেকটি লৌকের দবকীর হবে। যুদ্ধের সময় আই-এন-এ'র 
যানবাহনের সমস্যা ও কামান দাঁগার প্রয়োজন জাপানীরাই মিটিয়ে দেবে। 
মালয়ে আই-এন-এ যে সব এলাকা অধিকার ক'রে আঁছে, সেই সব এলাকায় 
াম্মিরক্ষীর ব্যবস্থ৷ গড়ে তুলতে হাব। 

মিত্রশক্তির জয় অবধারিত--এই ক্রমবধ মান মনোভাব সার! 
পর্ব-এশিয়ার লীগের মধো তখন প্রতিফলিত হচ্ছিল। নতুন সদন্য 
হচ্ছিল কমঃ সিঙ্গাপুরে মে মাসে যেখানে নতুন ভতির সংখ্যা প্রায় দশ 
হাজার হয়েছিল, নভেম্বরে সেই সংখ্যা! কমে গিয়ে হল মোটে পাঁচশো যাট। 
রকট আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে এলঃ খালয়ে দেই সময়ে হাজার ছুই 
'ফরারী ফৌজ ঘুরে বেডাচ্ছে এব* প্রতি মাসেই শ" ছুই কারে সৈন্য শিক্ষা 
শিবির ছেড়ে উধাও হচ্ছে। এপ্রিল মাসে মালয়ে মোট টাক। উঠেছিল 
২০ লক্ষ ডলার, নভেম্বরে ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ডলার ; এমন কি স্তুণ মাসে 
১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার দেওয়া হবে বলে স্ভাষচন্ত্রকে যে কথা দে ৭য়! 
হায়্ছিল, সেই গ্রতিশ্তি অন্তষায়ী পুরো টাকা তখনও দেওয়। হয়নি ; মাত্র 
একটি তহবিলের বাঁবদেই তখন সিঙ্গাপুরে প্রতিশ্রুতি মত ৭২ হাজার ৬লার 
পাঁওন| পড়ে আছে। সম্পত্তির ওপর ধাঘ কর আদায়ে মুগ্িল দেখ| দিল 
_-লোকে সমীনে তাদের সম্পর্তভি গোঁপন ক'রে যেতে লাগল এবং কালের 
হ[ওয়া তখন ম্পষ্টত তাঁদের অন্কলে হওয়ায় টাক। জম। দেওয়ায় দেবি হতে 
লাগল । 

স্থতাঁষচন্ত্র আরেকবার চেষ্ঠা করলেন নতুন ক'রে উত্সাহ জাগাতে। 


৪ ১৯৪১-এর বৃটিশের তেন-বন্দুক সাঁজ্ঞহ গাডী 


১৮০ ব্যাত্রকেতন 


১৬ই ডিন্ঞ্ধর তিনি আই-এন-এ'ব পদস্থ অকিনারদের কাছে যে বন্তৃত! 
দিলেন তাতে সমস্ত নতুন সমস্তা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর দেশ 
মফরে বেরোলেন। যেখানেই যান বলেন, তার সৈন্যেরা রক্ত ঢালছে - 
কাজেই বেসামরিকদের কাছে তিনি আলবং দাবি জানাবেন; যাঁরা বড় 
লোক এবং যাদের গায়ে আঁচড় লাগছে ন৷ তার। নিরাপত্তার দাম দিক । 
টাক দেয়নি বলে পেনাঙে একজনকে তিনি গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন 
-এভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় মঙ্গে সঙ্গে ফল ফলল-এব' টাক! তোলাব 
নতুন উপায় বার করার ব্যাপারে রাঘবনের সঙ্গে তার আলোচন। হল। 
বাকি বকেয়া আদায়ের চেষ্টায় স্থতাষচন্দ্র যখশ স্ুমাত্রায় গেলেন, তখন 
সেখানে “ভারতকে নববর্ষের মগডগাতি' নাম দিয়ে একটি তহবিল খোল! হল । 
রাঘবন বললেন, “নিজেদের বজায় রাখার জন্যে যতটণ দরকার, ততটুকু 
রেখে-"বাকি সমস্তই মাতৃভূমির পেবায় উৎসর্গ করে11”" পিঙ্গাপুবে ফিরে 
এসে স্তভাঁষচন্ত্র দশজন লোককে গ্রেপ্ধারেব ভয় দেখালেন । 

যারা টাঁক। বাকি ফেলেছে তাদের সম্পর্কে তব্বাবধায়ক বোউ 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করল : 


দুঃখের মঙ্গে জানানো হচ্ছে যে, আজাদ হিন্দ তহবিলে আপনাকে 
বাঁকি পাঁচশে। ডলার জম| দেবার অন্রোধ জানিয়ে ১২ই জান্গয়ারী 
যে চিঠি দেওয়। হয়েছিল, আপনি ত। অগ্রান্থ করেছেন। দয়া কারে 
মনে রাখবেন, উপরোক্ত টাকা তিন দিনের' মধো দিতে হবে। 
আপনাকে এই শেষ বারের মত সাবধান কর। হচ্ছে। 

আপনার বর্তমান একশো ডলারের চেক ফেরত পাঠাতে এবং 
এক সপ্ধাহের মধ্যে আপনার কাছ থেকে বকেয়া তিন হাঁজার ডলার 
আদায় করতে আমার ওপর নিদেশ হয়েছে ।'-এর থেলাপ হলে 
জবাবদিহির জন্যে আপনাকে এখানে তলব করা হবে ।* 


পরবর্তী সপ্তাহে এই রকমের বহু চিঠি পিঙ্গাপুব লীগেব তরফ ঞ্টেকে পাঠানে। 


৫ ৪ঠা জানুয়ায়ী সিঙ্গাপুরেৰ বক্তা 
৬ ১৬ই ও ১৭ই জানুয়ারীর লেখা চিঠি 
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হল; প্রত্যেকটি চিঠিতেই হুমকি দেওয়। হল। সুভাষচন্দ্র বার বার শুধু 
মুখে যেসব হুয়কি দেখিয়ে এসেছেন, এতদিনে তিনি তা কাধত প্রয়োগ 
করতে লাগলেন । 

চ্যাটাজী থেকে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্ককে । তীর ওপর ভার পড়েছিল 
লীগের মধ্যে শঙ্খল। প্রতিষ্ঠা করবাঁর_কেননা দলীদলি আঁর পরাঁজত 
মনোভাবের দকন লীগের কাজ বন্ধ হবাঁওর উপক্রম হয়েছিল। শুধু টাকা 
জমা দেবার ব্যাপারেই নয়, টাক। আদায় করার ব্যাপারেও উত্সাহের 
অভাব দেখা গেল। বেঙগুণে ফেরার পথে ১১ই জান্য়ারী স্থভাঁষচন্ত্র নিজে 
একটি জনসভায় বক্তৃতা করলেন। মবাসরি তীত্র ভাষায় তিনি বললেন £ 
যাঁরা তার বিপক্ষে তার। খোলাখুলি সে কথা বলুক, তাহলে, বুটিশের সঙ্গে 
তাদেরও বন্দী শিবিরে বাঁখা হবে এবং তাঁদেব বিষয় সম্পত্তি বাঁজেয়াপ কর! 
হবে: যদি তাঁর রেহাই পেতে চায়, তাহলে সম্পন্তির ওপর ধাঁধ কর জমা 
[দতে হবে। স্থভাষচন্ত্র যাবার আগে জাপানী শিরাঁপত্ত। পুলিশের কাছে 
নায়েব একটি তালিকা দিয়ে গেলেন, তাঁর মধ্যে দশ জনকে অবিলশ্ে গ্রেপ্তার 
কবতে হবে এবং আশী জনের ওপর কম বেশী নজর বাখতে ও চাঁপ দিতে 
*বে। পববততী ছু সপ্াহেব মধো এ দশজন লোককে গ্রেপ্তার করা হল। 
ফলে, চ্যাটাজীর খানিকটা স্বিধে হয়ে গেল। ১৯শে জায়ারী ত্রিশ লক্ষ 
টাঁকাঁর ওপর অর্থদাঁনের প্রতিশ্রতি মিলল এবং ৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রতিশত 
টাকার এক-তৃতীয়াংশ ওঠানে| গেল শীগকে গেলে মাজাব কাজও ততদিনে 
তিনি সমাধা ক'রে ফেললেন । 


দ্বিতীয় যুদ্ধীভিযাল 


এদকে তখন আই-এন-এব সৈন্যদের দিয়ে লড়াই করাবার 
তোড়জোড় চলছে ইরাবতীর তীরে, যেখানে ১৯৪৪-এর শেষ তিন মাসে 
জ্াপানীর। ক্রমশ পিছু হটে এসে দাঁডিয়েছে। গোড়ায় ঠিক হয়েছিল যে, 
নদী বরাবর ১ম আই-এন-এ ডিভিশনের দুটি রেজিমেন্ট ও সেই সঙ্গে গোটা! 
ব্য ডিভিশনকে লাগানো হবে। ইতিপুবে লড়াই-না-করা শুধু ৪র্থ গেরিল। 
রেজিমেন্টকেই যথা সময়ে পাওয়া যাচ্ছিল ব'লে মিংইয়ানে পাঠিয়ে দেওয়া! 
হয়েছে। তিনটি ইম্ফল-ফেরত রেজিমেণ্টর অবশিষ্ট মিয়মাণ সৈহ্ঘদের এমনই 


১৮২ ব্যাম্রকেতন 


কাহিল অবস্থ। যে, তাদের নিয়ে একটি বাহিনী তৈরী ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে 
পাঠানো যায় ন।) ডিসেম্বরে তাদের সরিয়ে পিন্মনায় আন! হল। ২য় 
ডিভিশনের দুটি রেজিমেন্ট তাদের ভারা সাঁজপরঞ্জাম এবং মালয় থেকে 
তাদের বাকি দলবল এসে পড়ার জন্যে রেঙগুণে অপেক্ষা করছে । 
স্থভীষচন্দ্রের নির্দেশমত এই আনকোর! সৈন্যদের মনোবল বাঁড়াবার 
জন্যে চেষ্টার ক্রটি কর। হয়মি। ইম্ফল-ফেরত সৈন্যদের সংস্পর্শে তাঁরা যাতে 
না আসতে পারে, তাঁর ব্যবস্থ। হল, যুদ্ধে আই-এন-এ'র শৌর্ষবীযের কথ! 
বলে, পদক দাঁন ও দ্রুত পদোন্নতির বন্দোবস্ত করে এবং কঠোরতর শৃঙ্খলার 
মধ্যে এনে তাদের উৎসাহিত করবার চেষ্টা করা হল। বিশেষভাবে নজব 
দেওয়া হল আর যাতে ভবিষাতে ব্যাপকভাবে ধলত্যাগের ঘটন। ন। ঘটে £ 
১৯৪৪ সালের আত্মসমর্পণের কথ! নতুন সৈন্যদের জানতে না দিয়ে তার বদলে 
তাদের বল। হল বুটিশের হাতে পড়ে আই-এন-এ'র সেম্যদের কিভাবে প্রাণদ 
হয়েছে এবং কিরকম ছুবাবহার তাঁরা পেয়েছে । ঠিক হল যে, ২য় ডিভিশন 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্র। করবার আগে প্রত্যেকটি লোককে বাজিয়ে দেখে নিতে হবে 
কার কি রকম মনৌবল। লড়াইয়ের এলাকায় নিয়ে যাবার আগে প্রত্যেক 
সেনাপতিকে এই নিশ্চয়ত। দিতে হবে যে, তার সৈন্যের! “মনের দিক থেকে 
্রস্তত' । কোঁন সৈনিক যদি নিজেকে অন্তুপযুক্ত বলে মনে করে তাহলে 
সে পেছনে থেকে যাবার স্থযোৌগ পাঁবে এবং তাঁতে তার সামরিক জীবনের 
ক্ষতি হবে ন|। 
তা মত্বেও, সৈন্য চলাচল শুরু হওয়ার আগেই স্থভাষচন্ত্রের অন্তুপ- 
স্থিতিতে ২৭শে নতেগ্বর ঠেকায় পড়ে এই আদেশ জারি করতে হল : 


লক্ষ্য কর! গেছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে দলত্যাগের মংখ্য। 
দিন দিন বাড়ছে; বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে এট! লজ্জার কথা ।... 
ভবিষ্যতে যাতে আর দলত্যাগ ন৷ হয় তার জন্যে সেনাপতিরা সৈন্যদের 
চিত্বো্কর্ষের দিকে বিশেষভাবে নজর দেবেন । 


ডিসেম্বর মাসে ব্যাটালিয়ন কমাগারদের বলা হল, তারা যেন এমন মব 
সৈনিকের নামের তালিকা দেন যাঁরা ঠিক বিশ্বাম তাঁজন নয়: শুধু €র্থ গেরিলা! 
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রেজিমেন্ট থেকেই দেঁড় শো লোককে অপদারিত করে পেছনে পাঠিয়ে দেওয়। 
হল। আমর! দেখেছি, ইতিমধ্যে মালয়ে সৈন্যদের দলত্যাগের খবর স্থভাষচন্দ্রের 
কানে আসতে আরস্ত করেছে এবং তিনি এই ভেবে মন শক্ত করছেন যে, 
কিছুতেই ১৯৪৪-এর কলঙ্কের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া হবে ন!। 

১৯৪৪-এর বর্ষা কালট। আবাকান যুদ্ধক্ষেত্র অচল অবস্থা ছিপ, 
আসল লডাই হয়েছিল ইন্ষলে। কারণ পশ্চিমে সমুদ্রগামী অসংখ্য 
নদী কানায় কানায় ভরে ওঠায় এবং মই সঙ্গে দেশের তেতরে নান। 
পথের ওপর দিয়ে মাম আর কালাদান নদীতে গিয়ে সেই জল পড়ায় 
উত্তর-পশ্চিম বর্গীর চেয়েও এই জায়গ। বর্ধাব সময় টের বেশী দুর্গম | 
মায উপত্যকা ও উপক্লস্থিত গ্রাম মংড রক্ষার জগতে শু! একটি 
ডিভিশন মোতায়েন করে কাঁলাদান উপতাক। থেকে বুটিশ তাঁর মমন্ত ফৌক্ত 
এনেছিল। জাপানীরা পুরোমাত্রায় পিছু হটে এসেছিল, কিন্যু এই অবস্থা 
উত্তর বর্মায় তাঁদের সৈম্যবাহিমীর বলবৃদ্ধির জন্যে একটি পুরে। ডিভিশনকে 
তাদের পাঠিয়ে দিতে হল। বৃটিশের সঙ্গে লডাই করবাঁব জন্যে এখানে তাদের 
হাতে থাকল মাত্র তিনটি দুর্বল ব্যাটালিয়ান-__তাঁর। বড জোন শক্রপক্ষকে কিছু 
সময় আটকে রাখতে পারে। 

ডিসেম্বরে জাপাঁনীর! খডকুটোর মত উডে গেল। মাধ উপত্যকা 
শক্রকবলমুক্ত করে পশ্চিম আফ্রিকান বাহিনী আবার নিম্ন কালাদানে এদে 
উপস্থিত হল। ট১লাজান্নয়ারী আকিয়াৰ অধিকৃত হল এবং জাভয়ারীর 
মাঝামাঝি কালাদান নদীর পুবর্দিকে মিওহাউঙ্গ বিপন্ন হল। বুটিশেরা 
অবিরাম এগিয়ে চল এবং পথে আই-এন-এ'র লোকজন এসে জুটতে লাঁগল। 
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পঞ্চাশ জন আই-এন-এসৈন্য 'পালিয়ে যায়'; জাঙয়ারীর 
শেষাশেষি গোঁড়াকার একশে। ষাট জনের মণ্যে যে চঞ্লিশ জন মান টি'কে 
রইল তার! পাহাঁড পর্বত ডিঙিয়ে রেস্ুণে গিয়ে উপস্থিত হল। 

উত্তর-পশ্চিম বর্মায় বুটিশই তাঁর শরুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করে ইরাবতী 
নদীর ওপার হটিয়ে দিয়েছে । মাগালের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে ১৪ই জাহয়ারী 
বৃটিশ পক্ষ ষখন থাব্রেইক্কিনে এসে ইরাবতী নদী অতিঞ্্ম করে, জাপানীরা 
তথন প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তৈরী ছিল না বললেই হয়। ঠিক এই জায়গায় 
জাপানীরা তাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করল এই ভেবে যে, তাতে কানে 
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সাবোর্তিযাণ 


বমায পবাভব ১৮৫ 


বুটিশ-ভারতীয় ৪র্থ কৌব-এব প্রধান চোট সামলানো! যাবে। জেনারেল 
স্্িম এই কৌশল অবলম্বন কবেছিলেন জাপানীদের ঠকাঁবার জন্তে। 
তিনি এমন চাল চেলেছিলেন যাতে জীঁপানীব। মনে কবেযে, খাব্বেইক্ষিন 
অতিক্রমে পুরে ৪র্থ কোব সাহাঁধ্য কখতে গ্রস্ত অথচ আসলে তিনি ওর্থ 
কোর-কে এমনভাবে তাঁব অগ্রগতি পথের দৃক্ষিণ পাঁশে চালনা কর'লন 
যাতে নিওসুতে ইরাবতী পাঁর হওষ! যাঁষ এবং মেকটিল| দখল করা যায়। 

স্থভাষচন্দ্র ব্যগ্র হযে বর্ধ। ছুটে এলেন_জাপানীর! যুদ্ধ জয়ের যে 
নতুন ছক তৈরী কবেছে। তাতে তাব ২য ডিভিশন অণ্শ নেবে। বেসুণ 
থেকে ফেব্রুযাঁরী মাসে ১ম ও ২্য ডিভিশন রওনা হবে। বাঁকি ডিভিশন যে 
পযন্ত না এসে পৌছোয, সে পথপ্ত ৪র্থ গেবিলা বেজিমেণ্টকে নিওক্ু 
থেকে দক্ষিণে গ্রায বাবে মাইল জুড়ে আই-এন-এর ঘাঁটি আগলাতে 
হাব সেনাপতি জি এস. ধীলন ২৯শে জীনুযাঁবী সি'ইয়ানে এই মর্ষে 
আদেশ পেলেন। মেজব ধীলন আগে ছিপন ১১৪ ন' পাঞ্জাব 
বেজিমেণ্টের লেফটেনা্ট | আদেশ পাবার পর তিশি একটও সময় নষ্ট 
কবেননি » চাব দিনের মাধ্যই সৈন্যদলকে তিনি গস্তব্স্থলে রওনা কারে 
দিলেন , আই-এন-এ'র অন্ত যে কোন বাহিনীর চেযে আগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
পৌছনোব কাঁজ যখন শেষ হচ্ছিল, সেই সময় মেক্টিল! অভিমুখী বুটিশের 
অগ্রবাহিনী তীর 'রেজিমেন্টের নির্দিষ্ট এলাঁকার ঠিক উত্তরে নদী অতি 
কবল। 

নিওমু নিষে জাপাঁনীর। অত মাথা ধামায়নি। তারা জানত ষে, 
বুটিশের একটি বাহিনী নিওক্ুর দিকে এগোচ্ছে, তবে সংখ্যায় তারা মোটে 
এক ব্রিগেড-_-তাঁও তাদের লক্ষ্য সম্ভবত য়েনানজাওঙ্গ | স্থতরাং ধীলনকে 
বিশেষভাঁবে হু শ্িযার ক'রে দেওয়। হয়নি। তীকে বল! হয়েছিল নদির 
আডাআঁডি সৈন্য জুডতে এবং তীর ডানদিকে জীপানী কোম্পানীব সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে । কিন্তু ধীলনের সৈম্যদলে লোক ছিল মোটে ১,২০০ , 
বারো মাইলব্যাগী নদীতীর রক্ষার পক্ষে এই সৈম্তবল নেহাৎ অকিঞ্চিংকর | 
ধীলন তিনটি ব্যাটেলিয়ন পাঁঠালেন--একটি নিওক্কুতে, একটি পাগানে এবং 
তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের হেডকোয়ার্টার হল টেখে। ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রধান 
ঘটি স্থাপন শুরু হল; পবর্দন ঠেলা থেয়ে আই-এন-এ টহুলদারদেব নদীর 


১৮৬ ব্যান্রকেতন 


এপারে চলে আদতে হল এবং নদীর পূর্বতীরে দেখ। গেল বৃটিশ সৈন্দের 
একট! ছোট দল। 

"মূ ভারতীয় ডিভিশনের ইরাঁবতী অতিত্রম শুরু হয় ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী । ভোঁর হবার আগেই একটি বুটিশ পদাতিক সৈন্যদল নিঃশবে 
নিওঙ্গুর মাইল খানেক উত্তর-পূর্বে নদী পার হয়ে ঘাঁটি গেড়ে বমে + কিন্ত 
ব্যাটেলিয়নের বাঁকি সৈম্যদের জলপথে রওন] হতে বিলম্ব ঘটে; পৈন্াবাঁহী 
নৌবহর যখন নদীর পূর্বতীরে পৌছবার উপক্রম করল, তখন রীতিমত 
দিনের আলো । 

নিওছগুতে আই-এন-এর একেবারে ডানদিকে থেকে এবং জাপানী 
কোম্পানীর ঘটি থেকে মাঝারি কাঁমান দাগ। শুরু হল সকাল ৬উ| ১০ মিঃ 
নাগাদ । দেখতে দেখতে বেশ কিছু নৌকো বেদামাল হয়ে পডে 
শ্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল; পাশেই পড়ল আই-এন-এ ট্রেঞ্চ, 
তাদের নিশান! ব্যর্থ হল ন|। কিছু কিছু নৌকে। পশ্চিম তীরে ফিরে 
যেতে পারলেও এবং অনেকে সাতার কেটে পালালেও বহু লোক 
হতাহত হল। অবশ্য এতে খুব বড় রকমের ক্ষতি হয়নি ; এদিন সকালে 
খানিক পরে দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাটেলিয়ন আরও একটু উজিয়ে নিরাপদে 
নদী পার হল এবং সন্ধ্যার আগে আরও ছুটি ব্যাটালিয়ন নিধিদ্বে ওপারে 
পৌছুল। নিওঙুতে আই-এন-এর যে শত খানেক সৈন্ত টিকে ছিল, তাঁরা 
আত্মপমপণ করল । 

পাগানেও নদী অতিক্রমের প্রারস্তিক চেষ্ট। সফল হয়নি । সৈন্ের| 
আবার যখন মদী পার হবার তোড়জোড় করছে, তখন তার! দেখতে গেল 
জাপানীদের দিক থেকে একট। নৌকে। শাদা নিশান উড়িয়ে এপারে আসছে। 
নৌকোয় ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের ছজন প্রতিনিধি ; তার! এসে জানাল 
যে, জাপানীর। পাগান ছেড়ে চলে গেছে এবং সেখানকাঁর আই-এন-এ 
মৈন্ের৷ আত্মমমর্পণ করতে চায়। একশো চল্লিশজন ধর! দিল এবং বুটিশ 
পক্ষ বিনা বাধায় এবার নদী পার হল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী৯ধীলন তার 
রেজিমেন্টের ছত্রভঙ্গ সৈহ্যদের জড়ো! করলেন, কিন্তু অবস্থা তখন তার 
আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। ভারতীয় দেনাবাহিনী নিও ও পাগানে 
ঘাঁটি গেডে বসেছে; বাঁকি দেন্দের নিয়ে মেক্টিলার পথে পয়ত্রিশ মাইল 


ব্মীয় পরাভিব ১৮৭ 


দক্ষিণ-পুবে আই-এন-এ ডিভিশনের নতুন এলাকা কিওকপাঁদোং-এ পিছু 
হটে যাওয়া ছাড়া ধীলনের আর গত্যন্তর রইলো না। 

এই সময়ে মেকৃটিলার পথরোধ করার জগ এবং নদী অতিক্রমেব 
কঠোব মুহূর্তে খক্ুকে দুর্বল অবস্থায় ধ্বংম কবাঁর উদ্দেশে জাপানী সৈন্যের! 
যেনানজাউঙ্গ থেকে উত্তরদিকে ধাওয়। কারে এশ। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল 
পি. কে. সাহগল-এর (২১০ নং বেলুচ রেজিমেশ্টের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন) 
নেতৃত্বাধীনে নবাগত ২য় আই-এন-এ পদাতিক রেজিমেন্টের ওপর হুকুম হল. 
কিওকপাদোং-এর আট মাইল উত্তপ-পুবে খাঁডা বিচ্ছিন্ন ৫,০০০ ফুট উঠ 
পাহাড মাউন্ট পোপা-র পশ্চিম ঢালুতে অবস্থিত আল্মরক্ষাবাই থেকে পশ্চিমে 
ও উত্তবে টহল দিতে হবে। জাপানীবা এই এলাকাটি দৃটভাবে ধখলে 
বাথতে চেয়েছিল এবং য়েনানজাউঙ্গ-এর ৭২তম স্বতন্ত্র মিঅিত ব্রিগেডের 
ওপব সে ভার অপিত হয়েছিল। ১৭ই ফেঞ্যারী সাহ গল কমাগ্ডারের সঙ্গে 
দেখা কবলেন, কমাঁগার কথ| ধিলেন যে, জাপানী গোলন্পাজবাহিনী 
কামান দেগে তীকে সাহাধা কববে এবং তিশি যথারীতি সরবরাহ 
পাবেন। 

এই অবস্থায় সুভাষচন্ত্র জাপাঁণী ও ভারতীয় অফ্সীববাহিনী 
নিয়ে বণাঙ্গন পরিদর্শনের জন্যে ১৮ই ফেঞ্য়ারী রেঙ্গণ থেকে রওন] হলেন। 
তাব আগে আরেকবার সরকারী লফরে তীর শ্ঠ'মদেশ ঘোর! হয়েছে এবং বর্ার 
রাজধানীতে বিজয়গবে তার দিন কেটেছে । শক্রর পশ্ান্তাগে বেতারবাহী 
গুপ্তচৰ পাঠিয়ে যুদ্ধ'এলাকাব খবর সংগ্রহ কববার জন্যে স্থভাঁষচন্ত্র এক 
দূর প্রসারিত প্ত পরিকল্পনার স্থত্ূপাত করেন। উত্তর বর্মীয় মাকিণ 
পাইপ-লাইন ধ্বমিযে দেবার জন্যে স্বামী তখন বিশেষ একটি দলকে তালিম 
দিচ্ছিল ১ তাছাড়া ভারতবর্ষে পাঠীনে। জনকয়েক গ্তপ্রচরের সঙ্গে তখনও তার 
যোগাযোগ অক্ষ ছিল। ২৩শে জান্তয়ারী খুব ঘটা ক'রে স্ভাষচন্ত্রের 
জন্মদিন পালন করা হয়। খানিকট!| তাঁর অমতেই তাকে মোনা দিয়ে 
ওজন করা হয়। টাকা ওঠে ছু'কোটির ওপর; একদল তরুণ তরুণী তার 
ব্রত সফল করার জন্যে নিজেদের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে মই করে--এমন 
কাজ তাব। হাতে নিতে প্রস্তত, যে কাজে নিশ্চিত মৃত্যু । ২য় পদাতিক 
রেজিমেন্টকে ভাবাবেগের সঙ্গে বিদায় ও ব্যগ্রতা জানানে। হয় এবং ৪ঠ1 


১৮৮ ব্যান্বকেতন 


ফেব্রুয়ারী “সৈম্যবাহিনী দিবসে" চারজন অফিসারকে প্রথম ভাঁবতীয় মেজর- 
জেনারেল পদে উন্নীত কর! হয়। আই-এন-এযাঁতে জীপানীদের কাছ থেকে 
বেশী পরিমীণে সরবরাহ ও লাজসবঞ্চাম পাঁয়, সৃতাষচন্ত্র তার ব্যবস্থা কবেন। 
ুদ্ধযাত্রার আগে প্রত্যেককে তিনি সুযোগ দেন-কোঁন কারণে “কেউ 
যদি যেতে অপরাগ বলে নিজেকে মনে করে তাহলে সে থেকে যেতে 
পারে। এবার নিশ্চয়ই তাঁর সৈন্যবাহিনী দীিয়ে লড়াই করবে, কোন 
সংশয় থেকে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং তার উপস্থিতিতে নিশ্চয় তা দূর হবে। 
স্থতরাং খুশী মনে নতুন বিশ্বীদ নিয়ে তিনি পিনমানার ইম্ফল-কেরত 
যোদ্ধাদের পরিার্শন করলেন এবং নিওশুর লডাইয়ের খবর পেয়ে শাহ 
নওয় ঠীজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মেক্টিলার পথে ছুটে চললেন । ২য় ডিভিশনকে 
এবার চালন। করলেন শাহ ওয়াজ ূ 


মেক্টিলাঁয় এদিকে হুলস্কল ব্যাপার, অনববত প্রচণ্ডাবমান 
আক্রমণ চলেছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়ে জাপানীবা কোন বকয়ে 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। বৃটিশ ইতিমধ্যে নিওকুধ সেতু মুখেব ব্যৃহূতেদ 
ক'বে ফেলেছে, যে কোন মুর্তে তাঁব। গ্নেকটিলাৰ ধিকে এঁগয়ে আসবে। 
নিওমুতে আই-এন-এ গৈম্তাদব দলত্যাগের খবব শুনে সভাষচন্্র পরেগে 
আগুন হলেন এবং তৎক্মণাৎ কিওকপাঁদৌওে চলে যেতে চাইলেন--সেখানে 
নাকি ধীলন তীর রেজিমেপ্ট নতুন ক'রে গডে তুলতে ব্যস্ত। যদিও মনে 
হচ্ছিল যে, বুটিশপক্ষ মাউণ্ট পোপাঁয় জাপানীদেব শক্ত ঘাঁটির পাঁশ কাটিয়ে 
চলেছে, জোর ক'রে কিছু বল যাঁচ্ছিল ন!, শাহ. নওযাঁজকে পাঠানো 
হল কী ব্যাপার আগে জেনে আসাব জন্যে । তাঁব হাতে ধীলনকে একটা 
কড়া চিঠি দেওয়া! হল £ 


ছুঃখ, বেদনা ও লজ্জার সঙ্গে লেফটেনাণ্ট হরিরাম ও অন্যান্যদের 
বিশ্বামঘাতকতাঁর কথা শুনলাম । আমি আশ! করি, ৪র্থ বেজিমেণ্টের 
সৈন্যের তাদের রক্ত দিয়ে আই-এন-এর কলঙ্ক মোচন ঝরবে। 


স্থভীষচন্ত্র এই সময় আরেকটি চিঠি লেখেন ম্যাণ্ডীলের একজন আই-এন-এ 
পুলিশ কর্তীর কাছে ; দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে অভিষাঁন পরিচালনার ব্যাপারট। 


বমায় পরাভৰ ১৮৯ 


কিভাবে তিনি তার মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন, তা এই চিঠি থেকে বোঝ যাঁয় : 


ম্যাগালে থেকে যে সব ফৌজ ফেরার হয়েছে-..এখনও তাঁর 
ম্যাগীলে অঞ্চলেই আছে--এই মর্মে আমার কাছে খবর এসেছে । 
এই ফেরারী ফৌজদের গ্রেপার করতে হবে এবং পাঁহারাধীনে বেশুণে 
পাঠীতে হবে। যদি তাদের গ্রেপার ন। করতে পারেন, দেখামাত্র 
যেন তাঁদের গুলি কর! হয়। ওদের গ্রেধীর অথবা গুলি করতে 
চেষ্টার ত্রুটি করবেন ন1। 


শাহ নওয়াজের অন্বপস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র কাল্অ ও টাউঞ্চিতে আই-এন-এ'র 
হাঁসপাঁতাঁল পবিদর্শন করলেন এবং এ সমস্ত হাসপাতাল জেয়াওয়াড্ডিতে 
স্থানান্তরিত করবার নির্দেশ দিলেন-কেনন। যি মেকটিলাঁর পতন হয়, 
সেদিক থেকে জেয়াওয়াড্ডি জায়গাটা হবে নিরাপদ । 
২২শে ফেব্রুয়ারী পোঁপ। গ্রামে গিয়ে শাহ নতয়াজ দেখলেন 
সাহ গল ২য় ডিভিশনের তেড কোয়ার্টার এব" তার রেজিমেণ্টের যেসব সৈন্য 
এসে পৌছেছে তাঁদের বেশ সামলে বেখেছেন। স্তাষচন্দ্র অসন্থষ্ট হয়েছেন, 
সেই লঙ্জাঁয় ধীলন তাঁর দলছুট সৈন্যদের জোটাবার জন্যে মরিয়। হয়ে 
লাগলেন ; ১৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি আশা করেছিলেন তার বারো! খো লোকের 
মর্ধোে শ'পীচেক লোককে তিনি জুটিয়ে ফেলতে পারবেন, কিন্তু মেরে কেটে শ' 
চারেক এসে ছুটল । শাঁহ, নওয়াজ তার ডায়েরিতে লিখলেন, 'ব্যাপারট। 
দুঃখের” | আর সাঁহগল লিখলেন : না আছে শৃঙ্খল, না আছে নৈতিক 
বল। ওদের নিয়ে হয়েছে আর এক জাঁল|) ওর! ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর 
ফলে আমর। কোথায় আছি না আছি শক্রর! টের পেয়ে যায়। এসব 
সত্বেও শাহ নওয়াজ বুঝতে পারলেন যে, ধীলনকে নিওমুতে অপাধ্য সাধন 
করবার দীয়িত্ দেওয়া! হয়েছিল; শাহ নওয়াজ তাঁর এই ধারণার কথা 
২৫শে ফেব্রুয়ারী মেক্টিলায় গিয়ে স্ভীষচন্ত্রকে বললেন । 
এ বিষয়ে স্ভাষচন্দ্রেরে আর কোন সন্দেহ রইল ন! যে, মাউণ্ট 
পোপায় তীর নিজের যাওয়া এখন একান্ত দরকাঁর। তিনি বললেন, এবার 
আর তিনি কোন বারণ মানবেন না) বিপদ আছে তো! হয়েছে কী? বোঝাই 


১৯০ ব্যাত্বকেতন 


যাচ্ছে ষে, জাপানীরা বর্ম রক্ষাকরতে পারবে না এবং তাঁর একমাত্র মনস্কামন! 
হল বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করা। এই হল তার উপযুক্ত সময়। 
আই-এন-একে হয় জয় নয় মৃত্যুতে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাঁবেন-_এই 
সঙ্কল্পই কি তিনি করেননি? দিল্লীর পথে জয়যাঁত্র। আপাতত শেষ; কিন্ 
তাঁর সৈন্যদের শৌধবীবের এমন এক ইতিহাস চষ্টি করতে হবে, যাঁতে তাদের 
স্বদেশবাঁনীরা! ভারতবধে আবাঁর বিপ্লবের ধ্বজ। তুলে ধরবার প্রেরণা পায়। 
কত মান্ষের প্রাণের মূলো নে উজ্জ্বল ইতিহাস রচিত হল, এখানে সে হিসেব 
তুচ্ছ। ২৬,শ ফেব্রুয়ারী, তখনও রাত ভোর হয়নি; স্ভাষচন্ত্র সমানে তীর 
অফিপারদের সঙ্গে তর্ক ক'রে চলেছেন । চাঁদনী রাত; উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে 
কামানের গোল! কিংবা] বোমার আপগ্নে ক্ষণে ক্ষণে মাউণ্ট পৌঁপার কুষ্ণকাধমূতি 
নজরে আসছে । শাহ নওয়াজ আর থাকতে নম! পেরে ধা বললেন,"--তার মর্ 
হল : "শুধু নিজের বীরত্ব ফলাবার জন্তেই আপনি বিপদের মধ্যে গলা বাড়াচ্ছেন; 
কিন্তু এটা করলে স্বার্পরত। হবে, তা করবার অধিকার আপনার নেই; 
আপনার জীবন আপনার নিজের নয়, ভারতের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে তা 
আমাদের হাঁতে শপে দেওয়। হয়ছে £ দাঁয়িতট। আমাদের ।, স্থভাষচন্ত্র তবু 
নাছোড়বান্দা; হেসে বললেন, “কিছু ভেবে! না, আমাকে মাঁরবাঁর মত বোঁম। 
আজও ইংনগ্ডে তৈরি হয়নি।” যখন দেখ! গেল যুক্তিতর্ক দিয়ে কিছু হবার 
নয়, তখন অফিসারদের চেষ্টা হল কোন রকমে দেরি করিয়ে দেওয়ী--যাঁতে 
অন্ধকার থাকতে স্ভাষচন্ত্র রওনা হতে না পারেন। স্থভাষচন্ত্র মেজাজ 
গরম করতে লাগলেন, কিন্তু মময় মত গীঁড়ী পাওয়া! গেল না এবং তোর হবাঁর 
আগে মেক্টিল| থেকে রওন। হওয়া সম্ভব হল না। 
২৫শে ফেব্রুয়ারী বেশ কয়েকবার প্রচণ্ড বিমাঁন আক্রমণ হয়েছিল; 
ছাব্বিশ তারিখ সকালেও আরেকবার তাঁর পুনরাবৃত্তি ঘটল । বোমাবর্ধণ ক্ষান্ত 
হবার সঙ্গে মজে একজন জাপানী মংযোগ অফিসার এসে জানাল যে, বুটিশ 
পীজোয়া বাহিনী আর যোঁল মাইল দূরে। সে বলল, মেক্টিলায় তাদের আস 
রোৌধ করা যাঁবে না; মাঁউণ্ট পোপাঁয় যাওয়ার পথ সম্ভবত বিচ্ছিন্ন এবং রেসুণ- 
গামী রাস্তাতেও বাধা পেতে হতে পারে । আই-এন-এর পুরোভাদৌ থেকে 
ল ড়াইতে মৃত্যুবরণ কর! আর মেক্টিলায় জাপানীদের সঙ্গে থেকে আট্কা পড়! 
৭ "মাই মেমীরিজ মব দি মাই এন-এ আতা ইট্‌স্‌ নেতাজী, শীহ নওয়ীজ, ১৪৪ পৃঃ 
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--এ ছুটে! এক জিনিস নয়। স্ভীঁফচন্ত্র ঠিক করলেন কোন মতে এখান থেকে 
পালাঁবাঁর চেষ্টা করবেন। শাহ নওয়াজ এইভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন £ 


আমি..'গাঁড়িতে হাতবোমা ও গোল! তারে নিলাম।... [সকাল 
৯ট| নাগাদ] গাঁড়িতে উঠে আমরা রওন] হলাম; নেতাজী বসলেন 
কোঁলের ওপর গুলিভতি টমিগান নিয়ে । রাজু (স্থভীষচন্দ্রের চিকিৎপক 
দুটো হাতবোম| নিয়ে তৈরি । জাপানী অফিসারের হাতে আরেকটি 
টমিগান এবং আমার হাতে গুলিততি ব্রেনগান।-.. যাঁতে দরকার 
হলে সঙ্গে সঙ্গে আমবা গুলি ছু'ডতে পাবি। জাপানী অফিসাবটি 
গাঁডির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের বিমানের প্রতি নজর বাখতে 
লাগল ।” 


ইন্ডে| পযস্ত কুড়ি মাইল পথ যেতে কোন দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়নি; 
সন্ধা। না হওয়া পথন্ত তীরা গা ঢাকা দিয়ে থাঁকলেন। বহুবার বিপদসক্কেত 
হুল, শক্রবিমানে আকাঁশ ছেয়েগেছে বলে মনে হল এবং গ্রাম গুলে! মনে হল 
বুটিশের চরে ভত্তি। তাদের গতিবিধি কি জানাজানি হয়ে গেছে? মাথার 
ওপর বিমানগুলো এখনও কি আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তা, জাপানী ক্রীডনক 
ও দেশদ্রে।হী নামজাদ। বন্থুকে খুজছে ?' পালাবার সময় যখন বিমান আক্রমণ 
হয় তখন নিজেদের এই রকমই অপহাঁয় লাগে; মনে হয় ওপর থেকে 
শত্রুর চোখ যেন গাছের পত্রজাল ভেদ করে দেখছে। 

স্থভাষচন্্র ২৭শে ফেব্রুয়াপী পিনমানার পৌঞছলেন ; স্থানীয় শিবিরস্থ 
১ম ডিভিশনের অবশিষ্ট দৈন্যদেন শিয়ে লডাউয়ের উদ্দেশে একটি রেগিমেন্ট 
তৈরা করবার জন্যে তিনি নিদেশ দিলেন। এই নতুন অনামী রেজিমেন্ট 
উত্তরে মাইল কয়েক দূরে ইয়েজিনে শক্রকে ঠেকিয়ে রাখবে £ বাকি আড়াই 
হাঁজার অস্বস্থ ও আরোগ্যলাঁতকারী সৈন্তকে টঙ্গুর দক্ষিণে জেওয়াড্িতে 
সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুভাষচন্দ্র পিনমানায় তাব সৈগ্তরলের সঙ্গে দুর্দিন 
কাটালেন; মব সময় তিনি সৈন্যদের মধো ঘুরে বেডাঁলেন, নতুন ম*গঠনের 
ব্যাপারে সাহাযা করলেন এবং ইয়েজিনের রক্ষা ব্যবস্থা মম্পর্কে অফিনারদের 
৮ *মাই মেমারিজ অব দি আই-এন-এ মাও ইট্‌দ্‌ নেতাজী" পাহ, নওয়াজ, ১৪৪ পৃঃ 
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পরামর্শ দিলেন । বললেন, এবার এখানে থেকে তিনি শেষ লড়াই লড়বেন; 
যতক্ষণ একজনও বেঁচে থাকবে, একটি গুলিও থাকবে-ততক্ষণ লড়াই 
খামবে না। 

২ব। মার্চ রেশুণের হেডকোয়্ার্টার থেকে জরুরী খবর এল অবিলম্বে 
তার রেঙ্কুণ আপ! দরকাঁর। সেখানে গিয়ে তিনি চরম ছুঃদংবাঁদ পেলেন । 
মাউণ্ট পোপার ২য় ডিভিশনের পাঁচজন ফ্টাঁফ অফিপার দলত্যাগ করেছে £ 
তাদের স্বাক্ষরিত আত্মসমর্পণপত্র ছাপিয়ে শক্রবিমান থেকে আই-এন-এব 
ঘণটিতে ঘাঁটিতে ফেল! হয়েছে ; আশঙ্কা হয়েছে এবার আরও বহু লোক 
দল থেকে খসবে। খবর শুনে স্ভাষচন্দ থ' হয়ে গেলেন £ আঘাতট। তার 
বুকে এমনভাবে বেজেছিল যে, কয়েকট| দিন তিনি ঘর ছেড়ে বাঁর হননি । 
নিজেকে তিনি অন্থশোচনাঁয় দগ্ধ করলেন । দোষ তারই £ তাঁর সৈন্যের তার 
জন্তে প্রাণ দিতে পারত | যদি তিনি স্বয়* মাউণ্ট পোপাঁয় যেতেন, তাহলে 
এই বিপর্যয় ঘটতে পারত না । তাঁর মন তাঁকে যেতে প্রবৃত্ত করেছিল, কিন্ত 
অন্যের। ভয় পেয়ে তাকে নিবৃত্ত করেছে-তাঁদের বাধ। ঠেলে ফেলে তার 
যাওয়। উচিত ছিল। এখন তিনি বুঝতে পারছেন খে, তখন ভয়ের কোন 
কারণ ছিল ন|; যুক্তিতর্কে কাঁন দিতে গিয়ে এবং অত সহজে হাল ছেড়ে 
দিয়ে আমলে তাঁর দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে । 

ক্ষণকালের জন্যে এই মময় সুভাষচন্দ্র মতিকারের পরাজয় অনুতব 
করেছিলেন এবং বরাবরের মত এবারও নির্জনতার মধ্যে ডুবে গিয়ে আত্মস্থ 
হবার চেষ্টা করলেন। জীবনে তীর অন্তরঙ্গের মংখা। বেশী নয় £ দিলীপ 
কুমার রায়, বাল্যজীবনে অগ্রজ শরংচন্ত্র এবং সেই রাণী ধার গোপন চিঠি 
মাঝে মাঝে ভিয়েন। থেকে আমত। আজ সকলেই তাঁর কাছ থেকে বল- 
তরম] চাইছে £ একজনও নেই যার সঙ্গে বন্কুভাবে মন খুলে কথ! বলতে 
পারেন : খাকবাঁর মধ্যে তার আছে শুধু নিতাসঙ্গী জপের মাল!, পকেট গীতা, 
অস্তরাশ্রয়ী স্তব্ধতা। আস্তে আন্তে সেতাব কেটে গিয়ে আবার তিনি 
মনের শান্তি ফিরে পেলেন । কোন দুর্দৈবই এখন তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে 
না। মার্চ মাদে কেবলি জাপানীদের দৈবছুবিপাকের খবর আস্ত লাগল-_ 
কিন্তু হুভাষচন্দ্রকে দেখি শান্ত, আত্মস্থ ; নিবিকার ব'লে মনে হল। একমাত্র 
বিশ্বামঘাতকতার কথ! ভেবেই তিনি বিচলিত হতেন এবং তখন তার মন 


বমীয পরাভব ১৪৩ 


এলোমেলে। হয়ে পড়ত বলতেন, আবার যদ্দি তখন কোন ঘটন। ঘটে, 
তাহলে তিনি আত্মঘাতী হবেন। 

ছুটি বিশেপ হুকুমনামায এই রকমের বিচলিতভাঁব ফুটে উঠল , 
এই ছুটি হুকুমনামায় দলত্যাগেব ব্যাপাবে স্বৃভাষচন্ত্রের সবকাঁরী মনোভাব 
গ্রথিত হয়েছিল। দলত্যাগের অপবাঁধে ইতিপূর্বেই তিনি প্রাণাণ্ড অশ্মোদন 
করেছিলেন, এবং যে সব “অবাঞ্চিত অফিসার" এখনও দলের মধ্যে সন্দেহ 
এডিযে থেকে গেছে, তাঁদের তালিক! তৈরি করবার জান্য আঁই-এন-এ 
পুলিশকে তিনি নির্দেশ .দিযেছিলেন । এখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, 
একটা দিন “দেশদ্রোহী দিবস* পালিত হবে » এই দিন আঁই-এম এ ইউনিট- 
গুলি গ্রকাশ্টে দলত্যাগীদের মুণ্ড পাত করবার ব্যাপারে পরম্পবের সঙ্গে পাল্লা 
দেবে। বহুদিন থেকে তিনি যে বাবস্থা অবলম্বন কখবাঁর কথা ভেপে আপ 
ছিলেন, এইবাব তিনি সেই বিধাঁন জাবি কবলেন : 


আই-এন-এ"ব দলভুক্ত যে কেউ-অফিসার, এন পি. ও অথব! 
সেপাঁই--অতঃপব উপব তন অধস্তন নিবিশেষে আই এন-এ দল ঢক্ত যে 
কাঁউকে বাপুকষোচিত আচবণেব জন্থে গ্রেপার কিবা বিশ্বাসঘা ৫ক- 
ভাব জন্যে গুলি করত পাববে। 


মভাষচন্দর আবাব বললেন কেউ যদি ধথাঁপীতি কাজ করতে কি'ব। লডাচি 
কবতে অনিচ্ছক হয়, ভাহলে সে ম্বচ্ছন্দে আই-এন-এ ছেড়ে চলে যেতে 
পারে; সেই সঙ্গে তিমি নিদেশ দিলেন যে. সন্দেহভাজন একটি লোককেও 
যেন দলে বাখা নাঁহয়। পববর্তী কষেক দিনে যে খোঁজ-খোজ গব পড়ল, 
তাঁব ফলে কযেকজন অফিসারকে কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়। হণ এব" 
রেঙ্গুণে তখনও যে সব সন্দেহভাঁজনে"র| ঘুরে বেডাচ্ছিল তাদের আটক করা 
হল | ফিল্ড কমাণারদের কাছে অধীনগ্ সন্দেহভাঁজনদের নামের তালিকা 
পাঁঠানে। হল, যাতে তাদের দলে রাখা না হয়। সেই সঙ্গে হভাষচন্র 
আক্রমণাত্মক মনোভাব জাগিয়ে ও ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে দলবলকে 
উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলেন । নিওদ্গব বার্থতাব ব্যাপারে ধীলনকে 


৯». পরিশিষ্ট ২,৮ ও ৯ ন" 


১৩ 


১৪৪ ব্যান্কেতন 


তিনি ক্ষমা করলেন এবং পদোন্নতি ঘটিয়ে ও আস্থাজ্ঞাপক ছুটি চিঠি লিখে 
তিনি ধীলনের হৃদয় জয় করলেন £ 


আমর! সকলেই আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি। তুমি ও তোমার 
রেজিমেন্ট মহৎ কাজ ও ত্যাগের ভেতর দিয়ে জনকয়েক দেশদ্রোহীর 
পাপ ধুয়ে মুছে ফেলবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। 


এত কিছু ক'রেও কোন ফল হল ন|। মার্চ মাসে আই-এন-এর পক্ষে 
লড়াই কর! আরও বেশী দুষ্কর হয়ে পড়ল এবং ছু চার জন ছাড়। 
আঁর সকলেরই লড়াই করবার শখ মিটে গিয়েছিল। বেতারে যোগাযোগের 
কোঁন ব্যবস্থ। নেই, নিওমুতে সাজপরঞামের য| ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার 
পূরণ হয়নি। ডিভিশনের হেডকোয়াটারের সঙ্গে রেজিমেন্টের কৌন 
টেলিফোন সংযোগ নেই, এমন কি রেজিমেণ্টের হেডকো য়াটারে 
একজন মংবাদ-বাহক পযন্ত নেই--একটি হুকুমে বিশেষভাবে বল৷ হয়েছিল 
১্থ গেরিলা রেজিমেন্ট যেন জক্চরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে একটি মোটর 
সাইকেল যোগ।ড় করে নেয়। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “আমব। হলাম বিপ্রবী 
বাহিনী”-_যেণ শুধু বিপ্লবী ইচ্ছাশক্তির জোরেই বাস্তবের মব অভাব পূরণ হয়ে 
যাবে। এই ধারণাঁর বশেই যোগাযোগের ব্যবস্থ। না করে, নামমাত্র যানবাহন 
ছু'চারটে সহায়ক অগ্্রশশ্ধ আর যৎসামান্ত গুলিগোল! সঙ্গে দিয়ে সৈন্যদের 
লড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । সৈন্যদের এমন হাল হল যে, পায়ে জুতো 
নেই আর পরণে শতছিন্ন পোশাক। ম্তরাঁং তারা যে দলে দলে 
প[লাবে তাতে আশ্চয হবার কিছু নেই। যদি তাদের নেতাঁর কথামত 
ধ"রেও নেওয়া যায় যে, তাদের মনে দেশপ্রেমের আগ্তন ছিল--তাহলেও 
এ অবস্থায় পালানে। ছাঁড়।৷ তাদের গতান্তর ছিল না। অবশ্য এখন তো 
তাদের মধ্যে দেশপ্রেমিক উৎসাহের ছিটেফে টাও প্রায় নেই- আছে শুধু তয়, 
লজ্জ| আর ঘরে ফেরবার নীরব তীব্র বাসনা । হি 

মা মাসে জীপানীরা নদীতীরে বৃটিশ রক্ষাবৃহের ওপর বার কয়েক 
হায়ল। করবার চেষ্টা ক'রে বার্থ হয়ে ফিরে এল 7 এই সময়ে আই-এন-এ 
খুচখাঁচ কিছু লড়াই করেছিল। ১৫ই থেকে ১৭ই মার্চ ধীলনের রেজিমেন্ট 


বমায় পরাভব ১৯৫ 


টংজিন-এর কাছে দাতে দাতা দয়ে বীবত্বের সঙ্গে লড়াই করল; এই মঘষে 
দলের প্রচুর সৈন্য হতাহত হল। দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনীকে লড়াই করতে 
হল সে তুলনায় সামান্য , আব ১ম পদাতিক বাঠিনীৰ ওপর ভাগ ছিল 
মদ্ধক্ষেত্রের অনেক তফাঁতে নিবাপত্তার উদ্দেশ্যে টহল ধেবার। কাজেই 
যুদ্ধের মধ্য তাদের থাকতেই হয়নি । মাঁচের শেষাশেষি বীলনের একজন 
ধ্যাটালিয়ান-কমীপগার দল “ছড়ে পাপায়। ধীলন বললেন, ওতে কিছু খায় 
আসে না-'আমব! প্রাণ দিয়ে আই-এন-এ'র মান নাঁচীব। 

কিন্তু এদিকে ভারতীয় মেনাবাঠিনী মাউণ্ট পোপা৷ থেকে খঞ্পক্ষকে 
.ঝটিয়ে পবিষ্ষার করবার জন্যে তৈরী । ২ব! এপ্রিল সারাধিন প্রচ বিমান 
'আক্রমণ চালাবাৰ পব সৈন্যদের একট জবরদস্ত দল উর থেকে লেগিই 
গ্রামের দিকে অগ্রসর হল, সেখানে গেডে বসেছিণ ২য় পপখাতিক বাহিণী। 
বেশ বোঝা গেল, পরদিন পুবোদমে আঞমণ শর হবে। বারে তিন জন 
অফিসার ৪ জনকয়েক এন-মি-« ফেরার হল । সকালে মাহ গল বণলেন, 
দেখা দিল ণনদাঞ্ণ আতগ্ক আর আশাভঙ্গ। প্রত্যেকে যেন মনে মনে বুঝতে 
পারছে যে, আমাদের কোথায় কত শক্তি সমন্তই শর নখদপণে ১ আমাদের 
চেয়ে শনুপক্ষ খখন এত পরাপঞ্ীন্থ, আমাদের আর কোন আশ নেই ।১ৎ 
দুপুরের ঠিক পরেই গোপন্দাজ বাহিশীব মহাযতায় ট্যান্ক, শীঁজোয়। গাড়ি ও 
ল্রীবাহিত পদাতিক সৈন্যের] লেগি্র ওপর আঞ্ধণ চালার। বকেলের 
দিকেও আবো দুটো আক্রমণ হয়।  এবপব গ্রশামন এলাক। হাতের বারে 
চপেযাঁয়। স[হ গল প্রতিআক্রমণের হুখুম ধিপেন কিন্ত পাঠ ধন ছুটি 
ুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায়। সন্ধ্যার অদ্বাকাঁদের পর দ্বিতায় প্রতি-আ|ভ্রমণ সফল 
হয়,কিন্তু সাহ গল তথন শ্রনতে পেলেন : কমাপগ্তার, মমস্ত কোম্পাশী কমা তার 
ও প্রায় তিন শো! লোকমহ বলতে গেলে ছার গোটা ২য় ব্যাাশিয়ন পেরু 
হয়েছে। বাকি যার। আছে তাদের পক্ষে হবার কোণ মাধিমণের মমিনে 
দাড়ানে। সম্ভব নয়। সাহগল সেষ্ট রাঞ্রেই নিজেণ উদ্যোগে তাদের শিয়ে 
পণ্চীদপলরণ করলেন | 

এখন শুগু পিছু হট! আপ ছত্রঙ্গ হণ্য।। নাউণ্ট পোপ। থেকে 
অবশিষ্ঠ যে টৈন্বেব। ১১ই এপ্রিল দণদণ দিকে +৪ন। হমেছিল। বর্ধীয় ধাপমণি 


১০% কু, লাং জে 'বিপার্ তন দ লোশত হি? পেশ, আই এন কৌ শাল দত 


১৯৩৬ ব্যার্বাকতন 


চতুর্দশ বাহিনী এমে পড়ে তাদের ঘিরে ফেলে হয় বন্দী করল নয্ুত বেকাযদাষ 
ফেলে আত্মপমর্পণ করতে বাঁধা করল | সবাই যে বিনা যুদ্ধে ধব! দিল তা 
নয। বাগডি বলে এক ক্যাপ্টেনের অধীনে ছিল ছ'শে। লোকের একট 
সৈন্যদল, বুটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনী অতকিতে তাদের ঘিরে ফেলে । শোনা যায়, 
বাঁগডি নিজে ও তীব প্রা শত খানেক লোক শেষ পযন্ত হাত বোমা আব 
পেট্রোলের বোতল নিয়ে লডাই করতে কবৰতে নিজেদেব প্রাণ বিপর্জন দেন | 
কিন্তু তাতেও কিছু হয়নি । এপ্রিলের শেষে দ্রেখা যাঁয়, লড়াই-পাঁলানে। 
লোকজনেব। ছাঁডা আর কেউই বাইরে নেই £ ১৩ই মে শাহ নওয়াজ, ধীলণ 
ও সেই সঙ্গে আরও জন বারো লোক পেগুতে আম্মসমপণ কবল £ আই-এন-এ 
ডিভিশনের এখাঁনেও হল ইতি। 

শেষ কথাট। বোধহয একজন জাপানীই বলেছিল ভাল ৪র্থ গেরিল৷ 
রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত ধ'যোগ অধ্সাব ক্যাপ্টেন ইন্ভুমি তাণ উর্ধ্বতন 
অফিপারদের কাজে ৮ই এপ্রিল এই বিববণ পেশ করেছিল : 


যে সন কমা্ডিং অফিপার (রেজিমেট ও 1ভিশনের কমাগার ) 
বাক্তিগতভাবে চন্ত্র বন্থর বিশ্বামভীজন, যাঁরা তার সঙ্গে দেখ। কবে 
৪ পত্রযোগে সাহায্য পাঁয়_আই-এন-এ'র মযাধা রক্ষার ব্যাপাবে 
তাঁরা শিষ্ঠটাবান 9 যুদ্ধ সম্পর্কে পরম উৎসাহী । অবশ্য ব্যাটালিঘন 
ও কোম্পানীর কমাগ্ীরদ্রে সম্পর্কে এ কথ! খাটে ন|। 

রেজিমেন্টেব কমাঁগডাব ও তীর অপস্তনেবা নৈশ যুদ্ধে 
বাজকীয বাহিনীর পবাক্রম, তাঁর সাংঘাতিক সীডাঁশী আক্রমণ ও ঘাঁডে 
পড়ে ডাই করবার ধধন সম্পর্কে বিলক্ষণ জানে । তাদের খাঁই খুব 
বেশী-বন্দুক চাই, এবোপ্লেন চাই, এটা! চাই, সেটা চাই, ওদের 
অতীতের কথা মনে বাঁখলে এতে আশ্চষ হবার কিছু নেই । টেঞের কঠোর 
জীবন ও নৈশ সংগ্রামের প্রচণ্ততা--এব কিছুই তাদ্ব ধাতে সয না। 

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আত্মরক্ষাব জঞরাইততে তান 
অনুপযুক্ত এবং এই বণাক্ষনে যদিও তাবা আক্রমণাআ্ক লড়াইতে 
লিপু, তাহলেও মামগ্রিক যুদ্ধ পরিস্থিতি নিযে তার! বডবেশী মাথ। 
ঘামায , অতিশযোক্তি না কবে ও একথা বলা যায ষে, তীব্র বীবত্তপর্ণ 


বায় পরাভব ১৯৭ 


আক্রমণ আই-এন-এর দিক থেকে আকাশকুম্বম মাত্ব। অবশ্য 
আই-এন-এব কিছু কিছু ইউনিট লডাহতে উচদরের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। 


বর্মায় যবনিকাপাত 


£কদিকে পশ্চাদপনরণকারী আই-এন-এর ভগুদশা, অন্তপিকে 
চতুদশ বাহিনী সবেগে রেঙুণের দিকে ধাবখান | ১৫ই এপ্রিল নাগাঁদ ৫ম 
'ভারতীয় ডিভিশন ইয়েজিনের উপকণ্ঠে পৌছে গেল; ইয়েজিনস্থ অনামী 
রূজিমেণ্টের ছুটি ব্যাটালিয়নের ওপর ভার পড়েছে প্রাণ দিয়ে শক্রকে 
প্রতিরোধ করবাঁব। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ তাদের কমাণ্ডারের কাছে নিদেশ 
গল য়েনিতে পশ্চাদপসরণ ক'রে সেখানে জাঁপানীদের প্রতিরোধকাষে 
সাহাধ্য করতে । এক্ষেত্রে তে] বটেই, অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখ। গেল--আই-এন- 
এব সৈন্যের! দ্রতপদে পিছু হটতে গিয়েও যন্মঞ্জিত বুটিশ বাহিনীর লঙ্গে 
তাল রাখতে পারছে না; ১৪শে এপ্রিল নাগাদ অবস্থা এমন হল যে, শক্র- 
কবলিত পাহাড়ী অঞ্চল ভেদ ক'রে এবং সালউইম উপতাকা দিয়ে মলমেয়াঞ্জির 
দিকে পাঁলাতে হল। ধা বশীয় সব জাপানীই এবার এই পথ নেবার চেষ্টা 
রুল এবং ফলে মে আর জুনে হ'ল 'চাচ। আপন বাচার লড়াই” | 

ক্নভাষচন্দ্রের মরকারের সঙ্গে যুক্ত জাপানী রাঈীদূত মিঃ হাচিয়া 
মাচ মাসে বেঙ্গণে এসে পৌছুলেন। সুভাষচন্দ্র জানতে পাঁরলেন যে, 
হাচিয়। কান 'পরিচয়ুপত্র সঙ্গে কারে আনেননি * পরিচয়পত্র না দেখানে। 
পন্থ স্রভাষচন্দ্র তাঁকে স্বীকৃতি দিতে অসন্মত হলেন । তিনি তার শিজের 
সমন্সার কথা বার বার তেবে দেখেছেন । তিনি ধারে নিয়েছিলেন জাপাশাবা 
হারবে। মাঠের গোডায় শাহ নওয়াজ তার কাছে বিদায় নিতে এলে তিনি 
বলেছিলেন, 'আঁমি জানি বর্ায় আমাদের হার হয়েছে, কিন্তু তাতে আমাদের 
মুড়ে পড়লে চলবে না ।..ভারতবর্ষের মান বাচ।বার জন্যে আমাদের উচিত 
লডাই চালিয়ে যাওয়া ২৫শে মাচ আউঙ্গসান-এর বমী জাতীয় বাহিনী 
জাপানীদের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ করে হখন চাওয়া হয়েছিল বমী জাতীয় 
বাহিনীর বিকূ,দ্ধ আই্-এন-এ লড়াই করুক-_-তাতে স্থভাধচন্ত্র প্াঁজী হননি | 
যখন তার একজন মন্ত্রী ভীকে বলে যে, ভার উচিত জাপানীদের বিরদ্ধে 


১৯৮ ব্যান্রকেতন 


খুরে দাড়ানে।তার উত্তরে তিনি শুধু বলেন যে, তিনি যদি ঘুরে দাড়ান 
তাহলে মাঁলয়েব ভারতীয়দের তার জন্যে প্রচুর পাস্তি পেতে হবে। যারা 
বিশেষ পরিচিত, তাদের কাছে তিনি বলতেন £ ঢের রাজনীতি হয়েছে, এবার 
দেশেব কাজে জীবন ধিতে পারলেই তিনি বর্তে যান। 

কাজ ছিল ঠার সান্তনা । প্রথমত, ঝাপীপ পাণা বাহিনীর শত- 
খানেক মেয়েকে বগীর বাইরে তাদের বাড়িঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে, তাদের 
বাখ। ম।-ব কাছে তাঁর তো এতটা দায়িত্ব আছে-তিশি বলতেন। জেয়াওয়াডি 
আর রেশখুণ থেকে ছু'তিন হাজার পঞ্থ মেন্তকে এ্মাহয়ে শ্যামে মরাবাবও 
তিনি চেষ্ট। করলেন। এ ছাডা, জীপানীর। যত্ন রেখুণ রক্ষা করতে বদ- 
পরিকর, ততদিন বায় তিশি শেষ পযন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চাইলেন । 
ভারতীয়দেব মনোবল তাঁঙার চেষ্ট। তিনি বরদাঁশ্ করেননি, তাণ বোধহয় 
এই সময় কানে এসেছিল থে, রেন্্ুণে একদল মুসলমান গোপনে গোপনে বাঙ্গ- 
বিদ্রপ বটন। কণেছে _তাদের কাযকলাঁপ সম্পর্কে জক্রী তদন্তের জন্যে 
১৭ই এপ্রিল তিনি এক নিদেশ জাগি কণলেশ | শহবের বাইরে আই-এন-এ'প 
বড বড ছাউনিতে তথন ছ'হাঁজাণ সেম্ক বাপ করছিল , শেষ সংগ্রামে 
শাঁহায্যের জন্যে তাদ্ণে সংগঠিত কর| হল । 

এবপব ২০খে এপ্রিল স্পষ্ট বোঁব। গেল, জাপামীব। তাদ্রে 
কথার খেলাঁপ ক'রে বর্ধাৰ রাজধানী ত্যাগ কবে যাচ্ছে। ভারতীয়দের 
প্রতিরোধ এখন অর্থহীন হবে। অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন আব 
আহ এখ এ টপন্যাদের ব্যাপকভাবে অপনাঁরণ করবাঁব সময় নেই, স্ৃতরা' 
প্রতেক কোঁন্পানাতে আঙাই শে কারে লোক শিয়ে শুধু ছুটি 'আম্মহন্থ! 
বাহিনীকে মলমেধাঞ্চিতে পাঠানে। হল-এবা সবাই ছিল সুভাষ রেজি- 
মেণ্টেব গ্রথম ব্যাটালিযনে, যা একটি লোকও খোয়া যায়নি । স্থুভীষচন্্র 
শ্তাম ও মাণযের কয়েকজন বেসামবিক কমীর সঙ্গে ঝাঁপীর বাণী বাহিনীর 
বাকি মেয়েদে। পাঠিয়ে দেবাধ পিদ্ধান্ত করলেন এবং যানবাহনের জন্যে 
জাঁপানীদের ওপ; চাপ দিলেন। মাত্র ২৩শে এপ্রিল টাকে জাপানী 
পশ্চ|দপসরণের কথা সরকারীভাবে জানানে। হল, ডাঃ বা ম তাদে 
সঙ্গে যাচ্ছেন, তার। জিজ্ঞাম করল, এক্ষেত্রে স্ভাষচন্ত্র কী করবেন ? 
সুভীষটন্্ সিদ্ধান্ত করেই রেখেছিলেন, তবে ভীছ্যোগটা মন্ত্রিসভার পক্ষ 
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থেকেই এল । ২৪শে এপ্রিল রাত্রে স্ভাষচন্জ্র রেঞুণ থেকে পাড়ি দ্িলেন_- 
তার সঙ্গে জনকয়েক মন্ত্রী ও হোমরা চোমর। অফিসার, জনপঞ্চাশেক লীগ 
কমী ও মেয়েদের শেষ দল। 

রেঙ্গুণে আই-এন-এর আগ্মসমর্পণে পৌরোহিতা করবার জন্বে 
থেকে গেলেন মেজর-জেনারেল লৌকনাঁথন। নেতাঁজীর সঙ্গে গেলেন 
সরকারের প্রধান সার! অন্ব তিন জন মেজর-জেনারেল ও স্বামী। 
স্থভাষচন্দ্র তাঁর শেষ বাণীতে বললেন, “আমি নিজের ইচ্ছায় বমা ছেডে যাচ্ছি 
না, তে।মাদের সঙ্গে এখানে থাকতে পারলে, সাময়িক পয়াজয়ের ছুঃখ 
তোমাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারলে আমি সুখী হতাম।১১ কিঞ্ত তী 
উপদেষ্টারা তাকে থাকতে দিতে রাজা হয়নি; শ্বাম ৪ মালয়ে ভাপ অনেক 
দায়িত আঁছে, আর কারে। পক্ষে তা পালন করা সগ্তব হবে শ| ১ এবং এ 
পরাজয় ভারতীয়দের দিক থেকে সংগ্রামের একটি গৌণ অধ্যায় মাঝ্জ। 
স্বভীষচন্্র বললেন, “বীরের মত পরাজয় মানে। পরম সম্মান ও শঙ্খলার সঙ্গে 
বাথভা ববণ করে | ১১ 

৪1 মে ২৩তম ভারতীয় ডিভিশনের প্রথম বিগেহ রেঙুণ নদী 
উজিয়ে এমে নৌকে। থেকে অবতরণ করণ এবং সেই সঙ্গে বেশুণে 
লোকনীথনের করতে অবসান হল। ৩ মে তারিখে রেঙুণ জেলে বৃটি* 
বন্দ' প্রধান মিত্রপক্ষের গ্রতিনিধি হিসোরে ইতিমাধাউ আই-এখনএ সৈন্যদের 
মনির করবার ও এক জায়গায় মমবেত হবার আদেশ জাণি করেছিলেন। 
সৈহদের প্রথম দল অনতবণ করেই দেখতে পেল সেই আদেশ পালিত হচ্ছে | 
বর্মায় ভারতীয় স্বাধীনত। আন্দোলন এইভাবে আস্তে আস্তে ঠাণ্। হয়ে গেল; 
আন্দোলনের নেতাদের আচরণে মধাদা প্রকাশ পেপ এবং ভাপা বৃটিশ 
সেনাপতিদের য্থাপাঁধা সাহায্য কনুলেন। তা সরডেও, কঠোব বাবস্থ। গুণ 
অপরিহাষ ছিল। ভারতীয় বাঁহিনার নাড়ে সাতিশে। পাক্তন অফিসার এ 
সৈনিককে জিজ্ঞানাবাদের জন্যে মে মাসে জাহাজযোগে ভারতে পাঠিয়ে 
দেওয়া হল। এরপর কয়েক মান ধ'ণে আরও বধ সহন্কে প্রথাম বেশুণ ও 
তারপব মালয় ও ব্যাঙ্গক থেকে ভাবতে চালাশ কর ঠল। 
১১ পাশিছি ২, ১০৭ 
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১" 
টার স্বাধান হাই 


কথনও মতে র জানাও ভাবা ঠব ভবিষৎ মন্থান্ধে ভবসা হীবিও শা। ঢণভে এমন ধান নেই 
যে ভাবতবর্ষকে গোলাম কাব খাধতে পারে। ভাবছ স্বাধীন ঠবেই, সেদিন দব নয। 
| ১৫৮ মগ ১৯৪৫) 


জাঠানীতে থ|কাঁব সময়ে স্ভাষচন্ত্র ভাবতীয় যুদ্ধবন্দীদের 
বলেছিলেন, 'এ যুদ্ধে বুটিশ হেরে গেছে, তাঁতে মন্দেহ নেই৷ আর এখন 
তিনি ও তা আজাদ হিন্দ ফৌজেব মার-খাঁওয! হতভাগ্য বাকি সৈন্যের! 
যখন বর্মা ছেডে প|লাতে বাস্ত, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে মিত্রশক্তির ঘুদ্ধজয় 
সম্পণ। শ্যামদণে পৌছেও স্কৃভাষচন্ত্র মোটামুটি একই কথা বলছিলেন, 
জাপানীদের কাছে তার একবকমেব অর্থ আর তীর স্বদেশবাসীর কাছে অন্ত 
বকমের অর্থ। তখনও তিনি বিশ্বাঘ কবছ্েন ; জয হবে, তারত জয়ী হবে। 
বটিশের দাদত্ব থেকে ভাঁবতবর্ষ মুক্তি পাবে। জাপানের ভবিষৎ মম্পর্কে 
তখন তিণি কোন মতামত দিচ্ছিলেন না। এদিকে নান্িয়ারের কিন্ত 
হতাশায় ডুবে যাওয়া ছাঁডা গতান্তর ছিল না কেন ন| তিনি চোখের ওপর 
দেখছেন জার্মানীতে সমস্ত সংগঠন--তীর নিজন্ব মংগঠনও-_-তাসের ঘরের 
মত ভেঙে পডছে। আঁজীদ হিন্দ কেন্ত্র ও স্বেচ্ছাবাহিনীর ছিন্নভিন্ন টুকরো- 
গলে! জাঙীন বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে গেল এবং তীর জগৎ এমে ঠেকল গ্রীয়, 
বাড়ি ও ঘরেব মধো, যেখান থেকে তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। &. 

১৯৪৩ সালে নাদিয়ার একটি চালু গ্রতিষ্ঠান হীতে পেয়েছিলেন; 
ভথনও তীব আশা ছিল শেষ পযন্ত ঈয়ী হওয়া যাঁবে। তিনি চটপট তীর কর্তৃত 
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প্রতিষ্ঠা করতে পেবেছিলেন। আজাদ হিন্দ কেন্দ্র সহজেই তাঁর হাতে এসে 
গিয়েছিল; বেতার-প্রচার বাড়িয়ে দিনে ছু ঘণ্টায় তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন 
এবং মেই সঙ্গে ১৯৪৩ এর আগস্টে সরকারী জার্ধান বেতার মারফত আঁমেবিকা 
৪ আয়াল্যাণ্ডেও সাপ্তাহিক প্রচারের বাবস্থা করেছিলেন। এপ্রিল মাসে 
শ্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের হল্যাণ্ডে পাঠানোর সময়ে স্বেচ্ছাবাহিনীতে যে ব্যাপক 
বিদ্রোহ দেখা দেয়, সে ব্যাপারে নাম্ধিয়াবের হস্তক্ষেপ কাঁধকরী হয়েছিল । 
অনেক চেষ্টা ক'রে তিনি প্যারিসে একটি আজাদ হিন্দ কেন্ত্র স্থাপন করেন ও 
বালিনে কেন্দ্রের কমীদের জন্যে জার্মানদের কাছ থেকে প্রচুর স্থযোঁগ স্ববিধা 
আদায় করে দেন। আজাদ হিন্দ ডাঁকটিকিট ছাপানোর ব্যাপারে তানি 
উদ্োগ মেন। কিছু কিছু আজাদ হিন্দ মেডেল তৈরী কর] হয়, তখনও 
জার্মানির অধিকাংশ ভারতীয়দের সঙ্গে থাকত বৃটশ পণিচয়পত্র, তাঁর বদলে 
আঁজাদ হিন্দ ছাড়পত্রের প্রবর্তন করা হ'ল। 

জাশানির ওপর বোমাবর্ণ যখন চরম আকার ধারণ করল, হখন 
আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের কাজে ক্রমশ ব্যাঘাত ঘটতে লাগল । ১৯৪"-এর 
আগস্টের শেষে বেতার বিভাগটি হিলভেরসামে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া! হল। থে 
বাড়িতে সাধারণ দপ্তর অবস্থিত ছিল, সেই বাড়িটি এবং নান্থিয়ারের বাস গল 
বোমাবিধ্বস্ত হওয়ায় সাধারণ দপ্ধরটিও হিলভেরসামে স্থানান্তরিত হল। 
স্ভাষচন্দ্রের সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে নাখ্িয়ার নিজে বালিনে থেকে 
গেলেন। ১৯৪৪-এর মার্চ মানে অস্থায়ী সরকারের রোাদ্ীয় মন্ত্রী" নিযুক্ত 
হওয়ার পর তার বিনিময়ে একজন জার্মান রাষ্ট্রদূত নিয়োগের জন্তে তাকে 
চাঁপ দিতে বল হয়। জার্মানর] রাজী ছিল, কিন্তু জাপানীর। আপত্তি করল 
জাঁপানীরা তখন অক্ষশক্তির বড় অংশীদার ব'লে নিজেদের মনে করছিল 
জার্মানদের তুলনায় তাদের বড বড় জয় হচ্ছিল বলে নয়, তুলনা ছোট 
ছোট হার হচ্ছিল ব'লে। 

স্থভাষচন্দ্র নান্দিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন সাবমেরিন 
কিম্বা জাপাঁনী কুটনৈতিক-ঝোঁল। মারফত চিঠি লিখে, কালেভব্ে 
আঁফগানিস্থানের গোঁপন বেতাঁর মারফত খবর পাঠিয়ে এবং কখনও কপণনও 
রেডিও-টেলিফোনে কথাবার্তা ব'লে। জার্মানি থেকে বেতাঁরে ষে প্রচার 
হত, সে সম্পর্কে স্বভাষচন্ত্র খুবই খঁতখ,তে ছিলেন ; সর্বদা তিনি চে 
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করতেন যাতে তার! তাদের মন তাজ| রাখে, ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর স্থরে 
স্থর মিলিয়ে চলে--সেই ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের তিনি তাঁর নিজস্ব ভাথ্য 
যোগাতেন। জনে জনে ধরে তিনি খঁটিয়ে মমালৌচনা করতেন £ অমুক 
বক্তার কণ্ঠস্বর আরও ভাল হওয়া! উচিত, অমুক ঘোষককে সরিয়ে অন্য কোন 
অনুষ্ঠানে লাগাঁনে। হোক £ অভিযানের লক্ষা এখনও দিল্লী, যেন একটুও 
স্বর নরম করা ন| হয়। তিনি তার নিজের অগ্রগতির খবরাখবর নিয়মিত 
ভাবে নান্বিয়ারকে সরবরাহ করতেন এব* দুর-প্রাচ্যের বেতার-প্রচার 
রেশ ৪তে ধ'রে জামীনরা তাঁর বিবরণ যোগাঁতি। 

মিত্রশক্তির অগ্রগতির ফলে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে আজাদ হিন্দ 
কেন্দ্র অগত্য। পশ্চিম জাননির হেল্মস্টেডে সরিয়ে ফেলতে হল । বেতার 
প্রচার যাতে অক্ষুপ্নভাবে চালিয়ে যাঁওয়। যায়, দেদিকে দি রেখে 
অপসারণের কাজ অবকাশ বুঝে করা হল। 

মাত্র ১৯৪৩-এর আঁগ”ং পযন্ত ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী হল্যাণ্ডে 
ছিল, তারপর এই বাহিনীকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
সেণ।মে প্রথমে এর তিনটি বাটালিঘ়নকে বোদো-র উপকূল রক্ষার জন্তে তিন 
জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া ১ঘ়। যখন আরও জাঁধান পেন্য এসে পড়ল, তখন 
স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের একত্র ক'রে তাঞ্ছের ওপর জিরোন্দ খাডি ও সমুদ্রের 
মরধাবর্ত উপদ্বীপ রক্ষার ভাঁর দেওয়া হল | হল্যাণ্ডের চেয়ে কষ্ট কম, 
জামানির মত অত কনকনে ঠাণ্ড নয় এবং রেড এশ-এর পার্শেল পুরে। 
পাওয়। যায় -কাজেই ভারতীয়দের এখানে এসে ভাল লাগল । জানান 
ইউনিট গুলোর সঙ্গে সমবেত ভাবে টরেশি”, টাঁদমারি ও আরও নান! বিষয়ে 
শিক্ষার ব)বস্থা হল। স্ববেচ্ছাবাহিনীর হকি দল স্থানীয়ভাবে বহু খেলায় 
জেতার পর বাঁপিনে একটি শক্তিশালী জানান মিলিটারি টিকে হাঁপিয়ে দিল। 
১৯৪৩-এর অক্টোবরে প্রথম একদল ভারতীয় অফিসার-পত্দ উন্নীত হল। 
রণকৌশল ও আধবকায়দা সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষ। তাদের দেওয়! হল? 
জামান অফিসারদের তরফ থেকে ভাই-ভাই ভাব সযত্বে দেখানো হতে 
লাগল এবং জান্ন এম-সি-ও'র! নিষ্ঠার সঙ্গে কুনিশ ঠকতে লাঞ্জা । ভারতীয় 
আফসাঁরর। খাতিরটাকে মত্যিকার ব'লে মনে করল £ ভারতবধ এর মর্ম 
বুঝবে এবং বাহবা দেবে। 
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এই কিন্ত সবনয়। স্থৃভাষচন্ত্র জার্ীনি ছেড়ে যাবার পর স্বেচ্ছা- 
বাংনীর কাজের গোট। ভিত্রিই গেল বদলে । স্থতাষচ্দ্র বাহিনীর লোকদের 
বলোছলেন যে, বুটিশদের বিরুদ্ধে তার্দেব লঙতে হবে ভারতবর্ষে কিংবা 
বড়জোর, উত্তর আফ্রিকায়। যাবাৰ আগে নাখিয়ারকে তিনি শুধু ব'লে 
গিয়েছিলেন স্বেচ্ছাবাহিনীকে যেন বুটিশ-ভাগতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে লাগানো 
হয়। শ্বেচ্ছাবাহিনীর পোকজন নীতি পিবর্তনের প্রথম লক্ষণ বুঝতে পাঁবল 
ধথন তাদের ওপর হলাগ যাবাধভৃকুম হল। নাষ্বিয়াব বাাপারট। এইভাবে 
ব্যা*্য করলেন যে, “উপকল রক্ষার ট্েণি"' দেওয়। হবে। কিন্তু এ ব্যাপা 
»কে যাবার আগেই সৈন্যরা এমন বেকে বমল যে, তার ঠেকাবাঁর মুরোদ হণ 
না। পশ্চিমী প্রাচীবেব প্রান্তবতী দেশ ফ্রান্সে এসেও অচিরে এই ভগ্ডামির 
মুখোস খুলে গেল এবং স্ষেচ্ছাবাহিনীর সৈনাদের মধো বিপদের আশঙ্কা 
ও একট! গা-ছাড়। ভাব দেখ! দিপ। বিকদ্ধ প্রচার ও অসন্তোষ মাথা তুলে 
দাড়াল। হ্বেচ্ছাবাহিনীণ সৈগ্ঠেরা তাঁদেণ ফরাপী বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে 
বেডিওতে বি. বি. পি'ন খবব শুনতে লাগল । জার্ধান অফিসারদের মধ্যে 
অন্ত একজন ছিপ শাংসাবিবোধা , সে সচেতনভাবে অগ্র্ধাতী কীযকণাঁপ 
চালাচ্ছিল। ভারতীয়দেপ ধাণে ধারে সেদিজ্ছেদ কৰত “শ্বেচ্ছাবাহিনীতে 
তুমি আছ কি জখ্যে? নটিশের হাতে যখন পড়বে, তখন কববে কী” 
ফরাঁসা প্রতিবোধ আন্দোলনর লোকজণদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার 
ফলে কিছু ভারতীয় মেহ পালিয়ে গিয়ে তাদের শ্দপ খোগ দিপি) তবে 
স্বেক্ষাবাহিনাণ দিক থেকে ঠিক এই মুঠর্ডে সবাঁনরিভাবে বিদ্রোহ কণলে 
খুবহ বিপদ ঘটতে পাত । 

এর প্রত ফল হিসেবে দেখ গেল, ১৯৪৪-এপ এরথমাবে ভারতীয় 
জ।হ'শ সম্বন্ধেণ অবনতি ঘটেছে | মাচ মাসে ধগন এহ ব'লে তর কারে 
(৪য়! হল যে, মিত্রপশ্গের আকমণ আসন্্র--স্বেচ্ছাবাঠিখার মনোবল দ্রুত 
ভেঙে গেল । প্রয়োজনের সমষ যাতে আশ্রয় মেণে তার জগতে ফরাসাদের 
সঙ্গে আরও বেশ ভাব করবার চেষ্ট। হল। ভারতীয় এন. সি. "51 ছুতোয় 
নতি হল্প। বাধাতে লাগল; জামান অফিসাররা বুঝতেই পারছিল না তলে 
তলে কী ঘটছে-তারা কোনপকম কঠোর ব্যবস্থা গ্রঃণ কণতে সাহম পেল 
না| এপ্রিল মামে বোমেল এল রক্ষাব্যবস্থা পরিদশন কণতে এবং মে মাসে 
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নান্বথিয়ারকে ডেকে পাঠামে। হল। নান্ষিয়ার এদে দেখলেন স্বেচ্ছাবাফিনীর 
লৌকজনেরা মুষড়ে পড়েছে, একদিকে বর্ণবৈষম্য আর অন্যদিকে তাঁরতীয়দের 
পদোন্নতিতে গড়িমসির ব্যাপারে তাদের গপ্নীভৃত অভিযোগ | তাঁর মনে 
হল, যুদ্ধপরিস্থিতি অংশত এর জন্যে দায়ী , লডাইতে নেমে পড়লেই সব ঠিক 
হয়ে যাঁবে। ক্র্যাপ কি“বা তার ৪পরওয়ালাঁর। কেউই স্বেচ্ছাঁবাঁহিনীকে 
লড়াঁইতে নিতে বাজী ছিল না, তবে চাপে প'ডে তার। পরীক্ষা কবে 
দেখতে শেষ পর্যন্ত রাঁজী হল £ মে মাঁসেব শেষে শুধু ঈনং কোম্পানীকে তাঁবা 
ঈতালীতে পাঠিষে দিল। 

ব্বেচ্ছাবাহিনী থেক কোন দৈম্যদলকে ইতালীতে পাঠানে। এই 
প্রথম নয়। রণক্ষেত্রে সম্মুখ প্রচারের কাজ নিয়ে এর আগেই দশজনের একটি 
দল ১৯৪৪-এর জান্য়াধীতে এবং আরও কম লোকের একটি দল মে মাসে 
ন[শকতমূলক কাজের জন্যে ইতালীতে গিয়েছিল। বেতারে প্রচার করা, 
ভারতীয় সৈন্যদের এলাকায় ছড়িয়ে দেবার জন্তে ইস্তাহাঁরের বাঁগ্ডিল তৈবি 
করা এবং জার্মীনদের হয়ে পলাতক বুটিশ ও ভারতীয় যুদ্ধবন্ধীদেব খুঁজে 
বার কর।-_-এইসব কাজে প্রথম দলটিকে নিযুক্ত করা হায়ুছিল। যুদ্ধবন্দীদেব 
খুঁজে বাঁর করবার কাজটি তাঁদের চালিয়ে যেতে হয়েছিল যতদিন যুদ্ধ চলেছিল 
প্রায় ততাদিন। দ্বিতীয় দলটির ওপর ভাঁর পড়েছিল ঘুধ্যমীন ভাবতীয় 
সেপাইদের ভাঙিয়ে আনবার ; বর্মীয় বনজঙ্গলের স্থযোগ-স্থবিধা থাক! সত্বেও 
সেখানে কদাচিৎ মে উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয়েছে_আর পবতসঞ্চল ইতালীতে সে 
কাজ তে। প্রায় অসম্ভব ছিল। বার তিনেক দায়-সারাগোছ্ের চেষ্ট। হয়েছিল, 
কিন্ত কোন ফল হয়নি; ১৯৪৫-এর গোডার দিকে দলটিকে স্বেচ্ছাবাহিনীতে 
ফিবিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 

ঈনং কোম্পানীর কাহিনী ছু কথায় সেরে দেওয়া যায়। এই সৈন্ব- 
দলকে পোঁলদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠানো হয়; শঞপক্ষের অবস্থান জানবার 
জন্যে প্রথম যে দলটিকে পাঠানো হয়, তাঁরা দলত্যাগ করে; এরপর গোটা! 
কোম্পানী এই ব'লে বেঁকে বসে যে, পৌঁলদের সঙ্গে যুদ্ধ কর! তাঁদের চুক্তিব 
মধ্যে পড়ে না। জামানর। তখন ৯নং কোম্পানীকে সরিয়ে ঞেন্ছাবাহিনীতে 
ফিরিয়ে আনে। 

ইতিমধ্যে ১৯৪৪-এব জুন মীসে মিত্রপক্ষ ফ্রান্স আক্রমণ *ন্'্য 


তার স্বাধীন হবে ২০৫ 


স্বেচ্ছাবাহিনীব মোট] অন্শ এই প্রথম লডাঁউ কণবার স্থযোগ পেল। 
আক্রমণ-অঞ্চল তেদ ক'রে এগোতে মিত্রপক্ষে সাত সপাহ লেগে গেণ, 
এই সময়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্বেচ্ছাবাঁহিনী উপকূলে মোতাষেন থাকল । 
এরপর জুলাইযেব শেষাঁশেষি বোদো-র চাবপাঁশে ফরাপী প্রতিখোধ বাহিনীকে 
ঠেকাঁবাব কাজে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছাবাঁহিনীকে নিয়োগ করা হল। 
অস্ত্রাগার ও সন্দেহজনক বিতরণকেন্ত্রে তাব। হানা দিতে লাগল, এহ 
সমস্ত ক্ষেত্রে আচরণের দিক থেকে তারতীয়দের সঙ্গে তাদের জারান মঙ্গী- 
সাথীদের বেশ মিল দেখা গেল, এবং তাব ফলে জামানদেব মতই তাদেরও 
কলম্কভাঁগী হতে হল। এরপর মিত্রশক্তি যখন ফ্রান্সেব ওপর দিয়ে ঝঞ্জাবেগে 
অগ্রসর হতে লাগল । তখন পথ ও রেলযোঁগে ১১ই আঁগন, শুরু হল জার্ধানিতে 
স্বেচ্ছাবাঁহিনীব ধীরগতিতে পশ্চাদপসরণ । মাকিণসপ্তম বাহিনী পৌছুবাৰ 
পৃবমুর্তে শ্বেচ্ছাবাহিনী বেলফো্ট গিবিসকন্কট পার হয এব" ষ্রামবুর্গের 
উত্তব-পশ্চিমে হাগেনীউতে এসে আবার দলবদ্ধ হয়। 

পশ্চাদপমরণ করবাব সময শ্বেচ্ছাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতিব সংখ্য। দাঁডাণ 
কযেকশে। ১ তা মধ্যে প্রা আঙাইশো! ছিণ দণত্যাগী। মাকিণ ট্যাঞ্চের 
আগঞ্মণ ঠেকাতে গিয়ে পশ্চাভাগের কিছু সৈগ্ঠ নিহত হয়, তাঁর চেষেও 
বেশী ১ত হয় ফরাসা গেরিল বাহনীব সঙ্গে স'ঘধে। স্বেচ্ছাবাঁহিনীৰ সৈম্তেণ! 
করাসা॥প ওপর যেত্বধাবহার কবেছিছ। গশ্চাদপমণাণপ সময তাঁর শোধ 
নেওয। হয, ঞ্লে বিস্তণ ভারতী প্রাণ ঠাপায। অগের। দশিণ পশ্চিম অঞ্চলে 
ঘ্রাণ বন্ধুদের তঙ্গে থেকে যা, তাদের মধো অনেকে ধবামী গেরিলা দলে 
যোগ দিযে শৌববাধেব পবিচয দেয় | 

সেপ্টেম্বরে জাপান! স্বেচ্ছাবাঠিনাধ সেন্দের ওমাফেন অথবা 
সশস্ত্র এস-এস দলের সঙ্গে ভিডিযে দেবর সিদ্ধাপ্ত নিল। ওপরওমালাদে 
ঞ্যাপ আগেই জানিধষে দিয়েছিল যে, এ ধরনেণ কিছু করলে গণ্ডগোল দেখ। 
দেবে , ক্রাপ ঠিকই বলেছিল । ্বেচ্ছাবাঁহিনীব সৈন্যের মান করল এবাণ 
বোধহষ প্রকৃতপক্ষে তাদের লডাহ করতে পাঠাতুন। হবে এবং জার্মান 
কর্মকতাদের সংখ্য। বাডবে। যখন এন্‌-এপ দলের পোখাক এসে গেল, তখন 
আগের মতই অবাধ্যতা দেখ! দিল এব লোকজনদের বুঝিয়ে শান্ত করবার 
জন্যে না্গিয়ারকে প্রতিনিধি পাঠাতে হল। রান নদী পাণ হয়ে 


২০৬ বাঁত্বকেতন 


ওবেরহোৌফেনে যাবার সময় স্বেচ্ছাবাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে নাঙগিয়াবের 
প্রতিনিধির দেখা হল £ তারা তখন সন্ত্রস্ত হয়ে আছে এব" তাদের মধ্যে 
আবার সেই খতরখতে ভাৰ দেখা গেল; তাদের একটি অভিযোগ হল, 
ফ্রান্স থেকে তারা খেনব মনের মত জিনিসপত্র হাতিয়ে এনেছিল জামানব। 
ত। বঝজেয়াপ ক'রে শিচ্ছে। 

৪বেরহোঁফেনে এসে স্বেচ্ছাবাহিনী আবার খশী হয়ে জমে বসল, 
কেন না ব্বেচ্ছাবাঠিনীর পুরনো ব্যাজ বজায় রইল, এম্‌-এস্‌ দলের পোশীক 
সংক্রান্ত অন্যাগ্ত গ্রগে রেহাই পাওয়া গেল। পদ্বোন্নতিব শতুন কারে প্রতিশ্তি 
মিলপ এবং অবশিষ্ট ২৪৫* জন সৈন্যের মধো ১১০০ জন পদক পুরধার পেল। 
স্্ভাঁষচন্দ্র আবার৪ লিখেছিলেন যেন স্বেচ্ছাবাহিনীকে যুদ্ধ কবতে পাঠানে! 
হয়। নভে্ঘরে শ্বেচ্ছাবাঁহিনীকে উত্তর ইতাঁলীতে পাঠাবার কথ। ছিল, “কন্ধ 
হিমলাণ তা। বরবাদ কারে ডিসেম্বরে স্বেচ্ছাবাহিনীকে হিউবেগ অভিমুখে 
রওন1 করিয়ে দেয়। মনে বাখা দরকার, স্বেচ্ছাবাহিশীকে পাঠানো হল মেই 
'জাতীয় দুর্গ” অভিমুখে, যেখানে হিটলার একদা তাব এদএন ও বিদেশী 
সৈহাধ্ল নিয়ে শেষ রক্তবিন্দু পিয়া লড়বাঁর পরিকল্পনা করেছিলেন! এখানে 
১৪৯৪৫-এর এপ্রিলে ফরানী সৈন্তেরা এসে পড়ায় স্বেচ্ছাবাহিনী তে৪ চবমাঁপ 
হল। সৈন্যদেখ মধ্যে অনেকে সৃইজাবল্যাণ্ডে পাঁপয়ে গেল, আনেকে 
ফরাসীদের কাঁছে ধর! দিল এবং কেউ কেউ পাময়িকভাবে গ| ঢাকা দিল। 
জুল[ইয়ের গোড়ায় ভারতীয় সাঁমরিক কর্তৃপক্ষ স্বেচ্জাঁবাঁহিনীর ৩১১ জন 
সৈন্যের মধ্যে মাত্র শুই লোকের পানা করতে পাবল। 

ইউরোঁপস্ত ভারতীয় রাঙ্জনৈতিক শরণাথীদের গ্রহণ করতে বাশিয়। 
রাজী আছে কিনা জানবার জন্যে স্থভীষচন্ত্র ১৯১৪-এর শেষে নানিঘাণকে 
উৎসাহিত করলেন। এব্যাপারে তাঁকে সাহাঁধা কবতে জার্ানর| অক্ষম, 
জাপানীর। অনিচ্ছুক ; স্থৃতরাং এ প্রশ্ন তার নিজের পক্ষে কলা সন্তব ছিল মা । 
১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারী ও মাঁচে আজাদ হিন্দ কেন্দ্রের ভারতীয়েবা কশল্ণে 
কাঁছে আত্মসমর্পণ করবার কথা ভেবেছিল। কিন্তু তখন অবস্থ| খুব ঘোপাঁলে| 
হথ়্ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত কেউই সে চেষ্টা করেনি। ১২ই এগ্রল মা কণব। 
হেল্ম্টেডে পৌছায়; তার এক সপ্তাহ আগে কেন্দ্রের কমাবা নান। দিকে 
ছিটকে পড়ে। অস্ত্রীয়ার বাডগাস্টেইনে নাদ্থিয়ীর স্থৃভাষচন্দ্রেব কাছ “থকে 


ভারত স্বাধীন হবেই ২০৭ 


শেষ চিঠি পেলেন । তাতে স্থভাষচন্ত্র বলেছেন যে, স্বেচ্ছাবাহিনীকে মদদি 
যুদ্ধে পাঠীনো ন1 যায় তাহলে যেন এমন কোন অঞ্চলে পাঠানো হয় ষেখানে 
তারা বুটিশের বদলে রুশদের হাঁতে পড়বে। কিন্তু এখন যো হবার হয়ে 
গেছে । কয়েকজন মাত্র পালাতে পারল, ভারতবধ শিরাঁপদ হওয়ার পর 
কিছু লোক দেখানে আত্মপ্রকাশ করল; কিছু লোক নিঃসন্দেহে লৌহ 
যবনিকার ওপারে গিয়ে বীচলে। কিংবা মৃত্যু বরণ করল। 

রেুণ থেকে শ্াঁম। দীর্ঘ কষ্টকর পথ । দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র সাৰ 
পথ বলতে বলতে চলেছেন এমন কি তিনিও এএপর রাশিয়ার আশ্রয় প্রার্থা 
হবেন। বিষাঁদে ভারাক্রান্ত তাঁর মন; তিনি চান সর্বদা কাজের মধো মগ্ন 
থাঁকতে--তীর সে চাহিদা পূরণ হয় মঙ্গীসাথীদের পযত্ব তবাবধানের ভেতব 
দিয়ে। ছোট দল; মোট একুশটি গাড়ি। চতুদশ বাহিনী গিয়ে পড়বার ঠিক 
আগের ধিন সকালে পুরো দল্টি নিবিদ্বে মলমেয়াঞ্ি রোডে পৌছেছিল, 
কিন্ধ তিন চার দিন বাদে পিটাং নদী পার হওয়ার পর দেখা গেল ছুটি 
মাত্র টাক টিকে আছে-_বাকি সমস্তই হয় বিমান আকমণে বিবস্ত হয়েছে) 
নয় পাকের মধ্যে এমনভাবে আটকে গেছে যে শেষ পণস্ত ফেলে চলে 
আসতে হয়েছে। 

অন্ধকার নামলেই শুর হয় পলাতকদেরু খাত্র।। ভোর হলেই হাএ| 
এমন একটা আন্মগোপনের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে, যেখানে মারাট। দিন 
তাঁর৷ কাটাতে পারে। পানীয় জল আছে ঠো? খাবার দাবার? যানি- 
বাহণপ্তলো যথেষ্ট দুরে দূরে লুকিয়ে বাখ। আছে তো? যখনই কোথা ৭ এদে 
বিশ্র।ম নেওয়া হত স্ৃভাঁষচন্ত্র দলের লোকজনদের মধ্যে খুরে ঘুবে এইমব 
ব্যাপারে খোজধবর নিতেন, লোক গণন। করতেন; পায়ে ফোন্কা পচে 
যাঁদের ঘ। হয়েছে ও খারা অস্থস্থ তাদের শুশষার ব্যবস্থ! করতেন এব" যাঁদের 
অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পডত, লগীতে শুপু তাদেরই তোল| হত। ফেরাতে 
নদী পার হবাঁর সময় স্থভাষচন্ত্র শিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিতেন, ওপারে 
গাঁড়িগুলো যাতে নিবিত্বে পৌছুতে পাঁরে তার জন্যে সতভাষচন্্র নিজ হাতে 
মেহনত করতেন। হতাহতের সংখা]! খুবহ স।মান্ত , ভালতীম্দের দলে 
মাত্র একজন নিহত হয়। তবে প্রায় সমস্ত লটবহর, সবকা রী ফাঁইলপত্র ৪ 
দলিল দস্তাবেজ হারাতে হল। 


০৮ ব্যান্রকেতন 


সিটাং নদীতে পৌছুবা আগে শেষ দশ মাইল রান্ত। স্ৃভীষচন্ত্রকে 
পায়ে হাটতে হয়। নদীর পূর্বদিকে দীর্ঘ তিন রাত্রি ধাবে পাড়ি দেবার পর 
জাপানীরা যথেষ্ট মংখ্যক লবীর ব্যবস্থ। করল; ফলে, তখন লরীর পিঠে পুরে। 
দলটির জায়গ। হল। যতক্ষণ দলের একটি লোকও হাঁটছে, ততক্ষণ কিছুতেই 
লরীতে চড়বেন না £ হাঁট। পথে সহযাত্রা একজন জাপানীর ওপর তম্বি ক'রে 
তিশ্ি বলেছিলেন, "আমাকে কী ভেবেছ? আমি কি বর্শার বাম যে, দলের 
পেকজনকে ফেলে নিজেব প্রাণ বাঁচাবাঁর জন্যে ছুটব? কখনও কখনও 
কঠিন অবস্থার মধ্য পণ্ডে শ্ভাষচন্দ্রের মেজাজ ঠিক থাকত না--ভারতীয় 
সঙ্গীধাথীদের কাণ্ড কাধখানা দেখে তিনি শ্ষেপে যেতেন। কিন্তু তেমন 
ঘটন। কাঁলেতদ্রে ঘটত , তাঁর ক্লান্তিহীনতা, সকলেব সঙ্গে দুঃখ ভাগ কাবে 
নেবাব ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত নাহস দেখে তাব। সবাই মুগ্ধ হত । 

মলমেয়াঞ্জিতে পৌড়ুতে তব! মেহল। এখাঁনে কিছুটা বিশ্রাম 
নিয়ে দলের অর্ধেক লোক বওয়ান|! হল টেণে, অর্ধেক লোক মোটরে। 
বেলপথে যেতে কম কষ্ট পেতে হয়মি : ট্রেণ চলে শুধু রারে, তাও খব আস্তে 
আন্তে। দলের লোকজনদের গাড়িতে উঠিষে দেবাব পব স্থৃভাঁষচন্দ্র নিজেও 
বণনা হপেন_ব্যাঞ্চকের পথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে থেমে দলের লোকজনদের 
সঙ্গে তিনি দেখাপাক্ষা কবলেন। ১৫ই মে শ্যামে বাজধানীতে পৌছে 
বা প্রত্যাগত সৈন্দেব অভার্থনার আয়োজন কবলেন এব* তীব মন্ত্রিসভার 
সদশ্যাদেব একধিত কবলেন। 

অক্ষণক্তিব পবাজয়েব গভীব তাঁখপথ সম্পর্কে এখন ভাল কাবে ভেবে 
দেখতে হবে। ন্বভীষচন্দ তখনও বলছেন যে, জাপানীণ| সামলে নিতে 
পাঁববে, তাঁছাভ] যত যাই হোক, এখনও প্রচুর সময় ও প্রচুব জায়গা পড়ে 
আছে । সরাঁপরি জাপানে আক্রমণ না হলে জাপানকে কাবু করা যাবে না, 
প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় মাকিণরা এগোচ্ছে বটে, তবে জাপান এখনও 
ঢের দুর। স্থৃভাষচন্ত্রের মতে জাপানের উচিত ছড়ানো ছিটানে সেন্যদের 
এক জায়গায় জড়ো করে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত কবাঁ। জাভা ইত্যাদি 
জায়গায় সৈন্য রাখা হোক শুধুমাত্র ঠেকো৷ দেবার জন্যে এবং আঞ্ষদ বল চীন ও 
জাপানে কেন্দ্রীভূত করা হোঁক। তিনি দেখতে পেলেন মালয়ের বিপদ 
আসন্ন, শ্যাঁমে তখন বর্গীপ্রত্যাগত আজাদ হিন্দ ফৌজেব অবশিষ্ট যে ১,৩০০ 


ভারত স্বাধীন হবেই ২০৯ 


সৈম্য এসে জড়ে। হচ্ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই পিছু হুটে তাঁদের সঙ্গে এনে 
মিলবে ৩য় আই-এন-এ ডিভিশন | 

তবে মিক্রপক্ষের আঘাতে ঘি জাঁপানীদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে, 
ভবিষ়াং ভাবলে, তাহলে প্লাশিয়াই তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল। ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম অবশ্য চলতে থাকবে £ বাইরে থেকে তখনও ভারতবধেব 
পক্ষে সাহাযা দরকাঁর হবে। স্থভাঁষচন্দ্র বুঝলেন পশ্চিমের প্রতি রাশিয়া 
মূলত বৈরিভাঁব পোষণ করে এবং পূর্ব এশিয়ায় রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রতাবও 
তাঁর নজরে পড়ল- এই এলাকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রাশিয়া যুদ্ধেব 
আগেই অংশত প্রবেশ করেছিল । এমন কি মক্কোয় তার পক্ষে হয়ত তাঁৰ 
অস্থায়ী সরকার বজায় রাখাঁও সম্ভব হবে, ইঙ্গ-মাঁফিণদের সঙ্গে রাশিয়ার 
সম্পর্ক কত তাঁডাতাড়ি ও কত প্রকাশ্যে ফাঁটল ধরে তার ওপর অনেকটা 
নির্ভর করবে। কিন্তু সম-সমৃদ্ধি অঞ্চলে বাঁশিয়ার প্রভাব দেখে জাঁপানীদের 
চোথ টাঁটাত , তারা টোকিওতে স্ৃভাষচন্ত্রকে কখনই রুশদের কাছে ঘেষতে 
দেয়নি। রুশদ্র সঙ্গে যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে আসছে; এ সময়ে কিছু বললে 
হয়ত জাপানীর! অল্লেতেই ক্ষেপে উঠতে পাঁরে-কাজেই এখন তাঁকে খুব 
সাবধানে এগোতে হবে। স্বতরাঁং জাপানী রক্ষাব্যবস্থার মধ্যেকার চক্রেব 
কথা তুলে জুন মাপে সতাষচন্ত্র প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকে মাঞ্চুরিয়াঁয় সেই 
চক্রের মধ্যে একটি “নিরাপদে রক্ষিত' সরকার গঠন করতে দেওয়া হোক । 
তিনি ভাবলেন যদি তারা এই প্রস্তাবে রাজী হয়, তাহলে তিনি নিশ্চিততাবে 
একটানা কাঁজ চাঁপিয়ে যেতে পারবেন এবং শেষ পর্ধস্ত এমন কি 
জাপানীদেরও রুখতে পারবেন » যখন দেখা যাঁবে আর উপায় নেই, তখন রুশ 
এলাকায় পালিয়ে যাওয়া যাঁবে। জীঁপানীর! এ প্রস্তাবে আপত্তি জানাল। 

ইতিমধ্যে ১৯৪৫-এর ২১শে মে ব্যাঙ্ককে তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন , 
এই বক্তৃতায় মস্কোর প্রতি প্রচ্ছন্ন আবেদন ছিল। তিনি বললেন যে, সান- 
ফ্রান্সিমকোতে রুশদের সঙ্গে পশ্চিমীদের গণ্ডগোল এরই মধ্যে শুক 
হয়ে গেছে: 


আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের শত্রুপক্ষের মালুম হবে যে, 
জার্মানিকে উৎখাত করতে সমর্থ হলেও পরোক্ষভাবে তাঁর! ইউরোপীয় 


১৪ 


৯১০ ব্যাত্রকে তন 


রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্য একটি শক্তির পথ প্রশস্ত করেছে ; সে শক্তি 
হল সোভিয়েট রাঁশিয়।। বুটিশ ও মাকিণ সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে 
সৌভিয়েট রাশিয়া জার্মীনির চেয়েও বড় বিশ্ব হিসেবে দেখা দিতে 
পারে। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সাগ্রহে 
লক্ষ্য করতে থাঁকবে এবং এই অবস্থার পূর্ণ সদ্যবহাঁর করবার চেষ্ট 
করবে। আমাদের বৈধেশিক নীতির বরাবরের মুলনুত্র হল-_বৃটিশের 
শত্রু যে, ভারতের বন্ধু সে: এই মূল নীতিতে আমরা অবিচলিত 
থাকব। 


স্ভাষচন্ত্র মনে করলেন__বুটেনের প্রতি বৈর্তি।র জোরে রাশিয়া যেহেতু 
ভারতের বন্ধুপদবাচ্য, সেই জন্যে সে সহজেই ধরতে পারবে তার কাছ থেকে 
কী আশা করা হচ্ছে। 

ব্যাঙ্ককে এসে অস্থায়ী সরকারের আবার নিদারুণ আধিক অনটন 
দেখ। পিল। বর্গীয় সরবরাহের জন্যে শ্যামস্থ লীগকে বনু টাঁকা খরচ কবতে 
হয়েছে; দলে দলে এখন সৈম্ত আসছে, তাঁর ওপর নতুন ক'রে অস্থায়ী 
শরকারের পত্তন করতে হচ্ছে--লীগের তহবিলের যা] অবস্থ।, তাঁতে এই 
বিরাট খরচ মেটাঁনে। সম্ভব নয়। রাঁথবনকে বল] হল পিঙ্গীপুর থেকে যথাসর্বন্থ 
তুলে নিয়ে চলে আসতে, শ্যামের সরকারের কাছ থেকে আয়ার কজ নেবাব 
চেষ্টা করলেন, চ্যাটাজীকে টাকা তোলার জন্যে সাইগনে পাঠানো! হল এব' 
মহাঁয়কে একই উদ্দেশ্তে হ্যানয়ে পাঠানে। হল। মন্ত্রিঘভাঁৰ আসল লোকদের 
এইভাঁবে ছড়িয়ে দেবার দ্বিতীয় একটি মতলব ছিল। এরপর জাঁপাঁনী অধিকৃত 
এশিয়ার কৌন্‌ জাঁয়গাঁয় যে মিত্রপক্ষ ঘা দেবে কেউ বলতে পারে না। 
স্থভাঁষচন্দ্র চাইছিলেন মন্ত্রিপভার সবাই যাঁতে একসঙ্গে ধর1 না পড়ে এবং খিত্র 
পক্ষ যেখানেই আক্রমণ করুক পেখানে যাতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
কিছুটা রক্ষিত হয়। অন্যদের মালয়ে ও শ্যাঁম়ে সেই দায়িত্ব দেওয়। হল। 

্যাঙ্কক থেকে বেতার-বন্তৃতায় স্থভাষচন্ত্র দক্ষিণ-পূর্ব, এশিয়ার 
ভারতীয়দের আবার দ্বিগুণ উৎসাহে উঠে পড়ে লাগবার জন্তে আহ্বান 
জানালেন । বললেন, “ইম্ষল হয়ে দিল্লী যাওয়া যদি নাও ঘটে, আমর| দিলী 
যাবোই |” সম্পূর্ণ মাকিণ খুটির জোরেই এখন বৃটেন কোন মতে দাড়িয়ে 


ভাঁরত স্বাধীন হবেই ২১১ 


আছে, ভারতবর্ষের মধ্যেই জনমত পাল্টাচ্ছে, এমন কি ভারতীয় সেন- 
বাহিনীর “বেশ বড় অংশ মনে প্রাণে আই-এন-এঃর প্রতি মহান্ভৃতিশীল । 
বর্মায় এসে আরও বেশী লোক সহানুভূতিশীল হবে £ কেননা তাঁর! নুঝবে 
এতদ্দিন তাঁদের যা বলে আসা হয়েছিল, ত৷ সত্যি নয়-_-আজাদ হিন্দ ফৌজ 
মোটেই হাতের পুতুল নয় ; তাঁরা দেখবে ভাঁরতীয়েরা অবাধে 'জয়হিন্দ' ব'লে 
পরস্পরকে সম্ভীষণ জানাচ্ছে এবং অবাধে জাঁতীয় সঙ্গীত গাওয়৷ হচ্ছে। 
তিনি রেন্ুণের ভারতীয়দের পই পই ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন তাঁর! যেন 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মেলামেশ! করে এবং 'প্রশংসনীয়ভাবে কাঁজ 
চালিয়ে যাঁয়। তাঁরা তা করবে-আঁর আই-এন-এ সৈন্যের বন্দী হিসাবে 
তাতে সহায় হবে; বুটিশের সাধ্য হবে না তাঁদের ওপর দুর্ব্যবহার 
করবার অথবা তাঁদের মুখ বন্ধ করবার-ষদি তা করে তাহলে তাঁর শোধ 
নেওয়! হবে বলে আগেই তিনি ভয় দেখিয়ে রেখেছেন 1১ ব্গার পরাজয় 
এক হিসেবে হবে ভগবানের আশীধাদ £ 


এট। যেন কথাঁর কথ কিংব!| প্রচার ব'লে কেউ মনে ন। করে। 
এট। সহজ শাদা কথ]। এর মতাতাঁয় যদি সন্দেহ থাঁকে, অপেক্ষ। 
করলেই চক্ষুকণ্ণের বিবাদ ভগ্ন হবে। ইতিহাসের গতি, বিধির 
বিধানের মতই--অনেক সময়ে ধহন্যময়। ...আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হওয়ার জন্যে এটাই হয়ত দরকার ছিল “য, বুটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী 
বর্া় এসে আজাদ হিন্দ ফৌজকে দেখতে পাবে ।...বুটিশ ভারতীয় 
সেনাবাহিনী এখন আমাদের চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে। ফলে কী 
হয়েছে? এখন আর ক্রীড়নক বাহিনী-_ছাঁপ-ভাঁরতীয়-সৈন্দল 
ব। সংক্ষেপে জে. আই. এফ.-ইত্যাদি কথা৷ শোনা যাচ্ছে ন।। 
এমন কি শক্রপক্ষের গ্রচাঁরকেরাঁও এতদিন পরে আজ আই-এন-এ'র 
নামোচ্চারণ করছে''"* 


সৃতীষচন্দ্র অনর্গল বলে চললেন : অত্লান্তিকের এপার থেকে 


১ পরিশিষ্ঠ ২, ১২ নং 
২ অন উইথ দ ফাইট" ১৫পৃ£ 
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ইউরে(পকে বাগে রাখা আমেরিকা পক্ষে কখনই সম্ভব নয়; ইউরোপে 
ক্ষমতাঁর লড়াই চাঁলানে। বুটেনের পক্ষে আর সম্ভব নয়। বৃটেন কিংব! 
আমেরিকা এমন কোন “পরিকল্পনা রাখতে পারবে না যা ইউরোপের বিভিন্ন 
জাতির গ্রহণযোগ্য হবে| তিনি বললেন, সেই জন্যেই শেষ পধস্ত 
কমিউনিজম জয়ী হবে। ভারতবধের স্বাধীনতা এখন আর কিছুতেই 
ঠেকিয়ে রাঁখ। যাঁবে ন|: ১৯৪৬ সালের লড়াই হবে শেষ লড়াই । কথার 
তাঁবে তিনি যেন এও ব'লে দ্রিলেন যে, জাপাঁনীদের ভাগ্যে যাই ঘটুক তাতে 
কিছু যাবে আসবে না| মন্ত্রিসভাঁর সাশ্তদের তিনি নেপথ্যে বললেন যে, 
জাপানীদের হাঁরানে! সহজ নয়-_তবে যদি শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরাজয় ঘটেই, 
তাঁহলেও আজাদ হিন্দ আন্দোলনের খাঁতাপত্র গুলে! রেখে দিতে হবে এবং 
প্রত্যেককে যাঁর যাঁর জায়গায় থাকতে হবে । 

এই সময়ে তারতের বডলাট লড ওয়াভেল ভারতের রাঁজনৈতিক 
সমন্তার সমাধাঁনকল্পে কয়েকটি নতুন প্রস্তাব ঘোঁষণা! করলেন। বৃটেনের 
সঙ্গে আঁপস-আলোঁচন। ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী স্থভাষচন্দ্রের এই ধারণা 
আগেব চেয়েও বন্ধমূল হয়েছে । এদিকে নানারকম নতুম অবস্থাও দেখা 
দিয়েছে : দক্ষিণ-পূর্ব এখিয়ায় জাতীয়তাবাদের শক্তি-সঞ্চয় ও ইউরোপীয়দের 
মর্ধাদী নাঁশ, বর্মীর স্বাধীনতার মান্বাদলাভ, ভারতীয়দের আঁশা-আকাজ্ষার 
প্রতি নতুন ক'রে আবার আমেরিকার সহানুভূতি । এর চাপে পড়ে বৃটিশকে 
আবার নতুন ক'রে ভাবতে হবে, এই পুনবিবেচনাঁর কাজ সাম্রাজ্যবাদী 
চাঁচিলের আমলে হবে না-_-জুলাই মাসে নিশ্চিততাবে গদিতে বসবে শ্রমিক 
সরকার, তারাই এ কাঁজ করবে; ১৯৩৮ সালে স্থতীষচন্দ্রের সঙ্গে দেখ। 
হয়েছিল ধাঁদের, সেই ক্রীপম্‌, আযটুলি, বেভিন__তাঁরাই গদিতে ব'সে নতুন 
ক'রে ভাববেন | এইবার নতুন ক'রে ভাঁরতের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হলেই 
একট! হেস্তনেস্ত হয়ে যাঁবে। রাজনৈতিক রফ যাতে ন! হয়, তাঁর জন্যে 
১৯৪২ সালের ক্রিপস্বিরোধী বক্তৃতার ধরনে, তিনি একসঙ্গে কয়েকটি 
বেতার-বক্ৃতা তৈরী করলেন । ব্যান্কক বেতাঁর-কেন্ত্র তখন আব্ঞ্চলছিল না) 
কাজেই ১৮ই জুন তিনি বিমানপথে সিঙ্গাপুরে চলে গেলেন । 


এবার একটু পেছনে ফিবে গিয়ে দেখ! ফাঁক তাবতবর্ষের রাজনৈতিক 
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পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছিল । ১৯৪২ সাল ছিল বিদ্রোহের বছর, ১৯৪৩ পাল 
এল আকাল নিয়ে। মে বছরে বাংলা দেশে ছুভিক্ষের ফলে একদিকে 
সাম্প্রদায়িক আর অন্যদিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থার হুষ্টি হ'ল) কেননা 
কংগ্রেস এই ছুতিক্ষের জন্যে একদিকে বাংলার মুমলিম লীগ মন্ত্রিসভীকে, 
অন্যদিকে দিল্লীর কেন্ত্রীয় সরকারকে সমানভাবে দায়ী করল । ১৯৪৩-এর 
অক্টোবরে এলেন নতৃন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল; এর আগে আব কোন 
বড়লাঁটের মধ্যে এতটা উৎসাঁহ-উদ্দীপনা এবং আঁটপৌরে ভাব দেখা যায়নি । 
ভারতের বিরাট অর্থনৈতিক সমস্তাঁর এখুনি সমাধান চাঁই-_-এটা নতুন করে 
উপলব্ধি কর| হ'ল; সমাধানের জন্যে যেসব নতুন গঠনমূলক ব্যবস্থা সাব্যস্ত 
হল, তাতে নতুন এক রাজনৈতিক আবহাওয়ার স্থষ্টি হতে পারে। সহ- 
যোগিতাঁর জন্তে ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারীতে লর্ড ওয়াভেলের আঁবেদন ও নতুন 
প্রস্তাব মকলেরই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু গাঁ্ীজী তার 
১৯৪২-এর মনোভাব আকড়ে রইলেন ১ তখনও তাঁর কারারুদ্ধ থাকার 
তভেতব দিয়ে ক'গ্রেসের দলবল সে কথা জেলের বাইরে থেকে স্পন্ বুঝতে 
পাঁবল। প্রভাবশালী কংগ্রেসনেতাঁদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত রাজাগোপালা- 
চাধী মতামতের দিক থেকে ছিলেন নরমপন্থী--তাঁও গাঁন্বীর সঙ্গে ছু, বছর 
আগে ছাডাছাডি হবার পর এখন তিনি সম্পূর্ণ একা । জিন্না সাহেবের 
নেতৃত্বে এদিকে মুসলমানের! ক্রমবর্ধমানভাঁবে মুপলিম লীগের মধ্যে এসে 
জোট বীধছে; জিনা সাহেব ভারতবিভাগের ব্যাপারে কৃতসঙ্কপ্প এবং যে 
বডলাট ভারতের অখণ্ডতাঁকে ভৌগোলিক ধিক থেকে অপরিহার্য ব'লে 
মনে করেন, তীর সঙ্গে জিন্ল। সাঁহেব কথাঁবাঁ্তা বলতে রাজী নন। 

১৯৪৪-এর ৬ই মে স্বাস্থাতঙ্গের জন্যে গান্ধীজী যখন জেল থেকে 
ছাঁড়া পেলেন, তখন এই ছিল অবস্থা । মে সময়কার আবহাঁওয়। আশাঁজনক 
হওয়! সত্বেও অল্প দিনের মধ্যেই এট পরিষ্কার হল যে, গান্ধীজী সহযোগিতার 
যে মব শর্ত উপস্থিত করেছেন-_মৌটীমুটি সেই সব শর্ত রাঁখার ফলেই সার 
স্টাফোর্ড ক্রিপস্-এর সঙ্গে আঁপস-আঁলোচনা ফেমে গিয়েছিল । তবে 
তাকে দেখে মনে হল, বৃটেন যাতে সম্মিলিত দাবির সম্মুখীন হয় তার জন্যে 
তিনি জিনা সাহেবের সঙ্গে একটা রফা করতে চাঁন) মই সেপ্টেম্বর বোক্গাইতে 
এই ছুই নেতাঁব একাদিক্রমে কয়েকটি বৈঠক শুরু হল। 


২১৪ ব্যান্রকেতন 


পক্ষকাল ধ'রে আলোঁচন। চলল । গান্ধী যে সুত্র রাখলেন, এষাবং 
যত প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার মধ্যে জিন্নার তা মব চেয়ে মনের মত ব'লে 
বৌধ হল। সার রেজিনাল্ড কুপল্যাঁণ্ড এইভাবে তার সারার্থ করেছেন £ 


১. ভারতের শ্বাধীনতার দাঁবি মুঘলিম লীগ সমর্থন করবে এব 
'অন্তর্বতী কালে'র জন্যে একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজে মুসলিম 
লীগ কংগ্রেমেব সঙ্গে সহযোগিতা কববে। 

২. যুদ্ধেব শেষে একটি কমিশন মারফত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তব- 
পূব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির মীম নির্দেশ কব! 
হবে এবং এ সমস্ত অঞ্চলের অর্ধিবাঁপীর! হিন্বৃস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে 
কিন1 ত। গণভোটে সাব্যস্ত হবে। 

৩. বিচ্ছিন্ন হলে প্রতিরক্ষা, বাঁণিজা, যোগাযোগ ও অন্তান্ত 
অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। 

৪. “বৃটেন যদি ভারত শাসনের পূণ ক্ষমত। ও দাঁয়ত্ব হস্তাস্তব 
কবে, একমাত্র তা'হলেই এইমব শর্ত বাঁধ্যতামূলক হবে |" 


এই আলোচন1-বৈঠকের ফলে ছুটি বিপদ আছে ব'লে স্থভাযচন্্রের 
কাঁছে মনে হয়েছিল; একধিকে ভারতের বাইরে তার নিজের কাজে ব্যাঘাত 
ঘটবে, অন্যদিকে কংগ্রেসের ভেতরে মুগ্চিল বাধবে। স্থভাষচন্ত্র ১৯৩৮ 
সালের পুরনো দৃষ্টি নিয়ে এই আঁলোঁচনাবৈঠক দেখছিলেন, যখন তিনি 
নিজেই চেষ্ট। করছিলেন জিন্ন। সাহেবের সঙ্গে বোঁঝাপডা করতে » কিন্ত 
ইতিমধ্যে মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবি যে কী ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে, সুভাষচন্দ্র না রেখেছেন ত।« খবর, ন! পেরেছেন তা৷ উপলব্ধি করতে। 
তার ধারণ], কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় কর্তৃত্ব এখনও বজায় রাখা যায়; 
মুসলিম লীগের সঙ্গে কোন রকম আপসরফ হলে ষোল আঁন! কর্তৃত্ব আর 
থাঁকবে ন| এবং শেষ পর্যস্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা! ভাঁগ হয়ে পড়বে । এই ধরনের 
আপসরফার ফলে সত্যিই যদি কোঁন রাজনৈতিক মীমাংসা ী তাহলে 
স্থভীষচন্জ্রের নিজের অবস্থ। সঙ্গিন হয়ে পড়বে । ১৯৪৪-এর জুলাই মাসেও 


৩ 'উঞ্তিধা-এ বিষ্রেটমেণ্ট। ২৩৭ পৃঃ 


ভারত ম্বাধীন হবেই ২১৫ 
আপস-মীমাংসাঁর তাত্পর্যের কথ! ভেবে তিনি আশঙ্ক। গ্রকীশ করেছিলেন : 


যতক্ষণ পযন্ত মহাত্বা গান্ধীর সঙ্গে বুটিশ সরকারের আপস না 
হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যস্ত আমাদের দিক থেকে চিন্তা করবাঁর কিছু নেই। 
খত যাই হোক, যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং মহাত্মা 
গান্ধী যদি আপন করেন তা হলেও আমাদের লড়াই থামবে না, 
তবে আপন যদি ন। হয়-**এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমাদের তাঁর 
অনেকটা লাঘব হবে। ( ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪ ) 

(আমার) পাণ্টা একমাত্র পরিকল্পনা হল." “ভারত ছাঁড়ে। 
গরস্তাবের অন্তভূক্ত মহাত্মা! গান্ধীর পরিকল্পন।। যদি মে পরিকল্নন। 
কৃতকাষ হয়, তা হলে আমাদের পরিকল্পন। ও কাজকর্ধ নিরর্থক হয়ে 
পড়বে । অন্যদিকে, যদি মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পন। বার্থ হয় তাহলে 
ভারতের স্বাধীনতার সমস্ত আশাঁভরম। অম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে 
আমাদের পরিকল্পনার মাঁফল্যের ওপর | (১২ই জুলাই, ১৯৪৪ ) 


মোট কথ স্থতাষচন্দ্রের পক্ষে ভারতবর্ধকে স্বাধীন কর। তখনই সম্ভব হবে, 
যখন তিনি জাপ আক্রমণের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দলে টানতে 
পারবেন এবং দেশের লোককে স্বপক্ষে আনতে পারবেন। বাঁজনৈতিক 
অবস্থার রেষারেষির ভাব যত বেশী থাকবে, ততই সে কাজ সহজ হবে। 
ষদি আপস-মীমা”্স! হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে ভারতের মুক্তিদীত! 
সাজ! কথনই সম্ভব হবে না । 

এক্ষেত্রে তাঁর আর জাঁপানীদের স্বার্থ মিলে গিয়েছিল : ভারতবর্ষে 
ষদ্দি কোন মীমাংসা হয় তাহলে শুধু যে আরও সুদক্ষ ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাঁবে যুদ্ধ 
প্রচেষ্টা চলবে তাই নয়-_ভারতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায় থেকে মুক্ত 
হওয়ার ফলে জাপানের প্রতিপক্ষের সৈম্বল ঢের বেশী বৃদ্ধি পাবে। তবে 
আমর] ধ'রে নিতে পারি যে, স্থভীষচন্দ্রের কাছে সেট। ছিল গৌণ ব্যাপার । 
তিনি নিজের স্বাধীন ও সঙ্গতিপূর্ণ কাঁধধাঁরাই অনুসরণ ক'রে চলেছিলেন। 
বুটিশের প্রতি অবিশ্বাধ, কংগ্রেস নেতৃত্বের গ্রতি অনাস্কা, আপসের পথে 
স্বাধীনত। পাঁওয়| যাঁবে না ব'লে তার দুঢ় ধারণ|--এইসব পাঁবেকী কারণেই 


২১৬ ব্যান্রকেতন 


এখন তিনি আপস ঠেকাতে চাইছিলেন । গান্ধী আর জিন্নার মধ্যে বোঝা- 
পড়৷ হয়ে যেতে পারে, তাহলে হয়ত আপনের পথ প্রশস্ত হতে পারে তার 
সম্ভাবনা দেখে স্থৃভাষচন্ত্র আতঙ্কিত হলেন। ইম্ষল-ফেরত আই-এন-এ 
সৈন্দের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিনি নিজে কিছু করতে অসমর্থ হলেন; 
তার প্রচারমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শিবরাঁমের ওপর ভার পড়ল আপস-আলোঁচনার 
বিরুদ্ধে ও গান্ধীর বিরুদ্ধে পুরোদমে প্রচাঁর-অভিযান চালাঁবার। কিন্তু এই 
কুট মতলব হাসিল করার চেয়ে শিবরাঁম বরং পদত্যাগ বাঞ্চনীয় বলে মনে 
করলেন; শিবরাম এতদিনে নিঃসংশয় হলেন যে, স্ুতাষচন্দ্রের লক্ষ্য হল 
জাপানীদের সহায়তায় ভারতবর্ষের ডিক্টেটর সেজে বসা এবং তাঁর নীতির 
ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কষ্ট হবে। 

শিবরাঁমকে বাদ দিয়ে এই বিশেষ অভিযাঁনটি শুরু করা সম্ভব হল 
না। প্রকৃতপক্ষে, তার কোন দরকারও ছিল না। একবার ক্ষমতা 
তস্তাস্তরিত হলে গান্ধী যে তীর প্রতিশ্রতি রক্ষা করবেন_মে বিষয়ে জিন্ন 
ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারেননি ; জিন্না এই ব'লে জেদ ধরলেন যে, বৃটিশ 
মধ্যস্থ থেকে ভারত বিভীগের প্রস্তাব কাধকরী করুক। অতএব আলাপ- 
আলোচন! এমনিতেই ফেঁসে গেল-_স্থভীষচন্দ্রকে কিছু করতে হল না, যত 
দিন যায় সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা আরও স্থকঠিন হতে থাকে । শেষ পথস্ত 
বুটেনের জনমতের প্রবল দাঁবীর ফলে নতুন ক'রে রাজনৈতিক উদ্যোগ দেখা 
দিল। ১৯৪৫-এর জুন মাঁসে লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষে একটি অন্তর্ব্তা 
ব্যবস্থার প্রস্তাব নিযে গেলেন যাতে সংবিধান রচনা ও চুড়ান্ততাবে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের আয়বোৌজনও থাকবে । বড়লাটের কর্মপরিষদ পুনর্গঠিত করবার 
প্রস্তাব হল; তাঁতে বড়লাট ও জঙ্গীলাঁট ছাড় আর সমস্ত সদস্যই হবে 
ভারতীয়। এই কাঁজ সম্পন্ন হলে প্রদেশে প্রদ্দেশে আবার দায়িত্বশীল সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হবে--কংগ্রেসের অনহযৌগিতাঁর ফলে এতদিন যা বন্ধ হয়ে ছিল। 
এই প্রস্তাবে সম্মতি লাভের জন্যে লর্ড ওয়াভেল বিভিন্ন দলের নেতা ও 
প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের মভ1 ডাকবেন : আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ 
ঁর কাছে বিভিন্ন নামের তালিকা পেশ করবেন, সেই ত থেকে 
তিনি তাঁর নতুন পরিষদের সভ্যদের মনোনীত করবেন। 

সত্যি বলতে কি, এই প্রস্তাবাবলী নিয়ে লর্ড ওয়াতেলের ভারত 


ভারত স্বাধীন হবেই ২১৭ 


আগমনের পর থেকে এট! বেশ পরিষ্কীর হয়ে গেল--এবং তারতের বেশির 
ভাগ মহলে ধ'রে নেওয়। হল যে, বুটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কি করবে না 
এটা আর এখন প্রশ্ন নয়। এখন প্রশ্ন হল কত তাড়াতাড়ি সৌষ্ঠবের সঙ্গে সে 
কাজ সম্পন্ন হবে। স্থভাষচন্ত্র নতুন প্রস্তাব উপস্থিত করার জন্যে বৃটেনকে 
এবং সে গ্রন্তাৰ বিবেচনা করাঁর জন্যে কংগ্রেসকে যখপবৌনাস্তি তৎ মন। 
করলেন ; ভারতের জাতীয়তাবাদী লোকজন এবং মাঁলয়ে তার কিছুট। 
দাঁয়িত্বস্পন্ম অন্থুগামীদের মনোভাবের সঙ্গে তার মতবাদ খাপ খেল না। 
নতুন প্রস্তাবাঁবলীকে তিনি বৃটিশের বরাবরকাঁর চাঁলবাজির অঙ্গ হিসেবে 
দেখালেন, এবারের উদ্দেশ্য হল স্থদুর জাপানের যুদ্ধে আরও বেশী সৈন্য 
জুটিয়ে যুদ্ধক্লীন্ত বুটেনের জনবলকে খানিকটা হাঁফ ছাড়ার স্থযোগ দেওয়া । 
ভারতীয়দের কাঁছ থেকে শেষ রক্তবিন্দু ও শেষ কপর্দক তার! শুষে “নবে 
এবং “বড়লাঁটের কর্মপরিষদে কয়েকটি চাকরির বিনিময়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম 
চুলোয় দেওয়া হবে ঃ এতে শুধু 'বড়লাটেরই স্বরাঁজ' হবে, আর কারো নয় 
বুটেন রাজনৈতিক বন্দীদের সবাইকে মুক্তি দেয়নি এবং যুদ্ধ চলাকালে কোন 
আইন তৈরি করতে রাঁজী হয়মি_এ থেকেই তার কাপট্ প্রমাণ হচ্ছে 
তাছাড়া, বৃটেনের বিরুদ্ধে জোঁর লড়াই চালিয়ে ভারতের মুক্তিকামীরা 
আমেরিকার কাছ থেকে সমর্থন লাভ করেছে এবং মৌভিয়েট রাশিয়ার মত 
নতুন বন্ধুদের কাঁছ থেকে সাহাঁধ্য লাভের সম্ভাবনা আছে__আঁপমরফা হয়ে 
গেলে এইসব সমর্থন ও সাহায্য হারাতে হবে । জার্মীনিকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধে 
হারিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি; এখনও 
স্বাধীনতা অর্জনের নিভূ ল পদ্ধতি হল ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ, বাইরে 
সশন্্ব সংগ্রাম ও “আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কুটনীতি”। ভারতের জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন আজ যখন সফলতার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে, কিছুই হেলায় 
হারানো উচিত নয়। বুটিশের এখন বেজায় গরজ £ €ই জুলাই বুটেনের 
সাধারণ নির্বাচন, রক্ষণশীল দল যাঁতে বেশী ভোট পেতে পারে তার জন্যে লর্ড 
ওয়াভেল চান নির্বাচনের আগেই মিটমাট করে ফেলতে । ভারতবর্ষ যেন 
ফাঁদে পানা দেয়; আর কিছুপিন অপেক্ষা করলে খন শ্রমিকদলের সরকার 
'হবে, তখন মওকা মিলবে । 

বড়লাটের আহত সিমলা সম্মেলনে কোনটা মূল বিষয় হবে অল্লদ্িনের 


২১৮ ব্যান্রকেতন 


মধ্যেই ত| পরি্ধার হয়ে গেল । পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের সমপ্রতিনিধিত্বের 
প্রস্তাব করা হল। সর্ব সপ্প্রদ্রায়ের মিলিত সংগঠন হিসেবে ' কংগ্রেস 
মূঘলিম আপনে কংগ্রেপী মুসলিম প্রার্থী মনোনীত করবে ব'লে দাবি 
জানাল, এদিকে মুসলিম লীগ নিজের দলের লোক ছাঁড়। অন্য কৌন মুসলিমকে 
গ্রান্থ করবে ন1। সুভাষচন্দ্র এই মৌলিক অনৈক্য চট্‌ ক'রে ধারে ফেললেন 
এব" চেষ্টা করলেন এই অনৈক্য প্রাণপণে বাড়িয়ে তুলতে । কংগ্রেস হল 
জাতীয় সংগঠন, কোন অংশবিশেষের নয়-এই কথার ওপব তিনি জোর 
দিতে লাগলেন। মুমলিম লীগের প্রতি বড়লাটের নেকনজর আছে, কাঁজেই 
পরিষদ যখন কাঁজ শুরু করবে তখন বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদাথের সবকার- 
মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ সহ মুসলিম লীগ বডলাটকে সমর্থন করবে। 
ক'গ্রেসেব পরিষদ সদশ্দোর! তখন বুটিশ ও মুসলিমদের স্বিধাঁমত ভারতবিভাগ 
প্রতিবোধ কবতে অপারগ হবেন £ 


এই সঙ্কটমুহর্তে ভারতের ভাগা আপনাদের হাতে । সারা দেশ 
জুড়ে ভারত ছাঁডে।” অভিযান শুরু করবার এবং তার দ্বাবা আপসেব 
পথে কাঁট! দিষে বাঁখাঁর এই হল উপযুক্ত সময় । 


স্থভাষচন্ত্র এ বিষষে নিশ্চিত ছিলেন যে, বাঁমপন্থী কংগ্রেসীদের 
প্রতানধিবিহীন ওয়াকিং কমিটি যদি সকলেন মত নিতে সাহস করে, তাঁহলে 
সমগ্রভীবে কংগ্রেস এই রাঁয়ই দেবে । 

ংগ্রেদেব নেতাঁর। যখন সিমল। সম্মেলনে যোগ দেবাঁব সিদ্ধান্ত 
নিলেন; তখন স্বভাঁষচন্ত্র আরও বিস্তারিত ক'রে কথাট। বললেন । গোট। 
কংগ্রেসের নামে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আপস-আলোচনা চালানে। ওয়াকিং 
কমিটির ক্ষমতাঁবহিভূত। ওয়াকিং কমিটি সার।-ভারত কমিটিকে অগ্রাহ্য 
ক'রে চলছে এবং তাঁৰ দ্বার! কংগ্রেসের সমগ্র নীতি ও এতিহ্যেব বিরুদ্ধাচবণ 
কৰা হচ্ছে। আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্থকে বুটিশের সাম্রাজাবাদী যুদ্ধে আই -এন-এব 
আপনজনদের বিকদ্ধে লড়তে পাঁঠাবাঁৰ আগে তাঁরা ভার্ন ভেবে 
দেখুন। কেননা এবিষয়ে সন্দেই নেই যে, বশীব মতই পৃব-এশিয়ার ঘাঁটি 
মালয় রক্ষাব জন্যেও আই-এন-এ লড়াই কববে। 


ভারত স্বাধীন হবেই ২১৯ 


রাতের পর বাঁত বেতারে স্থৃতাঁষচন্ত্র ব'লে চললেন--কখনও যুক্তি 
দেখালেন, কখনও দৌষ দিলেন, কখনও অন্থনয় করলেন । শ্রীযুক্ত রাঘবন 
ও অন্যান্ত মন্ত্রীরাঁও বেতার-বক্তৃতী দিয়েছিলেন, তবে তারা নেতাজীর 
আপসহীন মতামত সমথন করেননি, বরং ধীর! আলোচন। চালাচ্ছিলেন 
তাদের বিচারবৃদ্ধির প্রতি আস্থ। রেখেছিলেন । কাজেই তাঁদের স্থুর ছিল 
কিছুটা নরম । কংগ্রেস নেতাঁর। যতদিন মুখ খোঁলেননি, ততদিন স্ৃভাষচন্্ 
ভারতের হয়ে বেশ করেছেন কথ। বলেছেন : কিন্তু এখন তীর সঙ্গে গা্ধীজীর 
আবার যে মতের মংঘাত দেখ| দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তাঁতে গান্ধীজীর 
মতটাই গ্রহণ করতে হয়। তবে স্ৃভাঁষচন্ত্রের ঘাঁবড়াঁবার কোন কারণ ছিল 
না; আলোচন। ফেঁসে গেল । শেষ বাঁরের মত সুভাষচন্দ্র এর জন্যে নিজেকে 
বাবা দিবেন । 

সিঙ্গাপুরের ভারতীয়ের] জুলাই মাসে আবার “নেতাজী সপ্তাহ' 
পালন করল। স্থৃতাঁষচন্ত্রের দু বছরের নেতৃত্ব উপলক্ষ ক'রে জনসভা হল; 
সেইসঙ্গে খেলাধূলা, আই-এন-এ'র সামরিক মহড়া, বিরাট বিরাট মিছিল । 
বডলোকদের আবার এক জায়গায় জড়ো ক'বে টাঁকার দাবী জাঁনানো হল: 
ধাঁধ টাকা দেওয়ার ব্যাপারে গাঁফিলতি করাধ় জানুয়ারী মাসে যাঁদের 
₹শিয়ার করা হয়েছিল, স্ুভাষচন্ত্র তাঁদের মধো পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করার 
হুকুম দিলেন; গ্রেপ্ধারের এই হুকুম তাঁমিল করল জাপাশী নিরাপত্তা পুলিশ । 
লীগের পক্ষ থেকে টাকা দাঁবি ক'রে বিস্তর চিঠি পাঠানে। হল। একজন দশ 
হাজার ডলার দেবে বলেছিল , মে মাত্র অর্ধেক পাঠাল : “দুঃখের সঙ্গে 
জানাচ্ছি যে, আমাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে আতধখিকভাবে টাকা ন। 
নেওয়ার | নেতাজী সাফ বলে দিয়েছেন যে, প্রতিশ্রুত টাক। দু এক 
দিনের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে । পত্রপাঠ প্রতিশ্রত টাক। পাঠিয়ে দেওয়। 
আপনাঁর অবশ্য কতব্য। কয়ালালাষপুরেও অনুরূপভাবে মফর করা হল; 
সেখানেও টাক] না দেওয়ার জন্যে পীচ জনের হাতে হাঁতিকতা পড়ল। 

৮ই জুলাই শিঙ্গীপুরের বন্দর এলাকায় শ্ভাষচন্দ্র আঁই-এন-এ 
শহীদন্তত্তের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। দিন কয়েক পরে তিনি মাঁলয়েবু 
ভারতীয়-অধ্যুষিত অঞ্চলে সকরে গেলেন; ১৯৪৪-এর শবংকাল থেকে উত্তর 
মালয়ে মোতায়েন ৩য় টিভিশনের বিভিন্ন ইউনিট পবিদর্শন করাই ছিল তার 


২২০ ব্যাত্রকেতন 


এই ভ্রমণের বিশেষ উদ্দেগ্ত | কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল রক্ষার জন্যে আই-এন-এ 
লড়াই করবে, সে বিষয়ে ডিভিশনাঁল কমাগার জাপানীদের সঙ্গে একটা রফা 
ক'রে নিয়েছিলেন ; কিন্তু তা সত্বেও তাকে নানা রকম মুষ্ষিলে পডতে হচ্ছিল। 
দলত্যাগ আর অনস্তোষ তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদেব মধ্যে লেগেই ছিল। 
কমিউনিস্ট পরিচালিত জাঁপবিরোধী গেরিলারা তখন ক্রমশ মাথা তুলতে 
আরন্ত করেছে; তার অফিসার আর সৈন্যের গোপন তাদের সঙ্গে যৌগা- 
যৌগ রাঁখছিল। অন্যদিকে জাপানীব। তাঁর ওপর অনবরত চাপ দিচ্ছিল 
তিনি যাঁতে তাঁর বাহিনীকে গেরিলাঁদেব বিরুদ্ধে লাঁগাবার অন্গমতি দেন। 
তিনি তা ঠেকিয়ে এসেছেন এবং সুভাষচন্দ্র এসে তাকে সমর্থন জানালেন ; 
কিন্তু এর ফলে জাপানীদের সঙ্গে যে মন-কষাকধষি দেখ! দিল, বহিঃশক্র 
আক্রমণ করলে তা গুরুতর আকার ধারণ করত। 

সিঙ্গাপুরে স্ত্ভাঁষচন্ত্রে প্রধান কাঁজ ছিল টাঁকাকডি সংক্রান্থু; 
সেখানে ফিরে আসতে না আসতেই সেরেম্বানের আই-এন-এ শিক্ষাঁকেন্দে 
বেশ বড় রকমের একটা বিদ্রোহ পেকে উঠলো । অবস্থা আঁয়ন্ে আনবাব 
জন্যে দিঙ্গাপুর থেকে সৈন্যদল ও ফাঁজোয়া গাঁড়ি পাঠানো হল, আঁপল মগ 
উদঘাটন করবার জন্যে সুভাষচন্দ্র নিজে তাদের সঙ্গে গেলেন। ব্যাঁপাবটা 
ছিল তুগ্ছ_- একজন অফিসারকে নিয়ে , লোকটা! যতটা না বদ্খেয়ালী, তাব 
চেয়ে বেশী আয়েমী | তবে সুভাষচন্দ্র ব্যাঁপাঁরটাঁতে খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন 
এবং ১১ই আগস্ট তোরের দিকে যখন জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা 
খবর এল তখন তিনি সেরেম্বানের গেষ্ট হাঁউসে। তীর দক্গে বেতারযন্ত্র না 
থাকায় টেলিফোনে সংক্ষেপে তিনি এই খবরটি পেলেন। শান্ত চিত্তে তিনি 
তাঁর হাতের কাজ ক'বে যেতে লাগলেন এবং যেন কাঁজেব চাপে মাথা হেট 
ক'রে একজন অফিসাঁরের অভিগ্রাঁয় ও আচরণ সম্পর্কে সাবধানে পুঙ্যান্্পুঙ্খ 
ভাবে অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। পরধিন একট! চিঠি এল, তাতে তাঁকে 
সিঙ্গাপুরে যেতে বলা হয়েছে; স্থভাষচন্ত্র বিরক্ত হলেন : বললেন, “এর সঙ্গে 
আমাদের কী সম্পর্ক? যে অবস্থাই হোক, আঁমাঁদের কাজ চঠুলয়ে যেতে 
হবে।”* অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকজনদের ভাবনার সঙ্গে তার ভাবনার 


৪ শ্ুভীষচন্জ্রের জীবনের শেষের কযদিনের বৃত্তীম্ত বিশেষভাবে নেওয1 হযেছে এ, এস, মাফারব 
লেখা 'আনটু হিম এ উইটনেস' গ্রন্থের ৪৯-৫৪ পৃঃ থেকে 
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মিল ছিল না। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ানদের অগ্রগতির সংবাদ তিনি সফতে 
অন্ঠসরণ করছিলেন ; বললেন, “জীপানীরা কোঁথাঁও দাড়াতে পারবে কিন! 
মন্দেহ। তাঁহলে কি দূর ভবিষ্যতে আবার তীর স্থযোগ জুটে যাবে? এর 
ফলে সৌভিয়েউ শরণাঁথী হওয়া! তাঁর পক্ষে কি সহজতর হবে ? 

টেলিফোনের খবরের সঙ্গে রাশিয়ার অগ্রগতির কোন সম্পর্ক ছিল 
না। ১৩ই আগস্ট রাত্রি ছটোর সময় তীর দুজন মন্ত্রী এসে খবর দিল যে, 
জাঁপাঁন আত্মসমর্পণ করবার উপক্রম করছে । রাতট। ছিল বেজায় গরম; 
স্থভাষচন্দ্র ফতুয়! গায়ে দিয়ে পাখার নিচে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন। 
এক মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কোন কথা সরল মা; তারপর বললেন, 'ব্যস্‌, সব 
শেষ। এখন, এরপর কী? পরে বললেন : “একমাত্র আমরাই আত্মসমর্পণ 
করিনি, দেখছ ন1?? অস্থায়ী সরকারের এখন কী দশ1? জাপান কি আশা 
করেছিল ছু দিন আগে অস্থায়ী সরকার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁধণ। করবে? 
আশ্চয, এ কথা আগে তার মাথায় খেলেনি | সংবাঁদবাহকের। শুতে যাবার 
আগে পযন্ত সুভাষচন্দ্র অনর্গল কথ! ব'লে গেলেন। এরপর স্বভাষচন্দ্রের 
প্রথম কাঁজ হল পেনাং থেকে স্বামী আর রাঁঘবনকে ডেকে পাঠানো | ঘরের 
বাইরে বারান্দায় ব'সে আঁয়ারের সঙ্গে তীর কথ হচ্ছিল; আয়ারকে তিনি 
আস্তে আস্তে বললেন, “এবার আমর! কি করব না করব, বসে ঠিক করতে 
হবে। আঁফ়ার চাইছিলেন স্থতাষচন্দ্র খানিকটা ঘুমিয়ে নিক__কিস্ত দে রাত্রে 
কোন অবকাঁশ মিলল নাঁ-পীরকার নেই, কাঁল থেকে আমাদের প্রচুর 
বিশ্রামের দিন আমবে।। 

স্থভাঁষচন্ত্র ১৩ই আগস্ট সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরে পৌছুলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
বেসামরিক ও সামরিক বড়কর্তাদের নিয়ে আলোচনা বৈঠক হল এবং লীগের 
বিভিন্ন শাখার কাঁছে কয়েকটি নির্দেশ পাঠাবার সিদ্ধান্ত হল। চৌদ্দ তারিখেও 
কয়েকবার বৈঠক বসল £ কি ভাবে তহবিলের টাকার বিলিবন্দোঁবস্ত হবে এবং 
আপাতত কি ভাবে আই-এন-এ'র ব্যবস্থাপনা] চলবে ইত্যাদি বীধাঁধরা বিষয়- 
গুলো সহজেই স্থিরীকৃত হল। গ্রজ্বের বিরুদ্ধে সৈন্যদের হুশিয়ারি দিয়ে 
স্বতাধচন্দ্র একটি বিশেষ হুকুমনাঁম। জারি করলেন। জাপাঁন আঁস্মমমর্প্ণ 
করছে, এ কথা নরকারীভাবে জানিয়ে হাঁচিয়া তাকে চিঠি দিলেন। মন্ত্রিসত। 
€ পরিশিষ্ট ২ ১৩ নং 
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আলোচনা চালাতে লাগল £ ষা অবস্থা, তাতে আই-এন-একে আত্মসমর্পণ 
করতে হবে--এ বিষয়ে সবাই একমত--এবং সমস্ত নথিপত্র নষ্ট ক'রে ফেলতে 
হবে; কিন্তু মন্ত্রীদের কথা আর শেষ হয় না; তাদের নেত। কী করবেন? 
এবারেও স্ভাষচন্দ্র নিজে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না; বললেন বাঁকি সকলের 
সঙ্গে থেকে আত্মসমর্পণের সন্ষুখীন হতেই তিনি চাঁন; তাঁর মন্ত্রীরা এই বলে 
চাঁপ দিতে লাগল যে, স্ুভীষচন্ত্র যেখানেই হউক কোন জায়গায় চলে যান-- 
স্থভাষচন্্র মন্ত্রীদের বাধা দিলেন না। ১৪ই আগস্ট সারাদিন কাটল। বিকেলের 
দিকে তার একট। দাঁত তুলে ফেল! হল। সন্ধ্যেবেলায় ঝসী রাণী বাহিনীর 
মেয়েদের অভিনীত “ঝ'সীর বাণী” নাটক দেখতে গেলেন। যাঁ করবার ছিল, 
তার সবই প্রায় করা হয়ে গেছে; সমস্ত রকম সম্ভীব্যতাঁর কথা ভেবে 
ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! হয়েছে, অথচ এখনও পযন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল ন। 
তবে সুভাষচন্দ্র সম্ভবত ঠিকই ক'রে রেখেছিলেন তিনি কী 
করবেন | তিনি লেখেননি কি : 'আঁমাকে সব চেয়ে বেশী টানে দ্বঃসাঁহসেভরা 
অভিষাতক্রীর জীবন...অজ্ঞয়ের সন্ধীনে' ? আবারও সেই বীরত্বের মোহ য। 
তাঁকে বাঁর বাঁর পেয়ে ববত। যেমন ১৯৪০ সালে কারাগারে নিক্ষিয় হয়ে 
বসে থাঁকার চেয়ে বরং মৃত্ুকেও তিশি বরণীয় ব'লে মনে করেছিলেন, 
তেমনি এবারেও হয়ত অণিশ্চয়তাঁর সঙ্কটে পড়ে হাত গ্রটিয়ে ব'সে থাক। 
তার কাছে অসহা ঠেকেছিল। বুটিশ যুদ্ধে জিতেছে এবং সম্ভবত ভারতবধে 
তাঁরা যাঁ খুশি তাই করবে; কিন্তু ভীরতের এখনও সেই একই কত্তব্য-_ 
তেতরে প্রতিরোধ, বাইরে মশস্ত্র সংগ্রাম এবং আন্তর্জীতিক কুটনীতি। 
শেষের কর্তব্য ছুটি কি এখন কার্ধত পরিহার কর! হবে, না তিনি কাঁজ চালিয়ে 
যাবার কোন বাবস্থ। করতে পারবেন? আগের মাসে তিনি আবার রাশিয়ার 
সঙ্গে যোৌগাঁযোগ করবার অনুমতি চেয়েছিলেন--জাঁপাঁনীরা তাঁর প্রার্থন। 
নামঞ্জুর করেছে; কয়েকদিনের মধ্যেই যে গোঁলমাল দেখা দেবে, সে 
স্থযোগে রাশিয়ার আশ্রয় চাওয়া যায় না? রুশরা এখন কত দূরে ? দাইরেণে 
তাঁরা কবে নাগাদ গৌছুবে? পনোরই তারিখে মন্ত্রিসভা আবু্ন আলোচনা 
স্তর করল: বিকেলে টৌকিও থেকে বেতারে আম্মসমর্পণের খবর বল! 
হল। শেষ হুকুমনীম! ৬ লেখা হল ও বেতাঁর-ব্ৃতা৷ তৈরি হ'ল। 
৬ পরিশিষ্ট ২, ১৪ নং 
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সিঙ্গাপুরের জাঁপানীদের কাঁছ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই কোন রকম 
যুক্তি পরামর্শ পাঁওয়া গেল না। নিজেদের দেশের ভাগা বিড়ম্বনায় তারা 
তখন মুহমান; প্রত্যেকটি অফিসারের মাথায় তখন হারাঁকিরির সমস্তা- 
পরাভূত অবস্থায় ভারতের ব্যাপারে তাদের এই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মনোভাব 
ক্ষমা । তাদের মধ্যে কিছু লোক কেউ এক। একা, কেউ দল বেধে হারাকিরি 
করল) কিছু লোক হতভম্ব অবস্থায় সমাঁটের সিদ্ধান্ত মেনে নিল; আই-এন-এ 
কি ভাঁবে আত্মসমর্পণ করবে না করবে, সেই বিষয়ে তারা৷ কেউই কোন গ! 
দেখাল না । সন্ধযের দিকে শ্মভাষচন্দ্র বেতার বক্তৃতা দিলেন। £মদ্িম 
অনেক রাত্রে মন্ত্রিঘতাঁর সদশ্টের| জোর ক'রে চেপে ধরায় তিনি চলে যাবার 
সিদ্ধান্ত নিলেন; উধ্বতন জাপানী সদরদধধরে উপযুপরি চেষ্টার পর একজন 
সেনাধ্যক্ষকে পাওয়া গেল যিমি এ বিষয়ে তাঁকে কিছুচী সাহাঁধ্য করতে রাজী 
হলেন। দরকারট! ছিল আনুষ্ঠানিক দিক থেকে । প্রকৃতপক্ষে তিনি রুশ 
এলাকায় আশ্রয়প্রার্থী হয়ে সেখান থেকে সংগ্রাম আবার শুরু করবেন । 
১৬ই আগস্ট ভোর পযন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক চলল। তার শেষ নিদেশগুলি 
কার্ধকরী করবার জন্যে স্থৃতাষচন্ত্র একটি কমিটি তৈরি ক'রে দিলেন এবং 
সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি মনোনীত হলেন মেজর-জেনারেল 
কিয়ানি। এবার এল নতুন ব্রতসাধনে সঙ্গী নির্বাচনের পালা মন্ত্রী ও 
সেনানায়কদের মধ্যে যাঁদের যাঁদের যাঁওয়। সম্ভব, তাদের সবাইকেই 
স্থভীষচন্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন--কিন্তু সবাই যেতে রাজী হল ন1। 
কিয়াঁনি যেতে পাঁরবেন ন। আগেই জানিয়েছেন; স্বামী আর থিভি উত্তর 
মালয় থেকে এসে পৌছোয়নি-_এদিকে ১৬ই আগস্ট সকাল সাড়ে ৯ টীয় 
সুভাষচন্ত্রের বিমাঁন ছাঁড়বাঁর সময় হয়ে গেল। স্থতরাঁং সুভাঁষচন্ত্রের সঙ্গে 
গোলেন শ্রীযুক্ত আয়ার, আই-এন-এ'র সেনা-প্রধান লেফটেনাণ্ট-কর্েল 
হবিবুর রহুমাঁন ও অন্য একজন অফিসাঁর। সিঙ্গাপুরে পরে কিছু লোক 
এসে গৌছুবে, তাদের যাঁবার জন্যে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেলেন; অন্যদের 
তিনি যাবার পথে তুলে নেবেন 

ব্যাঙ্ককে শুভাঁষচন্দ্র আই-এন-এর মেজর জেনারেল ভে স্লের সঙ্গে, 
জেনারেল ইমোদা প্রমুখ জাঁপানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন £ 
তাকে বল। হল দক্ষিণ সেনাঁদপ্তরে গিয়ে দরবার করতে । ১৭ই আগস্ট 


২২৪ ব্যান্রকেতন 


সাইগন অভিমুখে এই উদ্দেশ্টে বেশ বড় একটি দল রওনা হল। ইসোদা 
ও হাচিয়! ছাঁড়া এই দলে ছিল আবিদ হাপান, অন্ত একজন অকিপার ও 
দ্বিতীয় একজন বেলাঁমরিক মন্ত্রী | সাইগনে এসে জাঁনা গেল আই-এন-এ'র 
আত্মসমর্পণের ব্যাপারে টোকিও থেকে কোন নির্দেশ আসেনি | খবরট। 
দেবার পর জেনারেল ইসে।দা স্তৃভাঁষচন্দ্রকে বললেন যে, মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন 
হয়ে তিনি বিমাঁনপথে টোকিওতে যাঁচ্ছেন__একটি আঁসন আছে, স্বভাষচন্ত্র 
তাঁর সঙ্গে যেতে পাঁরেন । এরপর আবার নিজেদের মধ্যে খু'টিয়ে আলোঁচন! 
হল: স্ৃতাঁষচন্ত্রের কি একা যাঁওয়। উচিত ? যেন মনে ন হয় তিনি পালিয়ে 
যাচ্ছেন-আবাঁর তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করাতে হল : তাঁর ধর পড়ার কোন 
মানে হয় ন।: একজনের জায়গ! যখন পাওয়! যাচ্ছে, তাঁর নিশ্চয়ই যাঁওয়! উচিত । 
জাপানীর! তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছিল : স্থভীষচন্দ্রের গীড়াপীড়িতে 
তার! হুবিবুর রহমানের জন্যেও একটি আসন দিতে রাজী হল এবং কথা 
দিল দলের বাঁকি সবাইকে যথাসম্ভব তাঁড়াতাঁড়ি তাঁর পাঠিয়ে দেবে । 

এই আকন্মিক আবেগ-বিহ্বল বিদায়ের জন্যে কেউ ঠিক তৈরি ছিল 
ন।। হাঁতে হাত মিলিয়ে বিদায় নেবার সময় স্কৃতীষচন্ত্র বললেন, 'জয়হিন্দ, 
পরে আবার দেখা হবে।” উর্ধ্বতন জাঁপাঁনী অফিসারদের নিয়ে দু'ইপ্রিনযুক্ত 
এই বোমারু বিমান বিকেল ৫ট1 ১৫ মিনিটে ছাঁড়ল; ফরাসী ইন্দো-চীনের 
অস্তগত তুরাঁনের বিমানঘণটিতে পৌছুতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। পরেরদিন 
১৮ই আগস্ট বিমানপথে যাত্রা আবার শুরু হল; ফরমৌজার তাইহোঁকুতে 
পৌছুতে ছুপুর ছুটে। বাজল। বিমানে তেলভর! হল ; তার মধ্যে যাত্রীর। দুপুরের 
খাওয়াঁদাওয়। সেরে নিলেন। আঁড়াইট। নাগাদ প্রেন ছাড়বাঁর ঠিক পরেই 
সামনের পাখার একটা অংশ খুলে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আগুন ধ'রে 
গিয়ে বিমানটি সোঁজ! মাটিতে এসে ধা] খেল। যাঁরা তখনও বেঁচে ছিল 
তারা কোনক্রমে ধ্বংসন্তূপের বাইরে স'রে এল; এই দলে ছিলেন স্তভাঁষচন্ত 
আর হুবিবুর রহমান। স্থতাঁষচন্দ্রের জাম়াকীপড়ে আগুন ধ'রে গিয়েছিল ; 
হবিবুর রহমান কোনরকমে ত৷ নিভিয়ে ফেললেন । কিন্ত স্থজ্নন্দ্ের মুখ 
আর শরীর তীষণতাঁবে পুড়ে যাওয়া! ছাড়াও মাথায় বেশী রকম চোট 
লেগে ছিল , এমন কি হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই মনে হল তিনি 
বুঝেছেন তাঁর সেরে উঠবাঁর আশ! নেই। 


ভারত স্বাধীন হবেই ২২৫ 


হুবিবুর রহ্মাঁন হীসপাতালে সারাদিন স্থভাঁষচন্দ্রের শয্যার পারে 
রইলেন; . তার জীবনদীপ আন্তে আন্তে নিতে আসছিল। কখনও 
ডাক্তারদের ওষুধের ফলে তার অবস্থার একটু উন্নতি হচ্ছিল; কখনও আবার 
্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলেন। খুব শান্ত ভাবেই তিনি কথাবার্তা 
বলছিলেন; ঠোট অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে ওঠাঁয় কথ! বলতে কষ্ট হচ্ছিল; 
তাহলেও দোতাষীকে ডেকে তিনি ফিল্ড-মার্শাল তেরাউচির উদ্দেশ্যে একটি 
চিঠি মুখে মুখে তৈরি ক'রে লিখিয়ে নিলেন। শেষ নিঃশ্বাস তাঁগ করবার 
কয়েক মিনিট আগে হবিবুর রহমাঁনকে ডেকে তিনি বললেন £ “হবিব, মনে 
হচ্ছে আমি আর বেশীক্ষণ নেই । শেষ পধন্ত আমি ভারতের স্বাধীনতার 
জন্যে লডেছি। দেশের লোককে বলে! “অদূর ভবিষ্বাতে ভারত স্বাধীন 
হবে?। শ্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ | কথা শেষ করেই তিনি মফিয়! 
চাইলেন | তাঁর কিছুক্ষণ পরে, রাত্রি ৮ ট। থেকে ন্টার মধো, তীর ব্যাত্ডেজ- 
বাঁধা সার। শরীর প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠল; তারপরই সব স্থির হয়ে এল-- 
স্থভাষচন্দ্র চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন । 

হবিব চেয়েছিলেন স্ুভাষচন্ত্রের মৃতদেহ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রক্ষিত 
হোঁক অথব। সিঙ্গাপুরে স্বানাস্তরিত কর! হোক; কিন্তু জাপানীদের পক্ষে 
তার কৌনম্টাই করা সম্ভব ছিল ৮1 স্থতরাঁং নিরুপায় হয়ে ২০শে আগস্ট 
তাইহোকুতে স্থৃভীষচন্ত্রকে দাঁহ কর! হল এবং তার ভম্মীবশেষ কয়েক সপ্তাহ 
পরে হবিবুর রহমান টকিওতে নিয়ে গেলেন । ১৪ই সেপ্টেম্বর রিওকোজু 
মন্দিরে অন্ত্যষ্টিক্রিয়! সম্পন্ন হল। 

২১শে আগস্টের আগে নুভাষচন্দ্রের মৃত্যু মংবাদ বাইরের কেউ 
জানতে পারেনি; এদিন দিলী বেতার কেন্দ্র থেকে দুর্ঘটন'র খবর প্রচারিত 
হয়। যে ন'জন উর্বতন অফিসার ও মন্ত্রী স্থভাষচন্ত্রের অন্গমন করবার চেষ্টা 
করছিলেন, খবর শ্তনে তারা স্তম্তিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন; তারা যে 
যেখানে ছিলেন থেকে গেলেন । সমস্ত জায়গায় ভাঁরতীয়ের। হাঁয়-হায় করতে 
লাগল ? হয়ত কোন অলৌকিক শক্তি বলে অপ্রত্যাশিত 'ভাঁবে আবার দেখ! 
পাঁওয়া যাবে, এ হয়ত তাঁর অন্তর্ধানের নতুন কোন কৌশল-_কিছুদিন এই 
রকমের একটা সন্দেহ লোকের মধ্যে টিকে থাকল । বহু বছর কেটে যাবার 


পর আজও কেউ কেউ তাঁকে খুজে বেড়ায়, স্বাধীন ভারতের পাহাড় পর্বতে 
১৫ 


২২৬ ব্যাত্বকেতন 


গ্রামদেশে তাকে চকিতে মন্ন্যাসীর বেশে দেখতে পায়। কিন্তু এটা স্থিব 
নিশ্চিত যে, ১৯৪৫-এর ১৮ই "আগস্ট তাইহোকুর জাপানী সামরিক হাঁস- 
পাতালের নাম্মন ওয়ার্ডে তাঁর মৃত্যু হয়েছে । যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ও 
দাইরেনে পৌছুতে পারতেন, তাহলে তীর বিশ্বস্ত বন্ধুদের একটি বড় অংশকে 
নিয়ে স্থৃভাষচন্দ্র রুশদের আশ্রয়প্রার্থী হতেন। ভারতের মঙ্গলের জন্তে অন্তত 
এটুকু তাঁকে করতে হত-_যে স্বাধীনতা ইতিমধ্যে অন্তেরা পেয়ে গেছে, 
ভারতকে তা মিলিয়ে দেবার জন্তে সেটাই হত তাঁব শেষ ও চরম কাজ । 


০৯ 


উপসংহার 


১৯৪৬ এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পনন্ত ওবা অপেক্ষা কক, ভার মবে আমরা যদি ঠিক সময়ে কাজ 
ফতে কবন্তে ন। পারি, তখন যেন ওরা আমাদর সমালোচনা করে| (১২ জুলাই, ১৯৪৪ ) 


১৯৪৫-এর আগস্টের মাঝামাঝি হঠীঁং এ ভাঁবে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে 
কেউ ভাবেনি-_দক্ষিণ-পর্ব এশিয়ায় বিক্ষিপ্ত বৃটিশ ও মাঁকিণ ফৌজও ভাবেনি, 
জাঁপ বাহিনীও ভাবেনি । কথা ছিল সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি মালয়ে টসন্ 
নাঁমানে। হবে-__কিন্ত তার আগেই চটপট ব্যবস্থা বদলে ফেলে মালয়, শ্যাম, 
ইন্দো-চীন, জাভা, স্থমাত্রা ও মিত্রশক্তির অন্যান্য জায়গ। শান্তিপূণভাবে ও 
সাবধানে দখল করবার পরিকল্পনা শিতে হল । নতৃন পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে 
চালু কর। সম্ভব ছিল না; খখন তা কাকপী কর। হল, তখন প্রথমেই দরকার 
পড়ল যুদ্ধবন্দীদের উদ্ধার কববার দিকে নজর দেওয়ার । কাঁজেই মিত্রপক্ষের 
সৈন্যদের এসে পৌছুতে যেটুকু সমর লাগল, তার মধ্যে জাঁপানীর। বিদাঁয় 
হবার মুখে এ সব জায়গায় রাজনৈতিক অশাস্তির বীজ নিজেরা না খুনলেও 
বীজ বপনের স্থষোগ ক'রে দিয়ে গেল- পরে সেই সণ বীজ অস্করিত হতে 
লাগলো । মাঁলয়ই প্রথম জবর দখল করা দেশ; “সথানে তিন সপ্তীহের 
অরাজক অবস্থ। সব চেয়ে কম ক্ষতি কারছিল | কিন্ধ ত। সত্বেও হিসেব করে 
দখ। গিয়েছিল ষে, মালয়ে আগেকার শাস্তিপূণ অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে 
সেদেশে বেশ কয়েক বছর ধ'রে দখলদার মৈন্য রেখে দিতে হবে । জাত! 
'আঁর ইন্দো-চীনে বিলম্বের ফলে পনিবেশিক শক্তি গুলির প্রত্যাবর্তনের পথ 
রীতিমত ভাবে কণ্টকিত হল, কেনন। দখলদার সৈন্য এসে পড়বার আগে 
কয়েক সম্তাহ ধরে এইসব জায়গায় অংশত এ।সন করছে জাঁতীয়তাবাঁপী 
সরকাঁর। আই-এন-এ"র ক্ষেত্রে এর ফল দাঁড়াল এই যে, স্থানীয়ভাবে যাঁরা 
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পণ্টনে নাম লিখিয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই গ। ঢাঁকা দিল। মালয়ে আর 
শ্যামে এসে বৃটিশেরা যখন উপস্থিত হল, তখন দেখা গেল আই-এন-এ শিবিরে 
যার। আছে তাঁর৷ প্রায় সবাই ভূতপূর্ব যুদ্ধবন্দী। তাদের জিজ্ঞালাবাদ করতে 
এবং দেশে ফেরত পাঠাতে বেশ কয়েক মাঁম সময় লেগে গেল। 

এটা ছিল সমস্যার একটা দিক । যুদ্ধক্ষেত্রে ধরা-পড়া আই-এন-এ 
সৈন্যদের নিয়ে এর আগে ভারত সরকারকে কম ঝামেলায় পড়তে হয়নি । 
শুধু তো শুঙ্খল। আর ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়। তারা জাপানীদের সন্ধে 
মূল্যবান সামরিক তথ্যের অধিকারী ও জাঁপানীদের কৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 
হওয়ায় সৈন্য হিসেবে কতকটা! তাঁদের মূল্য বেড়ে গিয়েছিল। তথা গুলে! 
লিখে নিয়ে যথাস্থানে পৌছে দেওয়1 যায়; কিন্তু মাথার মধ্যে যাঁদের 
স্থভাঁষচন্ত্র বস্তুর প্রচার গিজগিজ করছে, এমন কি শক্রপক্ষের কৌশল সম্পকে 
জ্ঞান বুদ্ধির উদ্দেশ্েও তাদের তাঁরতীয় সেনাবাহিনীতে ফিরে আঁপতে দিলে 
বিপদ ঘটতে পাঁরে , ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যাঁতে জাতীয়তাবা দীদেব 
অন্তর্থাতী কাঁধকলাপ ঢুকে পড়তে ন|। পানে, তাব জন্যে এতদিন কম 
সাঁবধাঁনত| অবলম্বন করা হয়নি । 

স্থতরাঁং শক্রপক্ষের খবরাথবরের জন্টে প্রত্যাগত সেন্যদের জিজ্ঞাঁসা- 
বাদ করা ছাড়াও খতিয়ে দেখবার চেষ্ট! কর। হল বাাঁটালিয়ন বা রেজিমেপ্টে 
ফিরিয়ে নিলে কার দ্বারা কতট। বিপদের সম্ভীবন! আঁছে। দেখা গেল, 
অনেককেই ফেরত নেওয়। যায়। যাদের তেজ তখনও সম্পূর্ভাঁবে লোপ 
পায়নি, সেইরকম অধিকাংশ লোককে পৈন্যবাহিনীতে ফিরিয়ে নেওয়ার আগে 
বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানে। হয়েছিল। যাঁদের মধ্যে এমনতাঁবে বিষ 
টুকিয়ে ছেড়ে দেওয়। হয়েছিল যে, তাঁর ফলে তারা কাধত অক্ষণক্কির 
জোরালো প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল-_তাঁদের হাজতে রেখে দেওয়। 
হল। যে সামরিক সংগঠন এইভাবে সৈন্যদের খতিয়ে দেখত এব* প্রায়ই 
তার আগে উপযুপরি ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চাঁলাতি, সেই সংগঠন 
তাঁর বন্দীদল সহ পাঁল কেন্পায় অধিষ্ঠিত ছিল--বিরাট প্রাকুননুবেষ্িত যে 
লাঁলকেন্া একদ। ছিল দিল্লীর রাজপ্রাসাদ, ১৮৫৭ সালের ভারতীয় সিপাহী- 
বিদ্ধোহের বহু নাটকীয়তার বঙ্গভূমি, স্থৃভাষচন্দ্রের আশাভরসার লক্ষ্যস্থল আর 
তার সৈন্যদের রণর্বনি, তার! হাজারে হাজারে সেধাঁনে পৌছুল বন্দী হিসেবে । 
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মনে রাখা দরকার, ইম্ফল অভিযাঁনে ধর।-পড়। ১,৫০০ আই-এন-এ 
সৈন্যের প্রত্যেকেই সামরিক আইনের দিক থেক সব চেয়ে গুরুতর অপরাধে 
অপরাধী ছিল; কিন্তু ধাস্তিবিধাঁন হয়েছিল খুব কম ক্ষেত্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রচারপত্র বিলি, হেকে হেঁকে প্রচাব কর] বটিশ-ভাবতীয় সৈন্যদের ওপর 
গুলীবর্ষণ অথবা তাঁদের জাপাঁনীদের হাঁতে ধাবিদ্ধে দে ওয়। ইত্যাদি অভিযোগে 
সামরিক আদালতের বিচারে জনকয়েক পদস্থ অফিসার, এন-সি-ও ও 
নেতৃস্থানীয় সেপাইয়ের কারাদণ্ড অথ! প্রাণদণ্ড হয়। ডুবোজাহাজ অথব। 
প্যারাস্থটের পাহাধ্যে যাঁরা ভাপতে এমে পরপর বুন্তি চালাবাঁর চেষ্টা 
করেছিল, তাদেরও কাউকে কাউকে এই বকম দণ্ড পেতে হয়েছিল । এই 
জ[তীয মামলার সংখা। ভ্রিশটিরও কম এবং প্রাণদণ্ড হয় মাত্র ন'জনের | 
আঁব কাউকে কোন রকম শান্তি দেওয়! হযনি। 

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন জেয়াওয়াডি, বেস্কুণ, সিঙ্গাপুর আর 
ব্যাপ্ককে ব্যাপকভাবে সবাই আত্মসমর্পণ করতে লাগল, তখন আরেক দিকের 
সমন্যা দেখা দ্রিল। নিরাপত্তার জন্যে অথব। এতিহবসিক উদ্দেশে তখনও 
খবব সংগ্রহের দরকার ছিল, কিন্ত প্রত্যাগত ঘুদ্ধবন্দীরা আঁই-এন এর 
বিকদ্ধে খঙ্গহস্ত হওয়ায় শঙ্খলাবধানের কিছুট] দরকার পড়ল। “কালে 
“ফিকে আর শাদা আগেকার এই নিরাপন্তামূলক শ্রেণীবিভাগ চালু 
থাঁকল, তবে এখন প্রশ্ন দাড়াল £ কে কতট। দৌধী এবং বাকি বেতন মহ 
অথবা বাকি বেতন ছাড়াই একজনকে ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত 
কর]! হবে কিনা । ১৯৪৫-এর মে থেকে অক্রোববের মধো রেশ্ুণ থেকে দশ 
সহম্সীধিক আই-এন-এ সৈন্তকে দেশে ফিবিয় আগ হল। সেপ্ম্বরে 
মালয় ও ব্যাঙ্ককে আরও সাত হাজার আ। গ্ুলমর্পণ করল। মিত্র পক্ষের 
হাজার হাজার সৈন্য এতদিন বন্দীশিবিরে অকথা যন্ত্রণ। সহ করেছে 
_-তাদের স্বদেশে পাঠানোই হল প্রথম কাঁজ। প্রথম তাদের জন্তেই 
জাহাঁজের ব্যবস্থা করতে হল। দরক্ষিণ-পূরব এশিয়া থেকে আই-এন-এব ষোল 
আনা লোককে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ১৯৪৬-এর মার্চ মাম পযন্ত সময় 
লাগল। এর ফলে কতকগুলো উপপগ দেখ! দ্িল। রেসুণে ভারতীয় 
স্থলবাঁহিনী, নৌবহর ও বিমান-বহারের সৈন্যের অ।জাঁদ হিন্দ ফৌজের সংস্পর্শে 
আসবার পর যে এগারো মাস সময় কেটে যায়, তার ভেতর দিয়ে তাদের 
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মধ্যে সম্প্রীতির ভাঁব গড়ে ওঠে। এটা এডাবার কোন উপায় ছিল না-- 
সবাই ভাঁরতবধের মানুষ, বিদেশ-বিভূ ইতে কাজ করতে এনে দেখা; তাছাড়া 
অনেকের ক্ষেত্রে আই-এন-এ'র সংঅবে আপবার মানে দাড়াল £ ১৯৪১ সালে 
ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গে পুনয়িলন ৷ এর ফলে ভারতীয় 
সেপাইদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হ'ল, যা তাদের কখনও 
ছিল না। আই-এন-এ মম্বন্ধে যে বিবরণ তার! পেল, তা একপেশে-যুদ্ধ- 
বন্দীদের অভিজ্ঞত! অথব। সরকারা বিবৃতির দ্বার| তা সংশোধিত নয়। তাদের 
ধারণ] হ'ল আই-এন-এ যেন শিপীড়িত বারের দল; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
অতিথিবং্সল ও ইদানীং পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বেসামরিক 
ভারতীয়দের কাঁছে ব'সে তারা সাগ্রহে শুনত আজাদ হিন্দ সরকার ও 
স্থভাষচন্দ্রের অধুনালুপ্ত মন্ত্রিসভার গৌরবগাথা। ইম্ফলে লড়াই-করা যে মব 
ভারতীয় সৈন্য আই-এন-এ সম্পর্কে খাঁটি খবর রাখত, তারা পণ্টন থেকে 
তখন দ্রুত বিদায় নিচ্ছিল ; কাঁজেই লড়াইতে আই-এন-এ'র বীরত্ব সম্পকে 
যে সব গল্পগাঁথা লোকের মুখে মুখে চলছিল কেই বা তার প্রতিবাদ করে? 
ফলে, ভারতবর্ষে আই-এন-এ'কে কেন্দ্র ক'রে যে গণদাঁবি মাথ| তুলে দাড়াল, 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকজন আস্তে আস্তে তার প্রতি খানিকটা 
সহানৃভৃতিশীল হয়ে পড়ল; এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, ১৯৪৬ সালের 
গোড়ার দিকে মৌবহরে সাংঘাতিক বিদ্রোহ ও অন্যান্য ছুটি বাহিনীতে 
ফেটে-পড়া৷ অসন্তোষের পেছনে এর কিছুটা প্রভাব ছিল। স্বয়ং বৃটেনের 
প্রধান মন্ত্রী পধন্ত সৈন্যদের মধো এই নতুন মনোভাব লক্ষ্য না ক'রে পারেননি £ 
১৯৪৬ এর ১৫ই মাঁচ মিঃ আযাট্লী বললেন £ “আজ জাতীয় ভাবধার! ছড়িয়ে 
পড়েছে ... খেগব সৈন্যের! যুদ্ধে আশ্চধ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাদের একাংশের 
মধ্যে এর সংক্রমণ বোধ হয় কম নয়।' 

ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে সে ভাবে সাঁড়। পড়তে অনেক সময় লাগল । 
১৯৪৫-এর জুল|ইতে একদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেম আর মুদলিম লীগের 
মধ্যে, অন্তদিকে কংগ্রেম আর বুটিশের মধ্যে আবার ঝ্ঞ্রাধ শুরু হল। 
দিল্লীতে অবস্থা দেখে মনে হল সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে আপসরফা হবার নয়-- 
ভারতের স্বাধানতা হয়ত আরও দশ বছরের মত পিছিয়ে গেল। ভারতের 
জনপাধাঁরণের ব্যাপক অংশের মধ্যে নিশ্চিন্ত শান্ত ভাব; কংগ্রেস বুটিশকে 


উপসংহার ২৩১ 


ষত গালাগালিই দিক, লোক ক্ষ্যাপাবার মত কোন উপলক্ষ--জেনারেল 
ডায়ারের মত কোন লোক, জানিয়ানওয়ালাবাগের মত কোন ঘটনা__পাঁওয়া 
ধাচ্ছিল ন।। 

এরপর যুদ্ধ শেষ হল: আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী এতদিন 
সামরিক গোপন খৰর হিসেবে চাঁপা ছিল--এবাঁর সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ত। 
প্রকাশ পেল। শ্রীযুক্ত নেহরু ২*শে আগস্ট বিষয়টা উল্লেখ ক'রে বললেন £ 


বতমানে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের বিরাট 
একটি অংশ..'বন্দী হয়ে আছে এবং তাদের মধো অন্তত কিছু 
লোকের ফাঁসী হয়েছে ।-..ষে কোন সময়েই তাঁদের প্রতি অতিরিক্ত 
কঠোর ব্যবহার করলে ভূল হত, বিশেষ করে এখন-ভারতবধে 
যখন অচিরে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটবার কথ উঠেছে। তাঁদের 
সঙ্গে যদি সাধারণ বিদ্রোহীর মত ব্যবহার করা হয় তাহলে অত্যন্ত 
গু4তর রকমের ভুল করা হবে এবং তাঁর ফল হবে স্থদুরপ্রসারী | 
তাদের দর্ডিত করবার মাঁনে হবে সারা ভাঁরত এবং পমগ্র ভারুত- 
বাসীকে দণ্ডিত করা, কোটি কোঁটি জায় তাঁর ফলে ক্ষতবিক্ষত 
হবে। 


ঠিক সেই সময়ে জার্ধীনি থেকে দলে দলে আসছিল স্বেচ্ছাবাহিনীর সেন্ ; 
তারা কিছুমাত্র অহতপ্ঠ ময়, দয়ামায়ার চিহ্ন নেই এবং তাঁদের কারে 
কারো পরনে জার্মান যুদ্ধসাজ ) শিবিরে ও রেজিমেণ্টের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার 
সয় ট্রেনে আর স্টেশনে তাদের দর্শন মিলছিল। স্থভাষচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় 
আরও একদফ। প্রচারের সুযোগ পাওয়া! গেল। সিঙ্গাপুর থেকে একটি 
ফেল্স লুকিয়ে চুরিয়ে এনে দিল্লীতে গোপনে দেখানে। হল। বেসরকারী 
শত্রে যোগাঁড়-করা প্রচুর খবরের সঙ্গে রেধুণ আর মালয়ের মুক্তিপ্রাপ্ত 
মুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক ভারতীয়দের গল্প-গুজব যোগ হয়ে সেপ্টেম্বরের 
"শষাঁশেধি লোকের মুখে মুখে ব্যাপকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের কথ। 
ছড়িয়ে পড়ল। 

ভারত সরকার ঘ্বোষণা করেছিল যে, আই-এন-এপ যে মৰ 


তি ব্যান্রকেতন 


সাধারণ সৈনিক চাপে পড়ে এবং বিপথচালিত হয়ে শক্রপক্ষের সৈন্য- 
বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল”, তাদের প্রতি করুণ! প্রদর্শন করা হবে। যার! 
পলের সর্দার ও যাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠনতার অভিযোগ আছে, কেবল 
তাদেরই সামরিক আদালতে সোপরদ্দ কর! হবে। গোড়ায় কংগ্রেসের দিক 
থেকে কোন রকম বিৰপত দেখ! খায়নি, কিন্তু সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি 
নিখিল ভারত কংগ্রেম কমিটি প্রস্তাব নিল যে, 'ভ্রান্তভাবে হলেও, ভারতের 
স্বাধীনতাব জন্তে ব্রতী হওয়ার অপরাধে এই পুরুষ ও নারী অফিসারদের 
যদি দণ্ডিত করা হয়, তাহলে তা হবে চরম দুঃখের ব্যাপার । -"*স্তবাং 
এ-আই-সি-সি একান্তভাবে আশা করে যে, ( তাঁদের ) .'অব্যাহতি দেওয়। 
হবে।” বিচারাধীন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্ত ও ইয়ান ইগ্ডিপেণ্ড্সে 
লীগের বেশামরিক সদস্যদের মাঁমল1 পরিচালনার জন্যে এর দুর্দিন পরে 
কংগ্রেম একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন কবে। 

কিছুদিনের মধ্যেই জান! গেল, মাউণ্ট পোপার সংলগ্র অঞ্চলে আই- 
এন-এ'র ১৯৪৫-এর অভিযানের সঙ্গে জড়িত তিনজন কমাগারের নভেম্বর মাঁসে 
সামরিক আদালতে বিচার হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশবামীর মধ্যে ব্যাপকভাবে 
সাঁড়া প'ড়ে গেল। সামরিক আদালতের এই বিচাঁরকে বর্ধর দ্মন্গীডন ব'লে 
কংগ্রেস অভিহিত করল এবং এই গোটা ব্যাপারে বুটিশের কাঁধধারার তীব্র 
নিন্দা করা হল। আঁই-এন-এ যে ভাঁষায় এতপিন নিজের ঢাক নিজে পিটিয়েছিল, 
সেইসব অতিশয়োক্তির সাহায্যে আই-এন-এর প্রশংস। ও জয়গান করা হতে 
লাগল : বল! হল, আই-এন এ'র লক্ষ্য আর কংগ্রেসের লক্ষ্য এক, এবং একই 
ব্রত-সাধনের জন্যে তাঁকে লাঞ্চন। পেতে হয়েছে । নেহ রর “এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ ছিল ন। যে, যেসব পুরুষ ও নারী এই বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল** 
তাঁরা একান্তভাবে চেয়েছিল ভাঁরতের স্বাধীনতার পাদপম্মে নিজেদের ঢেলে 
দিতে; এবং এও ঠিক ষে, সামরিক আইনের কোন স্থত্র ধ'রে তাদের বেশ 
বড় একটা অংশকে যদি সাঁজা দেওয়। হয়, তাহলে ভারতের পক্ষে সেউট। 
শোকাবহ ঘটনা হবে।৯ এট! স্পষ্টতই একটা পরীক্ষামুঞ্জক মামল। 
হিসেবে গণ্য করা হুল। ডিফেন্স কমিটি তৎক্ষণাৎ কাজে হাত দিল; 
১ শাহ নওয়ীজ-এর মাই মেমীরিজ অব দি আই-এন-এ আগ উটল নেতাজী' খন্ডে 
জওহবলাল নেহরু লিখিত ভূমিক! 


উপসংহ'র * ৩৩ 


কমিটির উদ্যোগে ভাঁরতের সবচেয়ে গাতিসম্পন্ন আইনজীবীর দল লঙাইয়ের 
জন্যে তৈরি হতে লাগলেন । ঠিক হল, শযুক্ত ভুলাভাই দেশাই আপামী- 
পক্ষের মামল! পরিচালনা করবেন । 

শাহ নওয়াজ, সাহ গল ও ধীলন এ মামলার আসামী, এব! 
তিনজনেই ছিলেন ভারতীয় সৈম্বাঠিনীর স্থায়ী অফিসাঁর। মাউন্ট "পাপা 
অঞ্চলে এদের যুদ্ধ পরিচীলনাঁর বরণন। “বর্মীয় পরাতব' অধ্যায়ে পাওয়া খাবে । 
'আপামীপক্ষে কৌস্থুলী ছিলেন সতেরে৷ জন, তাঁর মধ্যে শ্রীনেহ ক নিজেও 
ছিলেন; ৫ই নভেম্বর লালকেল্লায় বিচাব আরমন্ত হল। অভিযোগগ্ুলে। ছিল 
জটিল, সাধারণভাবে “রাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ছাড়াও আই-এন-এ'ব 
সেম্তদের. গ্রাণদ্ বিধানের অভিষোগেও এইসব অফিসারদের অভিযুক্ত কর! 
ইয়। ৩১শে ডিসেম্বর পধন্ত বিচার চলে । লম্বা লম্ব। ভাযামেত এই মামলার 
পৃঙ্থান্থপুঙ্খ বিবরণ সার। ভারতে প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকে । আসামী- 
পক্ষের সমর্থনে পরাধরি বিচারের বৈধত। সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলা হয়। যুক্তি 
দেওয়া হয় যে, আই-এন-এ হল যথাযথভাবে গঠিত ও ব্যাপকভাবে স্বারৃত 
সরকারের সামরিক বাহিনী; প্ররূত দেশতক্ত হিসেবেই আপামীবা এই 
বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে এতিহাঁসিক ঘটন] ও আস্তর্জীতিক 
আইন থেকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে লম্বা নজির খাড। কর। হয়। প্রাণদ সংক্রান্ত 
প্রশ্নের উত্তরে আসামীপক্ষ থেকে বলা হয় যে, এই অভিযোগের কোন 
সাক্ষ্যপ্রমীণ নেই ; আসামীপক্ষের জেরার চোটে মরকাঁরপক্ষেব একজন সাক্ষী 
আদালতে শেষ পর্যন্ত শ্বীকার করে যে, তাকে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে 
দেওয়৷ হয়েছে। সরকার পক্ষে ছিল ত্রিখজন ও আসামীপক্ষে বাবোজন 
সাক্ষী; সুভাষচন্দ্রের আমলের কিছু কিছু হোঁমরা-চোমরা ব্যক্তিও তার মধ্যে 
ছিলেন । প্রামাণ্য হিসেবে একশো! পচিশটি জিনিস দেখানো! হয় এবং ঠাঁস। 
ছাপ! তিনশো সাঁতাশী পষ্ঠার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 

প্রথম দিন থেকেই সার! ভারতের দৃষ্টি বিচারক্ষ ও লাঁলকেক্লায় 
নিবদ্ধ হয়েছিল; জাতীয় ইতিহাসে লালকেন্লাঁর স্বানমাহাত্ময এব নাটকীয়ত। 
আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিচার শেষ হওয়ার ঢের আগেই সার] দেখে 
মাবেগ উথলে উঠল। শ্রীযুক্ত দেশাই বললেন, “এই বিচাঁরশালায় যাচাই 
হচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজের মানমর্ধীদা ও বিধিবিধান এব" পরাধীন দেশে 


২৩৪ ব্যাপ্রকেতন 


পক্ষে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবার নিরঙ্কুশ অধিকাঁর।” শেষ মোগল সত্রাট 
বাহাদুর শাহের বিচারের কথ! মনে করিয়ে দেওয়। হল; স্থভাষচন্ত্র নিজেও 
প্রায়ই সেকথা বলতেন। শ্রীযুক্ত নেহরু দেশবাঁীর মনের কথা বাক্ত 
করলেন : 


আইনের পৃষ্ঠপটে ছিল গভীরতর ও আরও মূলগত এমন কিছু, 
ধা ভারতীয়দের মনের অন্তলৌকে আলোড়ন শ্যষ্টি করেছিল । 
স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে দাড়াল এ তিন 
জন অফিসার আর আই-এন-এ। অন্যান্ত গৌণ সমস্যা আড়ালে 
পড়ে গেল ।..'ইংলণ্ড বনাম ভারত £ এই পুরনো রেষারেষি.."বিচারের 
ভেতর দিয়ে প্রাধান্য পেল। বাস্তবিকপক্ষে মেট! শুধু আইনগত 
প্রশ্ন কিংবা আদীলতকক্ষের বাদবিতগ্ডার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না... 
তার বদলে হয়ে দাড়াল ভারতের জনসাধারণের মঙ্গে ভীবতেবু 
শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছাশিক্তির লড়াই । + | 


বিচারকক্ষের চতুঃশীমায় আইনের কোন নড় চড় হল না। যুদ্ধকাধের বিভিন্ন 
অভিষেগ এবং সেই সঙ্গে প্রাণদণ্ড সংক্রান্ত একটি অভিযোগও প্রমাণিত হল। 
তিনজন অফিসারকেই বরখাস্ত করা হল এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হল । 

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, জল অনেকদূর গড়াবে । অন্যান্য কারণ 
ছাড়াও, একট! বড় ব্যাপার ছিল ইংলগ্ডের লৌকজনদের হয়ত এ বিষয়ে 
অজ্ঞতা প্রন্থত একট। একগুয়ে মনোভাব । কমাগার-ইন-চীফ ফিল্ড-মার্শাল 
স্যার রড অকিনলেক যাবজ্জীবন কারাঁদ মকুব ক'রে দিলেন, তবে অন্যান্ত 
শান্তি বলব রাখলেন_-'কেনন! কোন অফিদাঁর বা সৈম্ভের পক্ষে যে কোন 
অবস্থাতেই সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ হল বিশ্বীসঘাতকতা৷ কর! এবং রাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো । যে কোন বৈধ সরকার টিকিয়ে রাখঞ্জে গেলেই এই 
নীতি অক্ৃপ্ন রাখা দরকার | 
২ আই-এন-এ সামরিক আদালতের প্রকাশিত কার্ধবিবরণীতে জওঠরলাল নেহরু দিখিত 


তুমিক। 


উপস'হার ২৩৫ 


এই বিচক্ষণ ম্যায়নীতির মধ্যে স্্বিবেচনার পরিচদ্ধ ছিল, কিন্ত 
ভারতবর্ষে তাতে কোন কাঁজ হল না। লোকে মনে করল, প্রধান সেনাধ্যক্ষ 
বুঝি আমামীদের প্রকারান্তরে খালা ক'রে দিলেন; তাছাড়1 তার দিন 
কয়েক আগে ঘোঁষণ! করা হয়েছিল ষে, নিষ্ঠুরতার অভিযোগ ব্যতিরেকে: 
আঁই-এন-এ'র আর কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানে। হবে না-_লৌকে ভাবল, 
কোন মামন। দাঁড় করানে। যাচ্ছে না, অতএব এই ব্যবস্থা । কংগ্রেসের তখন 
জয়জয়কার £ ভারতের জনলাধারণকে একত্রিত ক'রে আইন অমান্য যুগের 
সেই পুরনো বুটিশ-বিরোধী জঙ্গী মনোভাব সতুন ক'রে জাগিয়ে তোল! 
হয়েছিল । যাঁদের বিরুদ্ধে তখনও অভিযোগের তান্ত হয়নি, তাদ্রে অবিলম্বে 
মুক্তির দাবিতে কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন শুরু ক'রে দিল , যাঁরা তথনও 
বাইরে আটক হয়ে ছিল, তাদের সবাইকে দেশে ফিপিয়ে আনবার জন্যে 
সরকারকে চাঁপ দেওয়! হতে লাগল । গান্ধীজী লাল কেন্নায় অনবরত যাঁওয়।- 
আসা! করতে লাগলেন এব" বন্দাদের সঙ্গে কথাবার্তী বলতে লাগলেন । 
অপরাধ নির্ণয়ের ভার যাঁদের ওপর ছিল, বন্দী। মণ তাদের জীবন ছুবিষহ 
ক'রে তৃলছিল। এই বাঁকি কাঁজট। তাড়াতা(ডি টিকিয়ে ফেলা হল এবং ফিরে- 
আদা আই-এন-এ সৈম্তদের চট পট তাঁদের দ্েশঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 

বিদ্যাধরী বন্দী'শবিরে অত্যাচারের অভিযোগে সামরিক আদালতে 
আরও কয়েকটি বিচারপৰ অন্তঠিত হল-_কিন্ত ১৯৪৬-এর মে মাসে, কাপ্টেন 
ভ্ররুরানিকে যন্ত্রণ। দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত অফিসারদের বিচার যখন শু€ 
হতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে অবশিষ্ট সমস্ত মামলা উঠিয়ে নেওয়। হল। 

১৯৪৬ সালের মাচ মাসে শ্রীযুক্ত নেহরু যখন সিঙ্গাপুর সফরে গেপেন 
তখন আই-এন-এর ভূতপূর্ব সাপ্য হাজাগ হাঁজার গ্ানীয় অধিবাসী তাকে 
বেসরকারীভাবে সামরিক কায়দায় অভ্যর্থন। জানীল--তারা যে আই-এন-এ'র 
সদশ্য ছিল একথা স্বীকার করতে তখন আঁ তাঁদের তয় নেই | শ্রীযুক্ত নেহ & 
লঙ মাঁউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে যে পথ দিয়ে গাড়িতে ক'রে গেলেন, পুরনো উ্দি 
পরে দেই পথের দুপাশে তাঁরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। শ্রীযুক্ত নেহ ক খুব 
ধুণি হননি) তাঁর হোঁটেলের সামনে উ্দি-পরা একদল লোক হৈ-হঙ্গ। করায় 
তাঁদের তিনি ক'ষে ধমক লাগালেন । অন্তান্ত কংগ্রেদ নেতাদের মত তিশিও 
এ কথা৷ ভেবে মনে মনে আশঙ্কিত.হচ্ছিলেন যে, যুবকদের এইসব মাতা মাভির 





২৩১৩ ব্যান্বকতন 


কলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটবে_-অথচ সেই বাহিনীব 
দায়িত তে। একদিন তাকেই নিতে হবে| কিন্কু ভারতবর্ষে কংগ্রেসের হাতে 
আই-এন-এ হয়ে ধ্াড়িয়েছিল মোক্ষম গাজনৈতিক অন্তর । এই অন্ধ হাতে পেয়ে 
জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাব চাঞ্চলা চষ্টি করার ক্ষমত। কংগ্রেপ লাভ 
করল, তাও এমন একট। সময়ে-যখন ভারতীয় সৈনাবাহিনীকে কাজে 
লাগাবার সাঁহস সরকারের নাও হতে পারে । আলে কিন্ধ ভারতীয় .সনা- 
বাহিনী ছিল খব শক্ত ঠাই-আই-এন-এ সংক্রান্ত মান্দোলনের চেয়ে? ঘি 
কোন বড ধাক্ষ। মামত, তাহলেও তাকে টলানে। যেত না । কিন্তু ১৯৩৬ 
সালে বোধ।ই আর করাচীতে নৌবিদ্রেহের স্মৃতি লোকের মনে তখনও 
তাজ।, তাই মে বিষগে টসন্যবাঠিনীব বাইরে আর কারো তেমন ভরস। 
২প্ডিল ম| | 

কাছেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নে যে, আজাদ হিন্দ কৌজ 
ভারতবধে বৃটিশ শাঁপনের অবসান ঘনিয়ে তুলল যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য-বিড়ন্বনাব 
ভেতর দিয়ে নয়, বজনিঘোষে ভেঙে যাওয়ার ভেতর দিয়ে। বিচার-পর 
উপলক্ষ ক'রে যে হৈ-টৈ হ্টি হল, তার ফলে ভারতের স্বাধীনত। লাভের গ্রশ্ন 
আবার এই মুহর্তের সব চেয়ে জক্রী প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল | দিলীপকুমার পায় 
লিখেছেন, “দিল্লীর রাজপথে গান গেয়ে বীর বিঞ্মে পা ফেলে চলেছে 
ভারতীয় ফৌজ, তার বিস্ময়কর চম্নকের সঙ্গে স্থভাষের অকম্মাৎ মহামহিমাশ্বিত 
মৃত্তি মিলে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে যেন ঠেল৷ দিয়ে জাগিয়ে দিল; এতদ্নি 
নিজের চারদিকে ভারতীয় ফৌজধে প্রাচীর তুলে রেখেছিল, অচিবে স্বাধনতা 
লাভের দাবিতে জনসাধারণের উৎসাহের জোয়ারে সে গ্রাচীর বহুলা*ণে 
বাস পড়ল ।? 

এ কথ! বললে বাড়াবাড়ি হবে “যে, জাপানের পরাজয়ের পর কী 
অবস্থ। ঘটবে সুভাষচন্দ্র তা পরিষ্ষকীর ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন ; তবে 
নিশ্চয়ই তাঁর ভরস| ছিল যে, তিনি চলে যাঁওয়ার পর বশীয় ভারতীয় সৈন্য- 
বাহিনীর ওপর দলভাঁঙ আই-এন-এর প্রভাব পড়বে। তিনি জানতেন 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রীম অদূর ভবিয়াতে আবার মাথ। তুলবে ; ই বিশ্বাসে 
তিনি তাঁর অন্ুগামীদের মন্ত্রের সাধন কিংব! শরীর পাতনের মন্ত্র দিয়ে গেলেন 
যে, যে ভাবেই হোক একদিন না একদিন তাঁদের পালা আসবেই । বিচার 


ডপধহার ২৩৭ 


স্থল হয়েছিল লাল কেন, যা! ছিল জাতির আবাধনার বু, বিদেশী সামাজ্য- 
বাদী ক্ষমতার প্রতীক এবং ভারতীয়দের জীবনম্োতের কেন্ত্র; বিচাঁরপর্বের 
আকন্মিক পরিণতিতে বোঝ| গেল স্থতাষচন্দ্রের কতখানি গ্রভাব-তীর এত 
প্রভাব আগে কখনই দেখ! যায় শি। স্থভীষচন্দ্রের এই বিপুল প্রভাব 
কংগ্রেসের খুব কাঁজে লেগে গেল । কিন্তু ত| শত্বেও এ কথ। মানতেই হবে যে, 
স্বভাষচন্দ্রের প্রথর দূরদৃষ্টি ছিল । 

ভাঁরতবর্ষ যখন স্বাধীনতার দ্বারদেশে, তখন এমন একজন চক্ষুম্মান 
বাক্তিকে হারানো দুতাগ্য বলতে হবে ১ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিক থেকে একমাত্র 
১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর হত্যার সঙ্গে কতকাঁংশে এর তুলনা চলতে পারে। 
কেনন! মৃত্যুকালে স্থুভাষচন্ত্রের বয়দ ছিল মাত্র আটচল্লিশ ; শ্রীযুক্ত নেহ ক্র 
চেয়ে আট বছরের ছোট | চবিবশ বছরের রাজনৈতিক জীবন সত্বেও তুলনায় 
তিনি নবীন, তখন তিনি কতকটা তারুণ্যের মুখপাত্র, যুবকদের কাছে 
ছুনিবাঁর তাঁর আকর্ষণ এবং অবিপংবাদিত ভাবে তখনও তাঁর দিক থেকে ন্মরণীয় 
বন কিছু দেবার ছিল । কা তিনি দিয়েছেন এবং কী তিনি দিতে পারতেন-- 
সে বিচার তার স্বদেশবাণীদের করতে হবে £ তার অসাশম্প্রদায়িকতার ষাঁথার্থ্য, 
তার আভ্যন্তরীণ নীতির যুক্তিযুক্ত ও কাঁধক্ষমত| খতিয়ে দেখতে হবে ।' 
এখানে শ্বধু সেই গ্রসঙ্গের অবতারণ। কর। যাক, যে প্রশ্ন তিনি নিজেই 
তুলতেন £ তিনি কি ইতিহাঁপে অমর হবেন? 

ত্রুটি অনেক ছিল, ত| অস্বীকার কর। যাঁয় না। তার নবদীক্ষিতের 
আত্মগ্রত্যয় দিনে দিনে ছুরস্ত আত্মস্তরিতার রূপ নিয়েছিল। ১৯২৮ সালে 
তাঁর কতই ব| বয়স--জেলের বাইরে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্ভনের খুব 
বেশী স্থযোগ তখনও তিনি পাননি-অথচ তখনই বিন। দ্বিধায় জোরের 
সঙ্গে তিনি শুধু বুটিশের ভূল হয়েছে ব'লেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেন গান্ধী ভ্রান্ত, 
বলেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রুহশ্যবাদী আর অসার তত্জ্বের কোন 
স্বান নেই । পরবতী দশ বছরে এ বিষয়ে তার ধারণা আরও বদ্ধমূল হল যে, 
গান্ধী ভ্রান্ত এবং একমাত্র তিনিই দঠিক £ গান্ধী হলেন “পাবেকী, অকেজো 
আসবাব মাত্র | ১৯৩৮ সালে স্থুভাষচন্ত্রকে কংগ্রেস সভাপতি কর। হয়) গান্ধী 
বৌধহয় আঁশ! করেছিলেন যে, এর দ্বার অসন্থষ্ট তরুণকে কংগ্রেণের গতি- 
পথে টা! যাবে; কিন্তু ১৯৩৯ লালে সুভাষচন্দ্র খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ 
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ঘোষণা করলেন। তাঁর জয় হল ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তারই মধ্যে এমনভাবে 
তিনি গান্ধীর সঙ্গে কথা৷ বললেন যেন গান্ধীকে তিনি ধরাশায়ী করেছেন । 
ডাহা হেরে গিয়ে তিনি গদ্চ্যত হলেন, যেব্যাপক গণসমর্থন পাবেন বালে 
তিনি ধ'রে রেখেছিলেন সে সমর্থন পাওয়া গেল না, নিতীস্ত অনিচ্ছার সঙ্গে 
কংগ্রেম তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তি-বিধানের সিদ্ধান্ত নিল--এত কাঁওকাবখানাঁব 
পরেও তাব বিন্দুমাত্র চৈতন্যোদয় হল না। তখনও তিনি অভ্রাস্ত, এত 
অভ্রাস্ত যে, বুটিশের হাত থেকে তে। বটেই, দেশকে তাৰ নিজেব হাত থেকেই 
বাচাবার জন্যে তার ছুভাগা, শহঙ্খলিত, বিপথচাঁলিত ভাবতবর্ষ থেকে পালানে 
ছাড়! উপাঁয নেই। 

অক্ষশক্তির পৃষ্ঠপৌধকতায় তীব ব্যবহারে ক্রমশ বেশী ক'রে এক- 
নায়কত্বের ভাব ফুটে উঠতে লাগল । নিজে তিনি পয়লা-নম্বরেব বিদ্রোহী, কিন্ত 
তাঁর বিকদ্ধে কোন রকম বিদ্রোহ, কোন রকম সমালোচনা, তার মতান্গযায়ী 
সহযোগিতার ব্যাপারে কোন বকম অক্ষমত] তিনি সহ করতে নারাঁজ , যে 
লোক এতদিন অন্ত কারে! ছুঃখ মইতে পাবত না; সে তাৰ প্রতিপক্ষেব 
বিরুদ্ধে নিষ্টুরতা দেখেও দেখল ন। | রাজনৈতিক ঘটনাস্থল থেকে খন তিনি 
এত বিচ্ছিন্ন যে, সেখান থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত করা যাঁয় না, নিজের অসহিফু 
স্বভাবে জন্যে যখন তার এমন বন্ধু নেই যে তীর তুল ধরিয়ে দেয়-_তখনও 
তিনি সমানে কংগ্রেস, জিন্না, লর্ড ওয়াভেলের দৌষ দেখছেন ১ শেষে এই হল 
গান্ীজীকে বিশ্বাস কর! গেল ন! যে, তব দ্বারা ভারতের মঙ্গল হবে; আর 
কোথাকাব কে রাশিয়া, তাঁকে বিশ্বাস কর! হল যে, সে সাহাষা করবে । 

অন্য কতকগুলে। জিনিস তার মধ্যে আমরা বৃথাই খুজি । হাস্ত- 
পরিহামেব ক্ষমতা থাকলেও বসবোধের অভাব ছিল £ তাঁব কৌতৃকে থাকত 
জালা, ধারের চেয়ে ভার বেশী। বন্ধু আর মোসাহেবের মধ্যে সব সমযে 
তিনি তফাৎ করতে পারতেন না। তীঁব বক্তৃতা বাংলায় বা উদ্ৃতে হয়ত 
ওজস্বী হত-কিন্তু ইংরাঁজিতে হত শুধু ছকে-ফেলা ছেঁদে৷ কথা, একঘেষে 
কথাব পুনরাবু্তি। শরীরে তীর ভয় ডর ছিল না, অন্য যে কারে মত তিনি 
মাথা উচু কারে বোমীবর্ষণ কিংবা বুলেটের মামনে দীভাঁতে পারঞঠতন। যথেষ্ট 
মনের জৌর না থাকলে ভারতবর্ষ থেকে পাঁলানে। কিংবা দূর প্রাচযে যাত্রা 
সম্ভব হত না। জাপানীদের হাত থেকে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে তিনি তাক 
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স্বাতন্ত্য বাচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু একেক শময়ে তিনি নিজেকে ঠিক 
রাখতে পারেননি-মেকটিলা থেকে তাঁর পালানো, ষ্টাফ অফিসারদের দল 
তাগে ধৈধ হারিয়ে ফেল! এবং বিশ্বাঘাতকতার ব্যাপারে ফতোয়। জারি 
কর]। যাঞ্চুরিয়া অভিমুখে অগ্রসর রুশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের 
ঠড়ান্ত পরিকল্পনার মধ তার যথেষ্ট নাহমিকতার পরিচয় ছিল, কিন্তু তার 
আগে সাইগানে, সিঙ্গাপুরে, রেস্ুণে-এমন কি ষে পিনমানাতে থাকার 
সময়ে তিনি বলেছিলেন আমৃত্যু লড়বেন, পিনমানাতেও তার অনেক ঘিধ! 

তা দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি সাহসের 
সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিলেন; কিন্তু তার আগেও তীর মধো দ্বিধার ভাব দেখা 
গিয়েছিল । যুদ্ধের ফলাফল মম্পর্কে, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে, রাশিয়ার ব্যাপারে, 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও আই-এন-এর মনোবল সম্পর্কে তীর ধারণ। ছিল 
মৌহগ্রন্ত ; তিনি পেটাই বিশ্বীস করতেন যেটাতে তার স্থবিধা; যুদ্ধের ভেতর 
দিয়ে যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে, সে ব্যাপারটা 
একেবারেই তাঁর মাথায় ঢৌকেনি : সামরিক বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল অবিশ্বী্য 
রকমের কম। ফুজিহারা তীর সম্পর্কে বলেছিলেন : 


সৈন্যবাহিনীর নেতা হিসাবে স্থভাষচন্ত্র ছিলেন আই-এন-এ 
সংগঠনের প্রীণশক্তির উৎম ও খুটি। তা সত্বেও সখেদে শ্বীকাঁর 
করতে হবে যে, তার যুদ্ধের কৌশল ছিল অত্যন্ত নিম়ন্তরের। বাস্তবের 
দিকে না তাকিয়ে তিনি চাইতেন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, আঁই-এন-এর যুদ্ধ ক্ষমত। সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা! ন। থাঁকা 
সন্বেও তিনি সব সময় দাবি করতেন যে, আই-এন-একে যেন খতন্তর 
ভাঁবে ও চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইতে নামানে। হয়”"*এবং যখন অবস্থার 
ফেরে জাপানীরা পশ্চাদপসরণ করতে লাগল:..তিনি বাঁর বাঁর বলতে 
লাগলেন যে, আই-এন-এর এখনও উচিত লক্ষ সাধনের জন্যে মিত্র- 
শক্তির সম্মুখীন হওয়!। 


তবু নিজের ওপর আস্থ॥ নিজের বুদ্ধিবিচারের ওপর নিতর ক'রে 
সর্বস্ব পথ কর।--এর একটা দাম আছে। স্থভাষচন্দ্রের ধড় গুণ ছিল ার 
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একাগ্রণন্তত।; এই গুণ থেকেই তার স্বভাবে বহু ত্রুটি দেখা দিয়েছিল । 
যাঁরা তার সংস্পর্শে আসত, তার। প্রায় সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হয়ে 
পড়ত : ভার মধ্যে ছিল অপাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা, অসামান্ত প্রাণশক্কি। 
লোকে দেখত তার কাছে থাকলে আদর্শ হয় ধ্যানজ্ঞান ' তার দৃষ্টিই সকলের 
দৃষ্টি, তার চিন্তাই সকলের চিন্তা, তার মুখেব কথায় তার! লব কিছু করতে 
পাবে। কী আই-এন-এর মধ্যে, কী বাংলাদেশে এমন কেউ ছিল না ষে 
তীকে অমানা করে। বাঁঙালী জাতির বভবাঁঞ্ছিত ভ্রাণকর্তা, যিনি সবাইকে 
এক করবেন, সবাইকে জাগিয়ে তুলবেন-_এই ব'লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার 
জয়গান করেছিলেন । আঁই-এন-এ'র অন্যানা বধ অফিসার তীব সম্পর্কে কী 
মনোভাব পোষণ করতেন, শাহ নওয়াজেব কথ। থেকে তা বোঝা যায় £ 


যখনই আমি তাঁব সংস্পশে এলাম, তখন থেকেই আমাব ওপর 
তিনি এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তাব করেছিলেন । এখনও আমি স্পষ্ট 
করে জানি নামান্ুষ, ন। সৈনিক, না রাজশীতিক হিলাবে তিনি 
বড। ঘরোয়া পরিবেশে তার মানবিক গ্তণগুলোই বড হয়ে ফুটে 
উঠত : যুদ্ধক্ষেত্রে আর তাব সৈম্তদলের মাঝখানে সৈনিক হিসাবে 
আশ্চধ মহিম। প্রকাশ পেত এব মতাসন্মেলনে ও তীর দরে... 
মামর! তোকেই তার অপামান্ত রাজনৈতিক কুশলত। দেখে বিশ্মিত 
হইতাম । 


প্রকুতপক্ষে তিশি শা! ছিলেন তাঁল সৈনিক, না ছিল তার রাজনৈতিক 
হিসাবে অভ্দ্রান্ত বিম্ময়কর প্রতিভা, যা আছে বলে তার শিঞর! মনে 
করত--তার জন্যই তাঁর মোহ্বিস্তাবের ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয়। 
দক্ষিণ-পৃধ এশিয়ার ভারতীয় সম্প্রদায়কে তিনি প্রথম মিলিত হবাঁধ একটি 
ভাবাদর্শ দিলেন এবং তার অধীনস্থ বন্ধ সৈন্যের মধ্য এমন এক আশ্টগত্য 
ঠি করলেন, যার ফলে তাদের মন থেকে সাময়িকভাবে দূরবতী রাজ! 
সম্পর্কে ভাঁধনা চিন্তা মুছে গেল । ৯ 

কেবল এরই মধ্যে ছিল মহত্বের উপাদান, একাগ্রচিন্ত আত্মনিবেদন- 
কাখ' নেতাব মহত--অবশ্ন আশ| বলতে কিছু ছিলনা । তাঁ হবে কি এব 
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চেয়েও তার বড় পরিচয় আছে? তারতবর্ধ সম্পকে ষে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, 
সেই স্বপ্নের ধরনের মধোই এর জবাব মিলবে । কোন্‌ লক্ষো তিনি নিয়ে 
যেতে চেয়েছিলেন? এ বিষয়ে আলোচনা! করতে গেলে ভারতের একের 
ব্যাপ।রে তার একান্তিক আগ্রহের কথা মনে রাখতে হবে এব' তিনি এও 
মনে মর্মে বুঝতেন যে, ভারতবর্ষের ঘাঁড়ে ভর ক'রে আছে অন্তনিহিত নান। 
কুসংস্কার । দারিদ্র, অশিক্ষা, ছত্মার্গ এবং হিন্দুসমীজের কালজীণ অন্যান্য 
কুপ্রথ| আপনা আপনি দূর হবে না । যদি একটি জবরান্ত সরকার স্চিস্তিত 
সুষ্ঠু পরিকল্পন! অন্যাঁয়ী চলে একমাত্র তা হলেই বালাই গুলে। দূর ইতে পারে, 
বিভিন্ন সামাজিক গোঠা ও ধর্মসম্প্রদায় এক থাকতে পারে এবং আধুনিক শিল্প- 
সমৃদ্ধ গণতন্ত্র হিসেবে ভাঁরতের রূপান্তর ঘটতে পারে। ভারতবধে জবরদন্ত 
সরকার চাই-_স্থভাষচন্দ্রের এই বিশ্বাস পাশ্চাত্যে গড়ে উঠে।ছল ; তবে তার 
আদশ ছিল মুস্তাফ| কামীলের আমলের তুকী-নাৎসী কিংব। ফ্যাসি্টবাঁদের 
নকল নয়। ভারতবর্ষের সামনে সমীজে পরিবর্তন আনবার যে সমন্য।। 
মুস্তাক কামালকেও মেই একই সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। ম্থতাষচন্্র 
ভেবেছিলেন যে, একটি জবরদস্ত কংগ্রেশী সরকার ভাঁরতবর্ধে আগে বড় 
রকমের লামাজিক বিপ্লব ও শিল্পবিপ্রব সাধন করবে; তারপর হয়ত বছর 
কুড়ি পরে ভারতবধের শামমভার গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার হাতে তুলে 
দেওয়া হবে। 

অপর পক্ষে, স্বাধীনতার পরেকার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন রকম 
পরিকল্পনা করতে গাঁঙ্ধীজী শুধু যে অনিচ্ছুক ছিলেন তাই নয়_ক্ষমত।) 
প্রয়োগ করবার ব্যাপারেও মনে হয়েছিল তার মধ্যে দৃঢ়তার অতাব আছে। 
স্থভাষচন্দ্রের সঙ্গে তার আসলে এই জায়গাতেই বিরোধ : এর অন্তরালে ছিল 
দামালন্বভাঁব বাঙালী এতিহ্য। স্থভাষচন্দ্র মনে করতেন যে, নিয়মতান্ত্রিক 
উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবে এবং নতুন শাসকপার্টির 
এমন কতৃত্ব ও প্রতিপত্তি থাকবে না! যার জোরে সংস্কার চালু করতে পারবে। 
আসলে বুটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই গড়ে উঠবে ভারতের এক্য 
এবং ভবিষ্যৎ শীমনকর্তাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি। লড়াই যতই তীব্র হবে, 
গৌরব ততই বাড়বে । মেইজন্যেই স্থভাষচন্ত্র বার বার বলতেন লড়াই শেষ 
পযন্ত চালু রাখতে হবে; ১৯৩৯ সালে তিনি বলেছিলেন, বিপ্লবের পথ গ্রহণ 

৬১৩ 
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কবত ঃ আপসরফাঁর কথ। উঠলেই তিনি প্রবলভাবে আপত্তি করেছেন এবং 
'এব পযন্ত আপপরফ। ঠেকাঁবাঁর জন্যে সন্ত্রাসবাদের দিকেও নু'ঁকেছেন। 

স্থভাষচন্ত্রের বরাবরের ধারণা ছিল যে, যুদ্ধে বুটিশের পরাজয়ের 
ফলে আমল ক্ষমত| লাভের পথ প্রশস্ত হতে পারে। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসকে 
বিদ্রোহের পথে টেনে নিয়ে যেতে অপারগ হওয়ায় যখন স্থভাষচন্ত্রের ধৈষের 
বাঁধ তেঙে গেল, তখন তার প্রথমেই মনে হল জার্মীনর! যুদ্ধ য় করবার 
আগে ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে রাশিয়ার মাহাষ্যপ্রাথথী হতে হবে; তার 
ঠিক পরেই তাঁর মনে হল ভারতবর্ষ সম্পর্কে জার্মানদের আচরণ ঠিক করবার 
বাপরে তিনি নিজে তীর প্রভাব খাটাবেন। গোৌঁভডার দিকে যখন দেখা 
গেল জাপান এ্য়াগত জিতছে, তখনই তিনি দূর প্রাচ্যে চলে গেলেন । 
হিটলারের কাছ থেকে খা পাওয়া যায়নি, সুভাষচন্দ্র তা তোঁজোর কাছ 
থেকে আদায় করেছিলেন ; জাপানী জঙ্গী সরকারের হাত থেকে ভারতবর্ষকে 
রক্ষা করবার জন্যে তিনি ঠিক করেছিলেন যে, দরকার হলে তিনি নিজেই 
কংগ্রেপী একনায়কতন্ত্রের কর্তা হবেম। এমন কি যখন তিনি নিশ্চিতভাবে 
বুঝতে পারলেন যে, জাপাঁন পরাজিত হবে-তখনও তিমি চেয়েছিলেন 
ভারতবর্ষে পা রাখার একটু জায়গা ক'রে সেখান থেকে আই-এন-এর বলবৃদ্ধি 
ঘটিয়ে ভারতে গোলযোগ জীইয়ে রাখতে । 

বর্ম হাঁতছাড়। হল; তারপর ব্যাঙ্ককের পথে কায়ক্লেশে বেদনাময় 
যাজা_কিস্ত তাতেও তিনি হাল ছাঁড়েন নি। স্থৃভাঁষচন্দ্র তখনও ভাবছিলেন 
যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাই ঘটুক ভারতবর্ষে তার আদর্শ জয়যুক্ত হবে। 
তিনি দেখলেন এবার আই-এন-এ'র মাঁরফৎ ভারতীয় সৈম্বাহিনী সংক্রামিত 
হবে, তাঁর ফলে বুটিশের মুঠো আরও আন্না হবে এবং জাতীয়তাবাদীদের 
আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হবে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আপসের বিরুদ্ধে এখনও 
তাঁকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে; তিনি আচ করতে পারছিলেন যে, 
আমেরিকা ভারতের প্রতি তখনও সহীহভূতিশীল এবং স্পষ্ট বুঝতে 
পারছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হলে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলোর বিরোধ 
বাধবে-কাঁজেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাইরে থেকে ঘ্থুহায্য পেতে 
হবে_তা মে আমেরিকার কাছ থেকেই হোক, কিংবা রাশিয়ার কাঁছ 
থেকেই হোক। তিনি কখনই আশা! ছাঁড়বেন ন। £ যে ভাবেই হোঁক, তার 
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ধারণা, ন্বপ্ন মফল হবে। এই সাফল্যের পর আসবে সংস্কার সাধনের পালা । 
মশিক্ষা, 'জাতিভেদ, প্রকাশ্ঠ ছুনীতি ও মেয়েদের ক্রীত্দাস-প্রীয় অবস্থার 
নিরমন করতে না পাঁরলে ভারতে গণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠ| করা যাবে না। যতদিন 
না এই সব ব্যাপার ঠিক ঠাক হচ্ছে, কেন তোট দিচ্ছে একথা লোকে 
যতক্ষণ না বুঝছে, পত্রপত্রিকা গুলোর যতক্ষণ না কিছুট। দায়িত্বজ্ঞান হচ্ছে-_ 
ততক্ষণ বুটিশের মত কল্যাণকর শ্বৈরতান্ত্রিক প্রথায় ছাড়। কোন প্রশীসন 
চলতে পাঁরে ন|। শ্বৈরতান্ত্রিক উপায় ছাড় এ সব সংগ্কার সাধন সম্ভবও নয় £ 
ব্যাধিগুলো৷ জটিল, নানারকম কায়েমী স্বাথের মঙ্গে জড়ানে]। 

এই ধারণার বিশালতা, তাঁর দুরন্ত উত্সাঁহ যা অন্যকে টানে, তার 
লেগে থাকার ক্ষমতা ও বাক্তিগত গ্রীণশক্তি, তার বেখে-যাঁওয়া আন্মোৎ- 
সর্কাঁরী দেশভক্তির এতিহা--এই দিয়েই সুভীষচন্দ্র বস্থর মহত্ের পরিমাপ 
করতে হবে। ভারতের ইতিহাসে তার স্তান অনন্বীকাঁষ। বাঁংলাঁদেশের 
লোঁকে তাকে মাথায় ক'রে রেখেছিল; তার ছুরস্ত সাহস, তার বীরত্বব্যঞ্তক 
চাঁলচলন, তার বিপদ অগ্রাহা কর। বেপরোয়। ভাঁবের জন্যে সার! ভারতবর্ষের 
হয় তিনি জয় করেছিলেন । নিজেব দেশকে তিনি বহু কিছু দিয়ে গেছেন । 
যা তিনি গড়েছিলেন তাঁর সমস্তই ভেঙে পড়লেও কিছু কিছু সার জিনিস 
থেকে গেল। ভারতে প্রজাতস্ত্বের প্রতিষ্ঠ। যদি তিনি বেঁচে থেকে দেখে যেতে 
পারতেন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পাওয়া যেত। 


স্থভীঁষচন্দ্রের বিয়োগীস্ত পরব শেষ করবার আগে আরও কিছু 
বলবার আছে। স্বদেশের ইতিহাঁমে তিনি তার ভূমিক।--কেউ কেউ বলবে, 
বীরের ভূমিকা_পালন করেছেন। যদি তার গ্রথম জীবন জাতিবিদ্বেষে 
কণ্টকিত না হত এবং যদি ১৯১৯ থেকে ১৯২১ পযস্ত ভারতীয় রাজনীতি ভিন্ন 
খাতে প্রবাহিত হত, তাহলে ভারতের ইতিহাসে তিনি এক অতুলনীয় 
স্থান অধিকার করতে পারতেন । দীর্ঘকাল ধ'রে বুটেন কায়মনো বাক্যে 
চেষ্টা করেছে ভাঁরতীয় জনসাধারণকে শাসন করতে ; বুটেন ও সেই ভারতীয় 
জনসাধারণের মধ্যে ষাবতীয় বিসংবাদের প্রতীক হিসেবে শভাষচন্ত্রকে দেখা 
যেতে পারে । কী সেই বিসংবাদ, তার সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা না করলে এই 
পযালো্চনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । ভারতের জননেতাদের বিদ্রোহের য্দি কোন 
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যুক্তি থেকে থাকে, তাহলে তা কী! আজাঁদ হিন্দ ফৌজ গড়বার কী কারণ 
ঘটেছিল ?বুটেনের কাঁধকলাপ সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে আক্ষেপ করবার কী আছে? 

একাহিনী বভুবার বল হয়েছে। শতাধিক বছর ধ'রে তারতে 
বৃটিশের শাসন পরিচালনায় ক্রমান্বয়ে গ্রগতির পরিচয় পাওয়া গেছে। ১৮১৮ 
সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌, ১৮২৪ সালে সার টমাস মানূরো এব ১৮৪৪ সালে সার 
হেন্রি লরেন্স আঁশ। করেছিলেন এমন দিন আপবে যখন বুটিশ রাজত্বের 
অবসান হবে। এর! এমন এক যুগেব মান্ষ যখন সামাজ্যের অধিকারী 
হওয়ার জন্যে অর্ধেক পৃথিবীর কাঁঠ থেকে কোন জাতিকে নিন্দা-ভৎশন। 
কুড়োতে হত নাঁবরং তখন পশ্চিমী সভ্যতার চূড়ান্ত আত্মপ্রত্যয়ের 
মধ্যে এই ধারণাঁই জন্মেছিল যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংস্পর্শের দকণ পশ্চা২প? 
প্রাচ্যের কলাণ অবধারিত। ভাঁরতবম তখন পন্চাঁপদ, দুভিক্ষ আর 
মহামারীতে বারে বারে সে দেশের মান্য উজাড় হয়েছে, স্বেচ্ছাচারী আর 
নিষ্করুণ শাসকদের নাগপাশে তাব। বন্দী, অর্থনীতি আর প্রশাপনের ক্ষেত্রে 
তখন অরাজকতা | ভারতবধ 'বৃহৎ জাঁতিসভায় এক আলোক প্রাপ্ত মহান মিত্র 
হবে_এ ছবি সেদিন শুধু স্বপ্নে দেখাই সম্ভব ছিল। তবু সেই আদর্শই 
অন্কুদরণ কর! হয়েছিল। এরপর বুটেনে একের পর এক যে নব মরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার! জাতীয়তাবাদী ধারার সঙ্গে সমানে তাল রেখে 
চলেছে এবং ক্রমান্বয়ে নিয়মতান্ত্রিকতাঁর -পথে অগ্রগতি মঞ্জুর করেছে। 
শেষ পযন্ত আবিভূতি হয়েছে ছুটি আলোকপ্রাপ্ত স্বাধীন দেশ। বৃটেনের 
পক্ষে তার শাঁমন বজাঁয় রাখবার আর কোন যুক্তি রইল না। 

দৃ্টি যাদের স্বচ্ছ, ভারতবর্ষে মোটামুটিভাবে শতবর্ষের প্রগতি 
যাঁদের চোখে পড়েছিল--এমন কি ১৯৩৯ সালেও তাদের এবিষয়ে কোন 
সন্দেহের অবকাশ ছিল ন| যে, ভাঁরতবর্ধকে কালক্রমে স্বাধীনতা দান করতে 
বুটেন বদ্ধপরিকর কার্যত এ পিদ্ধান্ত ১৯১৭ সালেই গৃহীত হয়েছিল; একবাঁর 
মেনে নিয়ে পরে তার বিরুদ্ধাচরণ কর! আর সম্ভব ছিল না| কিন্তু শেষ 
পঁয়ত্রিণ বছরে বৃটিশ শাঁমনের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ পুপ্ধীভৃত হয়ে উঠেছিল, তাঁর 
ফলে ১৯৩৯ সাল নাগাদ স্বচ্ছদৃষ্টসম্পন্ন তাঁরতবাপীর খুবই অভা্দখ। গেল। 

এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে মিঃ গাই উইণ্ট* সবিস্তারে 
৩ “দি বৃটিশ ইন এশিষা 
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ও হৃসন্বদ্ধতাবে আলোচনা করেছেন, এ গ্রন্থে তাহ। কর! সম্ভব হয়নি। 
মিঃ উইণ্ট দেখিয়েছেন যে, কি ভাবে রটিশ শাসনের প্রভাবে এক আধুনিক 
শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যারা আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ক'রে 
হিন্ুসমাজের নৈতিক পথ পরিত্যাগ করেছে ; তাঁর মতে, “মানুষের জীবন- 
যাত্রার পেছনে কোনরকম ধমগত অথবা নীতিগত সমর্থন থাকেনি | ফলত 
যে বন্ততান্ত্রিকতা ও আত্মপরতার চষ্টি হল, তাতে সাঁমাঁজিক নৈরাশ্য ও শেষ 
পযন্ত সব কিছুতে অবিশ্বাস দেখা দিল। এ থেকেই উনিশ শতকের শেষ দশ 
বছরে হিন্ব পুনরভ্যুখান ও বিশ শতকের প্রথম দশ বছরে বাংল। ও পাঞ্জাবে 
অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের উদ্ভব ঘটে। 

এ ছাড়া বাঁজনৈতিক ব্যর্থতাবোধও এব অন্যতম কাঁরণ ছিল; দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমি আলোচন। করেছি ।১ কাল কমে ভারতবধ স্বায়- 
শাসনের অধিকারী হবে, একথা মেনে নেওয়। হয়েছিল এবং গোড়ায় 
পরিষ্কারভাবে এ ব্যাপারে বুটিশের পক্ষ থেকে গ্রতিশতি দেওয়। হয়েছিল । 
কিন্তু এর পর ভাঁবতীয় দিপাহী বিদ্রোহের ফলে ষে অন্চিন্তা এবং ভিক্টোপিয়ানু 
আমলে খে বিশাল পাআজ্যবাদী জাঁকজমক দেখ! দেয়, তাতে মে উদ্দেশে 
টিম টিম করতে থাকে । নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকল বটে, কিন্ত 
তাঁর পরিষ্কার কোন লক্ষ্য রইল ন।; প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বোঝা গেল, 
সঙ্কট আসন্ন । উদার মতাঁবলঙ্গী রাষ্রনায়কের। দেখলেন : বড়লাটের 
পরিষদ্দের সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা৷ দেশবাসীর 
গ্রয়ৌজন ও মেজাজ বুঝে চলতে পাবে । নিয়মতান্ত্িক পদ্ধতিতে এমনভাবে 
মৌলিক সংস্কার সাধন করতে হবে যাতে স্বাধীনতার দাবি অবিলঙ্ে 
বিবেচ্য হতে পাঁরে এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 
দু্টিতঙ্গি বলতে হবে। ভারতবর্ষে যদি বুটেন তাঁর শরিকান। বজায় রাখতে 
চায়, াঁহলে শেষোক্ত সামাজিক ব্যাপারটার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতে 
হবে। ইংলও তীর বিধিবিধান, তার সভ্যত| ও তাঁর সংস্কৃতি সবই দিয়েছে, 
দেয়নি শুধু.তাঁর সমাজ। রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যি সামগন্ঠ 
আনতে হয়, তাহলে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান তারতবাঁসীর সঙ্গে ইউরোপীয় 
সম্প্রদায়কে সামাজিক জীবনে মিশে যেতে হবে । 


৪ ৩২ পূঃদ্রষ্টবা 
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১৯৫২ সালে মালয়ে অন্তরূপ সমস্যায় খোলা মন ও বিরাট সাহসের 
পরিচয় পাঁওয়। গিয়েছিল। কিন্তু সেই আংশিক সাফল্যের পেছনে ছিল দীর্ঘ 
ত্রিশ বছরের বৃটিশ সামীজিক বিপ্লব । ১৯১৮ সালের ভারতবর্ষে মমানাধিকারের 
ভিত্তিতে ভারতীয়দের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশ। করা ইউরোপীয়দের 
পক্ষে শুধু অবাঞ্চিত নয়, কল্পনাতীত ছিল : বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারট। খুব 
সাবধানে প্রকাশ পেত, কিন্ত বৈষমোর দেওয়ালটা ছিল শক্ত । এর পেছনে 
ছিল নানারকমের কারণ | ছিল মেজীজের তফাৎ; ছিল ইউবোগীয 
সম্প্রদায়ের একচেটিয়। অধিক রধুক্ত ক্লাব, যাঁর গণ্ভীবদ্ধত। জাতিগত পার্থক্যের 
অকাট্য গ্রমীণ হিসেবে গণ্য হত। এ ছাড়] আরও নানা সামাজিক কারণও 
ছিল-জাঁতিভেদ প্রথা ও ভারতীয় মেয়েদের পর্দীনশিনতার ফলে একেই 
অবাধে মেলামেশা কৰা সম্ভব হত না, তার ওপব ইউরোঁপীয়দের মধ্যে কেউ 
কেউ বুর্জোয়া কুলোপ্তব হওয়ায় তাঁদেব কৌলিন্যে বাঁধত। তবে না মেশীৰ 
প্রধান কারণ ছিল নানা রকমের ভয় £ ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের আকম্মিক 
বর্বরতার কথ। মনে ক'রে এব" দাম্প্রতিক সন্ত্রীঘবাঁদী কাধকলাপ চোখের ওপর 
দেখে তাঁদের ছিল প্রাণের ভয় ঃ রক্তে মিশ্রণ ঘটবাঁব ভয়, ইউরোপীয়দ্র 
অধিরুত উচ্চ পদে প্রতিযোগিতা দেখ! দেওয়ার ভয় । মনের মধ্যে 
তয়গুলে! চাপ। থাকত ; তবে ভয় একেবারে যেত না। জাতি হিসেবে 
নিজেধের অহেতুক 7 মনে কবা এবং কুষ্ণকায়দের সম্পর্কে দ্বণার ভাব 
পোঁষণ কর, শ্বেতকায়্দের সম্বন্ধে বড়াই করা অথবা এটা! ধ'রে নেওয়। যে, 
রাজনৈতিক স্বাধীনত। পেতে গেল যে অদম্য সাহপী নেতৃত্ব দরকার 
ভারতীয়দের মধ্যে ত। কখনই দেখ। যাবে না--এব ভেতর দিয়ে ইউরে|গীয়দের 
মনের ভয় গ্রকাশ পেত। 

রাতারাতি এসব ভাঙা যাবে, এট। আশ। করাই ভল। হয়ত 
আস্তে আস্তে পরিবর্তন ঘটালে লোকে আপত্তি করত ন!। অন্তত বুটিশের মতই 
অবস্থা উপলব্ধি করেছিল ঝ'লেই বোধহয় ভারতীয় জনমত চাঁপ ক্ষ্টি করেনি__ 
যদিও তাঁরা প্রতিবাদ না জানিয়ে স্থির খাকতে পারেনি যখন মীঝে মাঝে 
এমন কি সংস্কৃতিবান ও উচ্চ সামাজিক মযাদা সম্পন্ন তারতীয়দে্টীও অসম্মান 
পেতে দেখেছে । কিন্তু ১৯১৮ সালের যে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড প্রস্তাবে 
৫ “আঠান এসে অন রেশিয়াল টেন্ধন", টিলিপ মেনন, ৮০ পু; | 


উপসংহার ২৪৭ 


সামাজিক পরিবর্তন দাবি কর! হল, ইউরো পীর সম্প্রধায়ের কাছে ত। চক্ষুশূল 
হয়ে দাডাল। রাউলাট রিপোর্ট তখন সবে বেরিয়েছে; সাম্প্রতিক কালে 
সন্ত্রাসবাদী কার্ধকলাঁপ যে কত ব্যাপক আকার নিয়েছে, এই প্রথম ত| প্রকীশ 
পেল। আগেকার মত আবাঁর নিরাপত্তার অতাব অন্কভৃত ইতে লাগপ-- 
তাই-ভাই ভাব দেখাবার এটা সময় নয়; স্ৃতরাঁং যাতে কোঁন অঘটন ন! 
ঘটে, তার জন্যে আগে থেকেই নিরাঁপত্তামূলক বাবস্থ। গ্রহণ করা হোক । 
ইংলগ থেকে যাঁরা সফরে আসে, এদেশে সপরিবাঁৰে যাদের সদাম্্বদ] গ্রাণ 
হাতে ক'রে থাকতে হয় না বড় বড় আদর্শের বুলি তাবাই আওুড়াতে 
পারে ঃ ওসব লোক এর মর্ম বুঝবে না এবং ওদের কখনই কর্তৃত্ব ফলাতে 
দেওয়া উচিত নয়। এই রকম একট। আবহাওয়ার মধ্যে ভারত সরকার 
চটপট বাউলাট বিল এনে উপস্থিত করল; এই বিল মারফং যুদ্ধের সময়ে 
ব্যবহৃত কিছু কিছু ক্ষমতা বেসামরিক জরুরী অবস্থায় ভাঁরত সরকারের হাতে 
তুলে দেওয়ার ব্যবস্থ। হল। 

এ থেকে যে অন্ধ জাতিবিদ্বেষ ও জাতীয়তাঁবাঁদ ঘোরাল হয়ে উঠল, 
অমৃতপ'বর শোকাবহ ঘটনা এক হিসেবে তারই স্বাভাবিক পরিণতি । 
রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে ভারতীঘদের বিক্ষোভ যতই দান। বাঁধতে লাগল, 
ভারতবধে বসবাসকারী ইউরোপীয়ের! ততই আত্মরক্ষার জন্যে ব্যস্তদমস্ত হয়ে 
পড়ল। ভারতীয়দের ধারণ] হল, সংস্কারমূলক নতুন উদাঁপ ব্যবস্থা গুলি 
বাঁচিয়ে দেবার জন্যেই এই বিল আন! হয়েছে ; অন্যদিকে ইউরোপীয়ের। মনে 
করল তাদের নিরাপত্তার জন্যে এই বিল চালু হওয়। নিতান্তই দরকার এব 
একমাত্র তা*হলেই সংস্কীরগুলে। তাঁর। কোন রকমে গ।-সহা কারে নিতে 
পারবে। এদিকে পাঞ্জাবে রাজনৈতিক অনস্তোষ ক্রমবর্ধমীন ; তখন এই 
রকম একট! অবস্থার মধ্যে যাঁরা বলছিল কড়া শান চাই ও “উচিত শিক্ষা! 
দিতে হবে, তাঁরা সহজেই আসর জমাতে সমর্থ হল_ছুঃখের বিষয়, তাদের 
মধ্যে একজনের হাতে ছিল অমৃতসরের ভা; ভাঁরভবর্ষে তার অধিকা:শ 
স্বদেশবাসীই যে পেই মতের সমর্থক এট। জামা থাকায় তার ম্পর্ণ। বেড়ে 
গিয়েছিল। একটি গোট। সম্প্রদায়ের ভদ্নভীতি আর আতঙ্ক এই একটি 
লোকের ভেতর জমাট বেঁধেছিল। 

এ ঘটনার ঠিক পরেই বুটিশ পার্পামেন্টের টনক নড়ল। জেনারেল 


২৪৮ ব্যাপ্রকেতন 


ডায়ারের নিন্দা করতে হল £ “ভয় পেয়ে কিছু করে বসা একেবারেই বুটিশের 
পাতে” ছিল না ।১ মণ্টেগ্ড ও চেম্স্ফোঞ সামাজিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার 
৪ জাতিগত বিদ্বেষ দূরীকরণের প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু রাঁউলাট দিল 
প্রসঙ্গে কোন রকম হস্তক্ষেপ কর! হয়নি । 

কাঁজট। উচিত হয়েছিল কিন। ইতিহাসে এ প্রশ্ন উঠতে পারে । যে 
পাক্ষাৎভাবে আছে, এ রকম ক্ষেত্রে তার দাবিই হয়ত সবাগ্রে গণা হব; 
কিন্ত পে লোক যত পক্ষপাত শৃন্তই হোক, তার স্বজাতির স্বার্থ ও উদ্বেগের 
সঙ্গে সে জড়িত ন| হয়ে পারে না-তাতে মতামতের দিক থেকে বাস্তবনিষ্ঠ 
হওয়ার বদলে সে তখন সহজেই ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়। আপাত 
স্বার্থটাই সে বড় ক'রে দেখে, দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় দায়িত্বট। চোখের আড়ালে 
চলে যাঁয়। সব সময়েই সে মনে করবে পোজাক্জি চললেই বেশী কাজ হবে 
এবং বুটেন থেকে কোন রকম হস্তক্ষেপ হলে তাতে সে বাদ সাধবে। দীর্ঘ 
মেয়াদী দায়িত্ব বুটেনের এবং সেই বুটেনকেই তার কাজের জন্তে প্রায়ই গুরুতর 
রকমের ধকল সইতে হবে। ভারতবর্ষে তাঁর ফল হল সাতাশ বছর ব্যাপী 
জাতিগত বিরৌধ--১৯১৯ সাঁলে যাঁরা ভীরতে ছিল, তাঁদের সে ধাক্কা সইতে 
হয়নি-_-সইতে হয়েছে বুটিশ জনসাধারণকে, যাঁরা শেষ পযন্ত জাঁলাতন 
পোড়াতন হয়ে সে বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে । 

তা"হলে এই হল অমুতসরের শিক্ষা, সুভাষচন্দ্র বস্থুর শিক্ষী, ভাবতের 
শিক্ষা । জাতিগত বিরূপতা থেকে আসে জাতিগত দ্বণা ; জাতিগত দ্বণ! 
থেকে জন্মায় অন্ধ আক্রোশ ও জাতিগত বিরোধ । যদি জাতিগত বিরূপত৷ 
দূর করা যায়--এবং তাঁর জন্তে দরকার বুটেন থেকে অনবরত চাপ-_ 
তাহলে সহিষ্ণত। ও শুভেচ্ছার ভেতর দিয়ে এমন এক অবাধ, অবিচলিত 
রাজনৈতিক অগ্রগতি দেখ। দ্রেবে যাতে সকলেরই স্বার্থ সাধিত হবে। এ 
শিক্ষা অবধারিত ; আজও এ শিক্ষা! গ্রহণ কর হয়নি । 


৩ এ বিষয়ে কমন্স-এর বিতকপ্রপঙ্গে সার উইগ্সটন চাচিল-এর বক্তা 


পরিশিষ্ট ১ 
১৯৪২-এবু দলিলপত্র 
মেজর ফুজিহাঁন।-কে লেখ। ভাবতীয্ব যুহ্ধবন্দীদের চেডি 
ব্যাঙ্কক প্রস্তাবসপমুহ 


১. যুদ্ধবন্দীদের চিতি 


তাঁইপিং, ১লা জানুয়ীৰী, ১৯৪২ 


১৯৪১-এর ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বরে আমর! আপনার পত্র ও স্মারকলিপি * 
পেয়েছি লিখিত বিষয়গুলো আমরা মন দিয়ে পড়েছি এবং নীতিগত ভাবে 
আমরা তাঁর সঙ্গে একমত । ছোটখাট কয়েকটি ব্যাপারে আমর? আমাদের 
ভিন্ন মত ও প্রস্তাব আপনার বিবেচনার্থে উপস্থিত করছি । 


১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতাব বাপাবে 
আমাদের পরিবন্তিত মত। 

শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্দ্র বস্থ ও তার বাঁপিনস্থ দলের নেতৃত্ব কল্যাণ কর, 
মূলাবান ও শ্রদ্ধাহ-_সে নেতৃত্ব লাভ করতে পারলে আমর! কৃতার্থ বোধ 
করব। আমর! সবাই জানি তিনি চরমপন্থী; বিপ্রব ও আমূল পরিবর্তনে 
বিশ্বাসী। ভারতের জনসাধারণের বড় আশ! যে, শ্রীযুক্ত বস্থ আন্দোলন 
শুর করবেন এবং তারা সে আন্দোলনে তার পেছনে দাড়াবে । সমস্ত 
স্বাধীনতাঁকাঁমী ভাঁরতবাপীর মধ্যেই তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাঁর রাজনৈতিক 
শত্ররীও তকে শ্রদ্ধীভক্তি করে । ভাঁরতবর্ষে প্রীয় ঘরে ঘরে তাব ফটো, 
দেখতে পাঁওয়া যাবে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকে তাঁকে দেবতার মত পুজো 
করে। তিনি এমন একজন নেতা, যাঁর নামের প্রভাঁবেই ভারতীয় জন- 
সাধারণের মধ্যে বিরাট বিদ্রোহ জেগে উঠবে- ভারতীয় সৈম্যবাহিনীর মধ্যে 
তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহলে তাঁর 
ফলে ভাঙন ধরবে এবং কংগ্রেসের অধিকাঁশ লোক স্ভাষচন্দ্রের পক্ষ নেবে। 
আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সভ্যের। সুভাষচন্দ্র বস্থর জন্যে দেহের প্রতিটি 
রক্তবিন্দু বিসর্জন করতে প্রস্তত। তাঁর নাম আমাদের মধ্যে নতুন প্রাণের 
সঞ্চার করে। 

শ্রীুক্ত স্বভাষচন্দ্র বস্থর সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে জাপ সরকারের 
প্রচেষ্টার আমরা! আন্তরিকভাবে প্রশংসা করি । এতবড় একট আন্দোলনে 
যাতে শ্রীযুক্ত স্ৃতাষচন্ত্র বস্থুর সমর্থন ও নেতৃত্ব পাওয়! যায়; তাঁর জন্যে জাপ 
* অধুনাপুপ্ত 
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সরকার যেন অঙ্ুগ্রহ ক'রে সমস্ত রকম রাজনৈতিক প্রভাব খাটান--এই 
আমাদের প্রার্থনা । জীপ সরকাঁর এ ব্যাপারে যদি মমর্থ হন, তাহলে 
ভারতে সংগ্রাম অর্ধেক জয়যুক্ত হবে ব'লে আমর] মনে করি । যখন স্থৃভাষ- 
চন্দ্রের নাম আমাদের কাছে এসেছে, আমরা কথা দিচ্ছি দরকার হলে 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেঘকে আমরা নিন্দা করব । 

মালয়ে শ্রীযুক্ত প্রীতম পি" যে মূল্যবান কাজ করেছেন, আমর! 
তার প্রশংসা কৰি । তাঁকে আমবা শ্রদ্াভক্তি কবি এবং তার প্রভাব 
প্রতিপত্তি যাঁতে বাড়ে তাঁর জন্যে আমর। যথানাধ্য চেষ্টা করব । আমর! 
সানন্দে তাকে সাহাধ্য করতে রাজী আছি। 

১. সম-সমূদ্ধি অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের অভিমত হল, 
জাঁপ সবকার এ ব্যাপারে সরাসরি শ্রীযুক্ত শ্ভাষচন্দ্র বনুর সঙ্গে 
কথাবার্ত। বলুন। জাপ সরকার ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্থ একমত 
হয়ে এ বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত করবেন, আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তৃত। 
আমরা শুধু আমাদের জ্ঞাতার্থে মম-সমৃদ্ধিব বিশদ বিবরণ পেতে 
চাই । 


৩. মালয় ও বর্মীয় আজাদ হিন্দ ফৌজের অংশ গ্রহণ । 

এটা ঠিক যে, যে বাহিনী সামনে দাড়িয়ে লড়তে রাজী নয়, তার 
বাহিনী নামের অযোগ্য । আমর! চাঁই না যে, জাপানীর! লড়বে আর 
আমরা শুধু মিলিপ্ততাবে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখব। আমরা এও বুঝি যে, 
স্বদেশের মুক্তিরণে আমর! যদি সঞ্রিয়তাবে অংশ গ্রহণ ন। করি, তা+হলে 
দুনিয়ার কাছে আমর। মুখ দেখাতে পারব না। পক্ষান্তরে, বিশ্ববিখ্যাত 
সুমহান জীপবাহিনীর পাশাপাশি লড়তে পাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে 
ভাগ্যের কথা । আজাদ হিন্দ ফৌজকে সন্মুখসমরে পাঠাবার আগে আমরা 
আঁশ! করি নিম্নোক্ত বিষয় গুলি বিবেচন। করণ হবে £ 


(ক) ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের কুঁড়িটি রেজিমেণ্টের লোক 
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নিয়ে ব্মান আঁজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত। এর ফলে একট! জগাখিচুড়ি 
অবস্থার » হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ভাষাভাষী । 
যে নৈম্তবাহিনী থেকে তারা এসেছে, তার বিরুদ্ধে নতুন নেতৃত্বের 
অধীনে নতুন ভাবধার। নিয়ে তাদের লড়াই করতে শিখাতে কিছুট। 
সময় লাগবে। 


(খ) আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রথম যখন ব্যবহার করা৷ হবে, তখন 
তার দিক থেকে সংগ্রামস্পুহা ও মনোবলের পরাঁকাষ্ঠা দেখানো 
দরকার। আধুনিক অদ্বশস্্রে হুমজ্জিত হয়ে তাঁর পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
২ওয়া উচিত। যেহেতু এই ফৌজ জাপবাহিনীর সহযোদ্ধা হিসেবে 
লড়তে যাচ্ছে, সুতরাং তাদের যেন একই ভাবে মশস্ব ও সুসাচ্জত 
করা হয় এবং একই ভাবে তালিম দেওয়! হয়। আজ শুধু গোড়াপত্তন, 
আমরা আশা করি অদূর ভবিয়াতে এই ফৌজ বিরাট বড় হয়ে উঠবে। 
অন্যন্নত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ক'রে সামনে লড়তে পাঁগীনো মানে 
কশাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া_-ইংরেজরা যা করেছিল। এতে খারাঁপ 
নজির হি হবে এবং মনোবল ভেঙে যাঁবে। 


(গ) মালয়ে যদি আজাদ হিন' ফৌজকে দিয়ে লড়ানে। হয়, এটা 
কুললে চলবে না যে, তাহলে বহু ক্ষেত্রে নিজের নিজের ইউনিটের 
লোকদের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়তে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে মালয়ে 
দেই সব কিংবা অন্য ইউনিটে তাদের আপন ভাই ও নিকট আত্মীয়ের 
রয়েছে । এ সব সত্বেও আমাদের লৌকজনের। যাতে লড়ে তার জন্যে 
তাঁদের তৈরি করতেও সময় নেবে। 


(ঘ) এও মনে রাখতে হবে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে এমন 
একদল লোক আছে যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ব ত্যাগ করেছিল । ষে সৈনিক 
যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করে, সে হয়ত £ 

(১) তীরু, অতএব লড়তে ভয় পায়। 

(২) অসন্থষ্ট। অতএব লড়তে ইচ্ছুক নয়। 


১৯৪২-এর দলিলপত্র ২৫৩ 


(৩) এ দেশে আমার পর থেকে ক্রমাগত দুঃখকষ্টে অবসন্ন । 
সে হয়ত মনে মনে ঠিক করেছে আর লড়বে না। 

(৪) কোঁন কোন ক্ষেত্রে সে হয়ত নেহাঁৎ অবস্থাবিপধয়ে তার 
ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডেছে, তা না হলে নিজের রেজিমেন্টের 
হয়েই সে লড়াই করত । 


এই সব সৈনিকদের মনোবল ও সংগ্রামস্পৃহা গড়ে তুলতে হলে বাছা! 
বাছ। নেতা ও কঠোর শঙ্খল। দরকার । 


(ড) বর্তমানে আঁজাঁদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যবল খুব কম। এর 
বলবৃদ্ধি এবং আরও প্রসারের জন্যে ভারতীয় সৈশ্যবাহিমী ও ভাঁরতস্থ 
ভারতীয়দের ওপর সম্পর্ণভাঁবে নিভর করতে হবে। স্থৃতরাং এই ফৌজকে 
প্রধানত ভারতের মাটিতে ব্যবহার কর! একান্ত দরকার; তা*হলে বন্ধ 
ভারতীয় মোংসাহে এই ফৌজে যোগ দিয়ে দল ভাবী করবে। 


এই মব কারণে আমর। আঁশ। করি, আজাদ হিন্দ ফৌজাকে যেন প্রথমেই 
মালয়ে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা ন। হয়_-তাদের প্রথম লড়াইয়ের ক্ষেত্র 
যেন হয় বর্ম) আরও ভাল হয় ভারতবধ হলে। তাতে আমরা তৈরি হবার 
কিছুটা সময় পাবে। | আমর! খারাঁপ দ্রান্ত স্থাপন করতে চাই ন|। 


৪. আজাদ হিশ ফৌজের নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে ৩১শে ডিসেম্বর 
সকালে আযলর স্টারে যে বৈঠক হয়, তাতে সমস্ত অফিসার একবাঁকোো 
মালয়” শব্টিতে প্রবলভাবে আপত্তি জানাঁয় এবং বাক্য থেকে “মালয়' 
শব্দটি তলে দেবার জন্যে অনুরোধ করে । * 


২. ব্যান্কক সম্মেগগনের প্রস্তাব 


১। বুহত্তর পূর্ব-এশিয়ায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য এশিয়ায় বুটিশ সামাজাবাদকে খতম 
করা এবং 


* গোহন সিংএর এভ্ডিয়ারের মীমীবন্ধতা দূৰ করার জন্তে 
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এর ফলে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বরাজলাভের স্থযোগ পাচ্ছে; এবং 

এই সম্মেলন বিশ্বাস করে যে, এই যুদ্ধের ফলে নিশ্চয়ই এশিয়ায় 
নববলে বলীয়ান নতুন নতুন স্বাধীন দেশ মাথা তুলে দীড়াবে £ 

জাপানের সামরিক লক্ষ্য সম্পর্কে এই সম্মেলন আন্তরিকভাবে 
সন্তোষ প্রকাশ করছে এবং রাজকীয় জাপ সন্যবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন জয় 
কামন। ক'রে রাজমরকারের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে । 
২। বৃটিশ সামজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সমস্ত শক্তিকে এই সম্মেলন 
আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যাতে পুরোপুরি সার্থক 
হয় তার জগ্ভে গ্রার্থন। করছে । 
৩। স্বদেশের জাতীয়তাবাদী নেতার৷ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা করছেন 
বৃটিশ ও তার মিত্রশক্কিগুলি যেন এই যুদ্ধে তাঁহাদের দলে টানতে না পাবে 
এবং তারা খোলাখুলি স্পষ্টভাবে দাঁবি করছেন বুটিশের1 ভারত ছেড়ে চলে 
যাঁক-এই মন্মেলন তার জন্যে নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সম্মেলনের 
মতে, বৃটিশ যদি ভারত ছেড়ে চলে না যায় এবং মিত্রশক্তি যদি যুদ্ধ পরিচালণ] 
ও যুদ্ধায়োজনের ব্যাপারে ভারতবর্কে ঘাঁটি হিসেবে বাবহার কবাব 
পরিকল্পনা বলবৎ রাখে, তাহলে ভারতের জনগণের কপাঁলে অবণনীয় ও 
অপরিমেয় ছুঃখ আছে। 
৪। অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাঁজলাঁভের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে এট সম্মেলন 
সংকল্প গ্রহণ করছে । 


লক্ষ 

৫। ১৯৪২-এর মার্চ মাঁসে অন্তষ্ঠিত টোকিও সম্মেলনে ঠিক হয়েছিল যে, এই 
আন্দোলনের লক্ষ্য হবে ভারতবঘের পূর্ণ স্বাধীনতা--তাতে বিদেশীদের কোন 
বকম নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও হস্তক্ষেপ থাকবে ন1; এই সম্মেলন এই মত 
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে এবং দুটভাঁবে বিশ্বাম করে যে, সেই লক্ষাসাধন 
করবার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসে গেছে। 


নীতি 


৬। সন্মেলনের উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিষ্োক্ত নীতি 
অন্থ্যায়ী পরিচালিত হবে: 


১৯৪২-এর দলিলপত্র ২৫৫ 


(ক) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নীতি হবে একা, বিশ্বাম 
ও আত্মত্যাগ । 

(খ) ভারতব্ষকে অখণ্ড ও অবিতীজ্য ব'লে গণ্য করতে 
হবে। 

(গ) এই আন্দোলনের যাঁবতীয় কাধকলাপ আংশিক সাশ্দায়িক 
কিংবা ধর্মগ ত ভিত্তিতে হবে না_-হবে জাতীয় ভিত্তিতে । 

(ঘ) যেহেতু ভারতের জাতীয় কংগ্রেমই একমাত্র রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান, য। ভারতীয় জনগণের প্রকৃত স্বার্থের প্রতিতু হিসেবে 
নিজেকে দাবি করতে পারে, এবং সেই হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
মূলক একমাত্র দলরূপে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য- এই সন্মেক্গন মনে করে 
যে, এই আন্দোলনের কর্ণন্থচী ও কার্ধধার। এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত হওয়া উচিত যাঁতে তা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য 
ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে মেলে । 

(উ) কেবলমাত্র ভারতের জনপ্রতিনিধিরাই ভারতের তাবী 
সংবিধান রচন। করবে। 

(চ) ভারতের স্বপক্ষে অর্ষশক্তির যুক্তভাঁবে গৃহীত নীতি 
ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। 

(ছ) এই আন্দোলনের লক্ষ্যসাধনের জন্যে, অর্থাৎ ভারতের 
স্বাধীনতার জন্যে জাপানের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সাহায্য একান্ত 
দনকার। 


“| ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চাঁলাবার জন্যে একটি সংস্থা খাড়া কর। 
হোক এবং এই সংস্থার নাম হোক ইত্ডিয়ান ইত্ডিপেণ্ডেন্স লীগ । 

৮। ইপ্ডিয়ান ইত্ডিপেতেন্স লীগের এই মুহুর্তের কাজ হবে আজাদ হিন্দ 
ফৌজ নামে একটি বাহিনী গড়ে তোলা; ভারতীয় সৈনিকদের (যুদ্ধে নিযুক্ত 
ও যুদ্ধে নিযুক্ত নয়) ভেতর থেকে লোক নিয়ে এবং ভারতের স্বাধীনতার 
জন্যে সীমরিক কর্ধে অতঃপর যে সব বেসামবিকদের তি করা হবে তাদের 
নিয়ে এই,ফৌজ গড়ে উঠবে। 


৫৬ 


পরিশিষ্ট ১ 


গঠনতত্ব 


৯। এই সম্মেলন ইত্রিয়ান ইপ্ডিপেখ্ডেন্স লীগ সংগঠনের জন্যে মিমো 
গঠনতঙ্থ গ্রহণ করছে £ 
(১) (ক) একটি সংগ্রাম-পরিষা 


(খ) একটি প্রতিনিধি কমিটি 

(গ) রাজ্য শাখা ও 

(ঘ) স্থানীয় শাখা 

এই নিয়ে ই্ডিযান ইত্ডিপেখ্েন্স লীগ গঠিত হবে। 

(ক) যে কোন অঞ্চলে একমাত্র ভাবতীষদ্দের জনসভা স্থানীয় শাঁথ। 
গঠন কর! যাঁবে এব" সেখান থেকে একটি কমিটি ও একজন সভাপতি 
নির্বাচন করা হবে । 

(খ) কমিটির শূন্যপদে অথব| সভাপতিন আসনে কমিটি (লাক নিতে 
পারবে | 
(গ) শাখা সংগঠনের নিয়মাবলী মানলে আঠাবো! বছবের উপ্ববিয়গ্গ যে 
কোন ভারতীয় শাখা-সংগঠনের সদস্য হতে পারবে । 

(ঘ) রাজ্য কমিটি কি ভাঁবে গঠিত হবে পবে বল। হয়েছে । বাঁজা 
কমিটিব স্বীকৃতি ব্যতিরেকে কোন শাখাই শাখা ব'লে গণ্য হবে না 
এবং শাখা হিসেবে থাকতে পারবে ন।, অবশ্ত ইপ্ডিয়ান ইপ্চিপেপ্ধেন্স 
লীগের বর্তমানে যে সমস্ত শাখা আছে ও (৬) নং ধাঁবাঁষ উল্লিখিত 
বিভিন্ন রাজ্য যেসব শাঁখ। স্বীকৃত, যতক্ষণ ন। অন্য কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে 
ততক্ষণ তাঁব এই আন্দোলন কর্তৃক স্বীকৃত হবে। 

প্রত্যেক রাঁজ্যে স্থানীয় শাখা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
নিয়ে রাজা কমিটি গঠিত হবে এবং রাঁজোর মধ্যে আন্দৌলনেব কাঁজ 
ভালভাবে চালাবার জন্যে বাঁজয কমিটি প্রয়োজন মত নিয়মকান্ঠন 
রচন। করবে। 

প্রত্যেক রাজ্যে সেই রাজ্যপীমানাঁর মধো রাঁজা কমিটিঞ্মান্দোলনের 
কাজ পরিচালনা, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করবে এবং প্রতিনিধি নির্বাচন 
কববে- প্রতিনিধি কমিটিৰ কথা পবে বল। হয়েছে । পু 
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(৫) প্রতিনিধি কমিটির রচিত নিয়মকান্থনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজা 
কষিটি ও তার অধীনস্থ স্থানীয় শাঁখ। কমিটি নিয়মকান্থন রচনা করবে ) 
স্থানীয় শাখার ক্ষেত্রে রাজা কমিটির নিয়মকান্থনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে 
হবে। 

(৬) (ক) নিষ্োক্ত রাজ্যগুলির রাঁজা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বেসামরিক 
প্রতিনিধিদের নিয়ে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বাছাই করা প্রতিনিধিদের 
নিয়ে একটি প্রতিনিধি কমিটি গঠিত হবে £ 


জাপান ও মাঞ্চুকুও ৪ 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্ ২ 
থাইল্যা ৬ 
মালয় ১৪ 
বর্ম ২১ 
বোণিও ও মেলিবিস ১ 
হংকং, ক্যাণ্টন ও ম্যাকাঁও ২ 
সাংহাই সহ চীনের অন্যান্য অংশ ২ 
ইন্দো-চীন ১ 
জাভা ২ 
সথমাত্রা ১ 
আন্দামান ১ 
৫৭ 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ৩৩ 


(খ) সংগ্রাম পরিষদ উপরোক্ত তালিকায় অন্য যে কোন 
রাজোর নাম যোগ করতে ও সেই রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক 
করতে পারবে; তবে সেই রাঁজ্যের প্রতিনিধি সংখ্য| যা হবে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধি সংখ্যা তাঁর দুই-তৃতীয়াংশ বেড়ে যাবে । 


৯৭ 


৫৮ 


( ৭) 


(৮) 


(১২ 


৯ 


(১৩) 


পরিশিষ্ট ১ 


প্রতিনিধি কমিটির প্রত্যেক সাশ্যকে কমিটিতে আমন গ্রহণের আগে 
নির্দিষ্ট পত্রে গোপনতা৷ রক্ষাব* শপথে সই করতে হবে। 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাধারণ নীতি ও কর্মস্থচীর 
ব্যাপারে প্রতিনিধি কমিটি দায়ী থাকবে এবং এই আন্দোলনের প্রত্যেক 
সদস্যের কাঁছে কমিটির সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত ও অবশ্ঠ পালনীয়। 
এই নম্মেলনে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্ত সহ, কমিটি কর্তৃক পূর্বে গৃহীত 
যেকোন মিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও পরিবর্জন করবাঁর ক্ষমতা প্রতিনিধি 
কমিটির থাকবে। 
কমিটির ছুই-তৃতীয়াংশ পদস্তের উপস্থিতি ( নিজে থেকে অথবা আর 
কাঁউকে পাঠিয়ে ) ছাড়া প্রতিনিধি কমিটির কোন সতাই বৈধ ব'লে 
বিবেচিত হবে না। 
এই সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিরা একজন সভাপতি ও চাঁর (৪) জন 
সদস্য সমন্বিত একটি সংগ্রাম-পরিষদ নিয়োগ করবেন) তার মধো অন্যন 
অর্ধেক সদস্য নিতে হবে পূর্ব-এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে । প্রথম 
সভাপতি হবেন শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বস্থ ও চার জন মাশ্য হবেন : 

১. শ্রীএন, রাঘবন 

২, ক্যাপ্টেন মোহন সিং 

৩. শ্রীকে, পি, কে, মেনন 

৪. কর্ণেল জি, কিউ, জিলানী 
মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অন্য কারণে সংগ্রাম-পরিষদদে একই সময়ে 
অনধিক ছুটি সদশ্তপদ খালি হ'লে পরিষদের অন্য সদস্তেব৷ তা পূরণ 
করতে পারবেন এবং একই সময়ে ছুটির বেশী সদস্যপদ খালি হ'লে 
শৃন্যপদ্দে লোক নিয়োগের জন্যে মংগ্রাম-পরিষদ প্রতিনিধি কমিটির 
বৈঠক ডাকবে। 
এই সম্মেলন কর্তৃক এবং এর পর প্রতিনিধি কমিটি কর্তৃক নিধারিত 
নীতি ও কর্মস্থচী কাজে পরিণত করবার ব্যাপারে সংগ্রাম-পরিষদ 
দায়ী থাকবে এবং মাঝে মাঝে যখন নতুন সমস্| দেখীদেবে তখন 
সে বিষয়ে কমিটির সিদ্ধীস্ত না থাকলেও সংগ্রাম-পরিষদ প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করতে পারবে । 


১৯৪২-এর দলিলপত্র ২৫৯ 


(১৪) যথাবিহিতভাবে ও সুষ্ঠভাবে কায পরিচালনার জন্য সংগ্রাম-পরিষদ 
আবশ্বক মত বহুবিধ বিভাগ স্ষ্টি করতে পারবে এবং প্রয়োজন 
হলে যখন-তখন প্রশাসনিক অফিসার ও কম্চারী নিয়োগ ও বরখাস্ত 
করতে পারবে । 

(১৫) প্রতিনিধি কমিটির অনুমোদন ছাড়। সংগ্রাম-পরিষদ এই সম্মেলনে 
গৃহীত নীতির পরিবতন কিংব! সংশোধন করতে পারবে ন1। 

(১৬) সংগ্রাম-পরিষদ যে কোন সময়ে ও যে কোন স্থানে প্রতিনিধি কমিটির 
সত! আহ্বান করতে পারবে এই শতে যে, প্রতিনিধিদের যাতায়াতের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে এবং রাজ্য কমিটির সম্পাদকদের ও 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তবে অন্যন চার দিনের নোটিশ 
দেওয়া হবে। একাধিক বাজ্যের কুড়িজন (প্রতিনিধি) যদ্দি অনুরূপ 
সভ] দাবি করে, তাহলে সংগ্রাম-পরিষদ সভা আহ্বান করবে এবং 
উপযুক্ত নোটিশ দেবে ও যাতায়াতের স্থবিধ! ক'রে দেবো। 

(১৭) কর্মপরিষদ (৬) নং ধারায় উল্লিখিত সমস্ত রাজ্যের ইপ্ডিয়ান ই্ডি- 
পেতেন্স লীগের শাখা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ওপর সাধারণভাবে 
খববদারি ও কর্তৃত্ব করবে। 

(১৮) সংগ্রাম-পরিষদ সমস্ত রাজ্য ও স্থানীয় সংগঠনের একটি তালিকা 
রাঁখার ব্যবস্থা কববে, তাঁলিক! থেকে যে কোন সংগঠনের মাম কেটে 
দিতে পারবে এবং যে কোন সংগঠনের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করতে 
অথবা স্বারৃতি নাকচ করতে পারবে । 

(১৪) সংগ্রাম-পরিষদ যৌথভাবে দায়ী থাকবে। 

(২০) সংগ্রাম-পরিষদের সদস্যদ্দের মধ্যে এবং সভাপতির ইচ্ছাক্রমে দপূর 
বণ্টন কর! হবে । 

(২১) ব্যাঙ্ককে অথব। এর পর প্রতিনিধি কমিটি কিংব। মংগ্রাম-পরিষদ কর্তৃক 
নির্ধারিত কোন জায়গায় আন্দোলনের সদরদপ্ঠর প্রতিষ্ঠিত হবে । 

(২২) প্রতিনিধি কমিটি ও সংগ্রাম-পরিষদের আলোচনার বিশেষ অধিকার 
থাকবে এবং সেই আলোচনার জন্যে কোন শাঁখ অথবা রাঁজ্যকমিটি 
অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজ কোন সদস্তের বিকদ্ধে কোন রকম শাস্তি 
গুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে ন1। 
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(২৩) একমাত্র প্রতিনিধি কমিটির তিন-চতর্ধাংশ সদস্যের ভোটে ইত্য়ান 
ইগ্ডিপেত্ডেন্স লীগের গঠনতস্্রের পরিবর্তন হতে পারবে । 


১০. পূর্ব এশিয়ার বিতিন্ন বাঁজো নিপ্লন সরকারের অধীন মমস্ত ভারতীয় 
সৈন্যকে অবিলদ্ে এই আন্দোলনের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হোক--এই মর্জে 
নিপ্নন মরকারকে অনুরোধ জানানো হবে। 
১১. আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন, সেনাপত্য, কর্তৃত্ব ও দ'গঠন ভারতীয়দের 
নিজেদের হাতে থাকবে । | 
১২, এই সম্মেলন একান্তভাবে আশা করে যে, স্থচন। থেকেই আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে স্বাধীন ভারতের প্বাঁধীন জাতীয় বাহিনী থিনেবে ক্ষমতা ও মধাদা 
দেওয়া হবে এবং জাপান ও অন্যান্য মিত্রশক্তির বাহিনীর সর্ষে তাকে মান 
ক'রে দেখা হবে। 
১৩, আজাদ হিন্দ ফৌজকে কেবলমাত্র ব্যবহার করা যাবে £ 

(ক) ভারতে বৃটিশ অথবা অন্য কোন বিদেশী শক্তির বিকদ্ধে যুদ্ধ 

কাজে। 
(খ। ভারতের জাতীয় স্বাধীনত। আধায় ও রক্ষার কাজে, এবং 
(গ) ভারতের স্বাধীনতা £ এই লক্ষা সাধনে সাহাষ্য হয় এমন 
কোন কাজে । 

১৪. প্রস্তাবিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত অফিসার ও সৈনিককে ইত্ডিয়ান 
ই্ডিপেত্েন্স লীগের সদশ্য হতে হবে এবং লীগের প্রতি অনগত থাকতে হবে| 
১৫. আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগ্রাম-পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এবং 
সংগ্রাম-পরিষদের নির্দেশমত আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল অফিসার 
কম্যাপ্ডিং কর্তৃক এই বাহিনী সংগঠিত ও পরিচালিত হবে। 
১৬. ভারতে বুটিশ অথব| অন্য কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যখন সামরিক 
ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! হবে, তখন উক্ত উদ্দেশ্তে সংগ্রা্-পরিষদ তাঁর সামরিক 
সহায় স্থল উক্ত সংগ্রাম-পরিষদেব নির্দেশে ভারতীয় ও জাপানী সামরিক 
অফিসারদের যুক্ত কম্যাণ্ড এর হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিতে পারবে ৯, 
১৭. ভারতে বুটিশ অথবা অন্য কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে কোন রকম 
সামরিক ব্যবস্থ। গ্রহণ করবার আগে সংগ্রাম-পরিষদ এ বিষয়ে নিঃসন্হে হয়ে 
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নেবে যে, সেই সামরিক ব্যবস্থা স্পষ্টত অথব। প্রকারাঁন্ঘরে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের অভিপ্রেত। 

১৮. সংগ্রাম-পরিষদ সবতোভাবে চেষ্টা করবে ভারতবর্ষে এমন একটা 
আবহাওয়ার স্ট্টি করতে, যাঁতে সেখানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ও 
ভারতীয় জনসাধাবণের মধ্যে বিপ্রব দেখা দেয় এবং কোন রকম সামরিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবার আগে সংগ্রামপরিযদ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে নেবে 
যে, ভারতবধে তেমন আবহাওয়। সত্যিই রয়েছে। 

১৯, এই আন্দোলনের অর্থ ও উদ্দেশ্য ভারত ও বহিভারতের স্বদেশবামীকে 
ও সারা বিশ্বে ভারতের বন্ধদের জানানো ও বোঝানে! শুধু জরুরী নয় 
অপরিহার্ধ এবং ভারতে এ বহিভাঁরতে প্রচার চাঁলানে। ভারতের স্বাধীনতা! 
যুদ্ধের প্ররু্টতম উপাঁয়_সেই জন্যেই এই সম্মেলন অবিলম্বে বেতার, ইস্তাহাঁর, 
বক্তৃত। ও যখন যেমন সম্ভবপর অন্যান্য পদ্ধতিতে পুরোদমে জোঁরালো৷ প্রচার 
চাঁলাবার সংকল্প নিচ্ছে। 

২০, যে কোন রকমের বৈদেশিক সাহাযা নিতে গেলে সংগ্রাম-পরিষদই 
ঠিক করবে সেই সাহায্যের পরিমাণ ও ধরন কী হবে। 

২১. স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থ-সংস্থানের জন্যে সংগ্রাম-পরিষদ পূর্ব-এশিয়ার 
ভারতীয়দের কাছ থেকে টাকা তুলতে পারবে । 

২২. জাঁপানের রাঁজসরকাঁর এই আন্দোলনে যে ভাঁবে সাহাঁষয করেছে, 
তার জন্য এই সম্মেলন রৃতজ্ঞত| প্রকাশ করছে; সংগ্রামপবিষদকে এই 
অধিকার দেওয়া হোক যে, আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্ে 
প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে উক্ত সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহাষ্য প্রার্থনা 
করা হবে; এই আথিক সাহায্য খণ হিসেবে গণ্য হবে এবং ভারতের জাতীয় 
সরকার পরে জাপানের রাজ সরকারকে এ খণ পরিশোধ করবে। 

২৩, সংগ্রাম-পরিষদের চাহিদার ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী যাতে জাপানের 
রাজসরকারের নিয়ন্ত্রণীধীন এলাকায় প্রশার, ভ্রমণ, যানবাহন ও যোগা- 
ধোগের সমস্তরকম স্থযোগ-স্থবিধ পাওয়া যায় এবং ভারতস্থ জাতীয় নেতৃবৃন্দ, 
কমাবৃন্দ ও সংগঠনগুলির সঙ্গে যাতে সর্ণতোভাবে মম্পর্বস্থাপন করা যায় 
তার জন্যে জাপানের রাজপরকারকে অশ্নরোধ করা হোক। 

২৪. ধেঁ সব প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয় সম্প্রদায় জড়িত, সেখানে স্থানীয় 
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ইয়ান ইগ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পরামর্শ এবং পেখানে লীগের কোন শাখ। ন। 
থাকলে নিকটর্ধতী শাখা-লীগের অনুমোদিত গণামান্য নেতৃবৃন্দের পরামর্শ 

গ্রহণ করতে হবে_-এই মর্মে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেবার জন্যে জাপানের 
রাজমর্কারকে অনুরোধ জানানে। হোক । 


২৫. থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় সম্প্রদায় যে সব প্রশাপনিক ব্যাপারে জড়ত, 
সেই সব ব্যাপারে ইত্ডিয়ান ইপ্ডিপেণেন্স লীগের ( পূর্ব নাম ইত্ডিম়ান ন্তাঁশনাঁল 
কাউন্সিল ও ইপ্ডিপেখেন্স লীগ অব ইপ্ডিয়) পরামর্শ গ্রহণের জন্যে থাইল্যাণ্ডের 
সরকারকে অশ্রোধ জানানো হোক । 


২৬. ভারতীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে নিপ্নন সরকারের পক্ষ থেকে অকুগ 
সাহায্যের প্রতিঞতি দিয়ে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজে। যে সব 
ঘোষণা গ্রকাশ করেছেন, তার জন্যে এই সম্মেলন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে, এবং 
সেই সঙ্গে টোকিও সম্মেলনের ষে প্রস্তাবে ভারতের প্রতি জাঁপাঁনের মনোভাব 
নিষ্োক্ত মর্মে স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করবার জন্যে রাজসরকাঁরের কাছে বিধিবদ 
ঘোষণা দাবি কর! হয়েছিল, সেই প্রস্তাব পুনরায় রাখা হচ্ছে £ 


(ক) বুটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তারতের সম্পর্কচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে 
জাপানের রাজসরকার ভারতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ত্ব মেনে চলবে এবং 
ভাঁরতের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রে নেবে রাজনৈতিক, সামরিক 
ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারত হবে সমস্ত রকম বৈদেশিক গ্রভাব, 
নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত | 


(খ) জাপানের রাজসরকার ভারতের অন্থান্ত দেশের ওপর 
প্রভাব খাটিয়ে তাদের দিয়ে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও পুণ 
সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিষে নেবে । 


(গ) ভারতের ভাবী মংবিধাঁন রচনার ভার সম্পূর্ণভাবে ভারতের 
জন-প্রতিনিধিদের হাঁতে ছেড়ে দেওয়া হবে-_-তাঁতে কোন বৈদেশিক 
কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপ থাকবে না । 


২৭. জাপানের সর্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার স্থনির্দিষ্ট নীতি অক্ুধীয়ী চলতে 
এই সম্মেলন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; এবং “বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সম-মমৃদ্ধি অঞ্চল? কথাটি 
ও তার অস্তমিহিত অর্থ সম্পর্কে যদি এমন কোন সরকারী সংস্ঞা পাঁওয়। যায় 


১৯৪২-এর দলিলপত্র ২৬৩ 


যা এই আন্দোলনের পক্ষে গ্রহণযোগা, তাহলে স্বাধীন ভারতকে রাজী 
করাবাব চেষ্টা করতে হবে £ 
(ক) জাপানের সঙ্গে সমানাধিকারের ভিত্তিতে অনুরূপ অঞ্চলের 
সত্য হতে অথবা এমন কোন আন্তর্জীতিক সজ্ঘের সভ্য হওয়া চাই 
জাপান যাঁর অংশীদার এবং 
(খ) পারস্পরিক ভিত্তিতে জাঁপানের সঙ্গে সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী 
জাতি হিসেবে বাবহাঁর করতে । 
২৮, জাপানের রাঁজকীয় বাহিনী কর্তৃক অধুনা ইংরেজ ও তার মিত্রপক্ষের 
অধীন যে সব রাজা শক্রকবল মুক্ত হচ্ছে, সেইসব রাজো ভারতীয়দের প্রচুর 
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে ব'লে এই সম্মেলন জানতে পেরেছে; এবং 
যুদ্ধ শুরু হওয়াঁয় দেখাশুনীর কোন রকম ব্যবস্থ। না ক'রেই বন্ধ 
ভাঁরতবামীকে নিজেদের বিষয় সম্পত্তি ফেলে এই সব রাঁজ্য ছেড়ে চলে যেতে 
হয়েছিল ; এবং 
জাপানের রাজসরকার ভারতের স্বাধীনতাঁর জন্যে অনু সাহাঁষ্ের 
প্রতিশ্জতি দিয়াছে ; এবং 
পূর্ব-এশিয়াঁয় উক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য রূপাঁয়িত ও সার্থক করতে 
গেলে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকাব ; এব' 
উক্ত রাজ্যগুলিতে উক্ত বিষয় সম্পত্তি থেকে নিয়মিতভাবে বেশ কিছু 
রোজগার হতে পারে ১ এবং 
এই সম্মেলনের মতে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মারফৎ যদি অন্টরূপ বিষয় 
ইত্ডিয়ান ইত্ডিপেত্েন্স লীগের হাতে এই নিদিষ্ট শর্তে তুলে দেওয়া হয় ষে 
হ্যাযা অধিকারীর! এসে দাবি করলেই উক্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া! হবে-- 
তাহলে ত। থেকে এই আন্দোলন শুভেচ্ছা ও উত্সাহ পাঁবে। 
স্তবাঁং এই সাম্মলন দাবি কবে এ 
জাপানের রাঁজকীয় বাহিনী কর্তৃক অধুনা ইংরেজ ও তার মিত্রপক্ষের 
অধীন যে সব রাজা শক্রকবলমুক্ত হচ্ছে, সেই সব রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
জাপানের রাঁজসরকার এমন ব্যবস্থা করুক, যাঁতে ভারতীয়দের মালিকানাধীন 
(ভারতীয় কোম্পানী, ফার্গ ও পার্টনারশিপের মালিকানাধীন বিষয় সম্পত্তি 
সহ) ও যুদ্ধের দরুন তাঁদের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পন্তি এই আন্দোলনরত সংগ্রাম 


পচ তি 


২৬৪ পারাশু ১ 


পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়) গ্যাষ্য অধিকাঁরাদের অছি হিসাবে সংগ্রাম 
পিরষদ উক্ত বিষয় সম্পত্তির তত্বাবধান ও পরিচালনা করবে; সম্পত্তি থেকে 
আয় হবে ত আন্দোলনের কাঁজে খণন্বরূপ ব্যবহৃত হবে এবং উক্ত 
মালকদের দাঁবিদাঁওয়। অনুযায়ী যথাসময়ে ত। শোধ কর! হবে। 


২৯. অত্যন্ত ছুঃখের কথ। ষে, জাপানের বাঁজকীয় বাহিনীর অধিকৃত কোন 
কোন দেশে স্বানীয় ভারতীয়দের প্রতি এক্রর দেশের লোকের মত ব্যবহার 
কর! হচ্ছে; ফলে তাদের খুবই লাঞ্চনা ও ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। 
কাজেই এহ সম্মেলন দাবি করছে যে, জাপানের রাজ সরকার দয়া ক'রে 
নিম্নোক্ত মর্জে ঘোষণ] জারি কঞ্চক £ 


(১) জাপানের রাজকীয় বাহিনীর অধিকৃত রাঁজ্যে বসবাসকারী 
ভারতীয়েরা যতক্ষণ পযন্ত আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা জাপানের 
পক্ষে হাঁনিকর কোন কাজে লিপ্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের শক্রপক্ষের 
লোক বলে গণ্য করা হবে ন।; এবং 

(২) যে-সব ভারতীয় বর্তমীনে ভারতে অথব! অন্তর গিয় বসবাস 
করছে, ( ভারতীয় কোম্পাঁনী, ফার্ম ও পাটনারসিপের বিষয় সম্পত্তি 
মহ ) তাঁদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যতক্ষণ এক বা একাধিক 
এমন লোকের হাতে ন্শ্ত থাকছে, ষে বা যারা জাপানে অথব। 
জাপানের রাঙ্গকীয় বাহিনীর অধিকুত বা প্রভাবাধীন কোন দশে 
বসবাপ করছে-ততক্ষণ তাদের সম্পত্তিকে জাপাঁন যেন শক্রপক্ষের 
সম্পত্তি বলে গণ্য না করে এবং সেই পেই দেশে যেন যথাণীঘ্র এই 
মর্মে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ পাঁঠানে। হয়। 


৩০. এই আন্দোলন ভারতের বর্তমান জাতীয় পতাক। গ্রহণ করছে 
এবং জাপানের রাঁজসরকার ও থাঁইল্যাণ্ডের রাজকীয় সরকার ও অন্যান্য মিত্র 
দেশের সরকারকে অনুরোধ করছে যে, তার] যেন স্ব স্ব এলাকায় উক্ত 
পতাঁকাকে স্বীকৃতি দেন। 

৩১. এই সম্মেলন শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্্র বন্থকে পূর্ব-এশিয়ায়শীয়া ক'রে 
আসবার জন্যে অন্ু্রাধ করছে এবং জাপানের রাজসরকারের কাছে এই 
ব'লে আবেদন জানাচ্ছে ষে, শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্ত্র বস্থ যাঁতে নিবিগ্গে পূর্ব-এশিয়ায় 


১৯৪২-এব দলিলপত্র ২৬৫ 


এমে পৌছুতে পারেন তার জন্যে জানানির সরকারের কাঁছ থেকে তীর! 
প্রয়ৌজনীয়' অনুমতি ও সুযোগ স্থবিধা আদায়ের ব্যবস্থা ককন। 

৩২. এই মম্মেলনে গৃহীত কোন প্রস্তাব যেন অনন্থমোপধিতভাবে 
প্রকাশ করা নী হয়, অবশ্য এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও নীতি লিপিবদ্ধ ক'রে 
সম্মেলন থেকে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হোঁক, তাতে শুধুমাত্র এমন 
সব পিদ্ধান্ত ও খুঁটিনাটি থাকবে ষ। সাধারণো প্রকাশিত হওয়া যুক্তিযুক্ত ও 
কল্যাণকর । 

৩৩. এই আন্দোলনে ও এর উদ্দেশ্য সাধনে জাপানের বাজ- 
সরকারের সহযোগিতা, সাঁহাধ্য ও সহায়তাব জন্যে এই সম্মেলন আন্তপ্রিক 
রুতঙ্ঞত। ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে । 

৩৪. জাঁন্ীনি ও ইতালির সরকার ও জনসাধারণ আমাদের 
স্বাধীনত। সংগ্রাম সম্পর্কে যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব দেখিয়েছেন, 
এই সম্মেলন কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করছে এবং এই আন্দোলনে তাঁদের সাহাঁধা 
ও সহযোগিতার প্রতিশ্রতির জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে । 

৩৫. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে থাইল্যাণ্ডের সরকার ও 
জনগণের কাঁছ থেকে আমরা যে সহান্ুভৃতি ও সহযোগিত। পেয়েছি, ব্যাঙ্ককে 
সম্মেলন অন্ষ্ঠানের যে সুযোগ পাঁওয়। গেছে এবং তার! যে সহগদয় আতিথেয়তা 
দেখিয়েছেন, তাঁর জন্তে এই সম্মেলন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে । 


৩০শে জন, ১৯৪২ রাসবিহারী বন্থ, 
সভাপতি 
ইগ্ডিয়ান ইপ্ডিপেপ্েন্স লীগ 
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পরিশিষ্ট ২ 
ঘোষণাপত্র, বিশেষ বাণী ও ভুকুমনাম। 


আই-এন-এ'র প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব গ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ হুকুমনীমা - 
২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩ 

অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্র--২২শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 

রণাঙ্গন অভিমুখে আই-এন-এ"র যাত্রা্দিবসে বিশেষ হকুমনামা_ 

নই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 

ভারতে পদার্পণকাঁলে আই-এন-এর ঘোঁষণাপত্র--তাঁরিখ নেই 
অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্র ২নং_-৪51 এপ্রিল, ১৯৪৫ 

ইম্ফলের পরাজয়ে বিশেষ হুকুমনামা-_ ১৪ই আগস্ট ১৯৪3 
১৯৪৫-এর নববর্ষ দিবসে বিশেষ হুকুমনাঁম। 

বিশেষ হুকুমনামা ( দলত্যাঁগ সম্পর্কে )--১৩ই মার্চ, ১৯৪৫ 

বিশেষ হুকুমনামা (দেশদ্রোহীদের সম্পর্কে )--১৩ই মাঁ€, ১৯৪৫ 

বর্ম ত্যাগের সময় বিশেষ হুকুমনাঁম1--২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ 

বর্ধাস্থ লীগের কাছে প্রেরিত বাণী--২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ 

বৃটিশ কর্তৃক আই-এন-এ বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিবৃতি- 
৩০শে মে, ১৯৪৫ 

আত্মলমপণের গুজব সম্পর্কে বিশেষ হুকুমনামা--১৪ই আগস্ট, ১৯৪৫ 
জাপানীদের আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে বিশেষ হুকুমনাঁমা-১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫ 
পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের উদ্দেশে বিশেষ বাঁণী--১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫ 


১. ফৌজের প্রত্যক্ষ কৃত্বগ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ হুকুষনাম। 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বার্থে 
আজ থেকে আঁমি আপনাদের ফৌজের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বভাঁর গ্রহণ করছি। 

এ আমার পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের কথা--কেননা কোঁন 
ভারতীয়ের পক্ষে ভারতের মুক্তিফৌজের সেনাঁধিনাঁয়ক হওয়ার চেয়ে বড 
সম্মান আর কিছুতে নেই । অবশ্য কাঁজট। যে বিরাট তা আমি জানি এবং 
আমার কাঁধে দায়িত্বের গুরুভাঁর এসে পড়েছে । যত বড় ঝড ঝঞ্জাই আস্থক না 
কেন, ভগবাঁন যেন আমাঁকে যে কোন অবস্থায় কর্তব্যপালনের শক্তি দেন। 

আমার দেশের নাঁনা ধর্মাবলম্বী আটত্রিশ কোটি মান্ষের সেবক 
ব'লে নিজেকে আমি মনে করি । এই আটত্রিশ কোটির স্বার্থ আমার হাতে 
যাঁতে অক্ষুণ্ন থাকে, প্রত্যেকটি ভারতীয় যাঁতে আমার প্রতি পূর্ণ আস্থ' স্থাপন 
করতে পারে__সেইমত কর্তব্য সম্পাদন করতে আমি দৃঢপ্রতিজ্ঞ। একমাত্র 
খাঁটি জাতীয়তাবাদ এবং নিখুত ন্যায়নীতি ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই 
ভাঁবতের মুক্তিফৌজ গডে উঠতে পাঁরে। 

আমাদের মাতৃভূমির শঙ্খলমোচনেব জন্যে আটত্রিশ কোটি 
তাবতীয়ের শুভেচ্ছার ভিত্তিতে স্বাধীন তাঁরতের সরকাঁর প্রতিষ্ঠার জন্যে 
এবং বরাববেব মত ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করবে এমন এক স্থায়ী বাহিনী 
গঠনেব জন্যে সামনে যে সংগ্রাম-তাঁতে আজাদ হিন্দ ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করবার আছে । এই ফমিকা পালন করতে হলে আমাদের 
এমন একট। বাহিনীর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে, যাঁর একটাই লক্ষ্য থাকবে-- 
সে লক্ষ্য হল ভারতের স্বাধীনতা--এবং একটাই সংকল্প থাকবে--সে সংকল্প 
হল : ভারতের স্বাধীনতার জন্যে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আমর! 
উঠে দীড়ালে আজাদ হিন্দ ফৌজ হবে ছূর্ভেগ্ প্রাচীরের মত £ আমর! এগিয়ে 
গেলে আঁজাঁদ হিন্দ ফৌজ্জ হবে ট্ীম-রোলারের মত। 

আমাদের কাঁজ সহজ নয় £ লড়াই হবে দীর্ঘ ও কঠিন, কিন্ত আমি 
সম্পণভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের আদর্শ ন্যাঁধ্য ও অপরাজেয়। যে 
আটত্রিশ কোটি জনসজ্ঘ গোঁট। মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশ-ন্বাধীন হবার 
তাদের অধিকার আছে এবং স্বাধীনতার মূল্য দিতে তারা এখন প্রত্বত । 
স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অর্ধিকাঁর ; পৃথিবীতে আজ আর এমন 
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কোন শক্তি নেই, সেই অর্ধকাঁর থেকে তে মাঁমীদের বঞ্চিত করে রাখতে 
পারে। ৃ 
অফিসার ও সৈনিক সাথী সব। তোমাদের অকুণ সাহীষ্য ও 
মবিচলিত আন্গত্য পেলে আজাদ হিন্দ ফৌজ হবে ভারতের স্বাধীনতার 
হাতিয়ার । তোমাদের কথ দিচ্ছি, চড়ান্ত জয় আমাদেরই । 
আমাদের কাঁজ শুরু হয়ে গেছে। যতক্ষণ না নয়াপিল্লীর বড়লাট- 
ভবনে জাতীয় পতাকা উড়ছে, যতক্ষণ না ভারতের রাজধানীর বুকে প্রাচীন 
লালকেল্লার ভেতর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিজয়স্থচক কুচকাওয়াজ অন্ষ্ঠিত 
না হচ্ছে-ততক্ষণ "দিল্লী চলো” ধ্বনি দিয়ে এসো আমর। কাজে লাগি, 
এসে! সগ্রাম করি । 
২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩ স্থভাষচন্দ্র বন্ধ 
সবাচ্চ সেনাধিনীয়ক 


২, অস্ায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র 


১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে বুটিশের হাতে ভারতীয় জনগণের প্রথম 
পরাজয়ের পর শতবর্ষ ধ'রে চলেছে দাঁতে দাত দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাঠিক 
কঠোর সংগ্রাম । এখুগের ইতিহাসে আছে অদ্বিতীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের 
অজপ্র নজির । বাংলার সিরাঁজউদ্দোল। আর মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের 
হায়দার আলি, টিপু স্বলতান আর ভেলু তাঁম্পি, মহাবাস্ট্রের আগ্া সাঁহেব 
ভোস্লা আর পেশওয়। বাজিরাও, অযোধ্যার বেগমবুন্দ, পাঞ্জাবের হাম সিং 
আতরিওয়াল। এবং দেই সঙ্গে ঝাসীর রাণী লক্ষমীবাই, তীতিয়। তোৌপী, 
ডুমরাওনের মহারাজ কুনওয়াঁর সিং আর নাঁন। সাঁহেব--এমনি আরও বত 
বীরের নীম এই ইতিহাসের পষ্টায় চিরদিন স্বণীক্ষরে লেখা থাকবে । আমাদের 
বরাত খারাপ; আমাদের পূর্বপুরুষের গোড়ায় ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি 
যে, বুটিশের হাতে সারা ভারতবর্ষ বিপন্ন-_-কাজেই তাঁরা শক্রর বিরুদ্ধে 
একযোগে রুখে দাড়ান নি। শেষ পধন্ত যখন ভারতীয় জনসাধারণের চোখে 
আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল তাদের কী হাল হয়েছে,উঘখন তার 
মিলিতভাবে উঠে দাড়াল-_এবং ১৮৫৭ সালে বাহাঁছুর শাহের পতাকার নীচে 
দাড়িয়ে তাঁরা স্বাধীন জাতি হিসেবে শেষ বারের মত লড়াঁই করল । এই 


বসুর বিশেষ হুকুমনীমা ও ঘোষণাপত্র ২৬৯ 


যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে বারংবার চমক প্রদভাঁবে জয়ী হওয়। সত্তেও শেষ প্স্ত 
দুরদষ্টক্রমে ও নেতৃত্বের দোষে চূড়ান্তভাবে তার] পরাজয় বরণ ক'রে পরাধীন 
হল। এসবে ঝাসীর রাণী, তীতিয়া তোপী, কুনওয়ার সিং ও নান 
সাহেবের মত বীর ও বীরাঙ্গজনার দল জাতির ম্মৃতিপটে চির ভাস্বর হয়ে 
থাঁকবে-আমাঁদের মহত্বর আত্মত্যাগ ও শৌর্যবীর্ধের প্রেরণা দেবে । 

বৃটিশ ১৮৫৭ সালের পর ভারতের জনসাধারণকে জোর ক'রে নিরস্ত্র 
কবল এবং শুরু হল নিষ্ুর ভয়ত্রাসের রাঁজত ; ভারতবাসী কিছুদিন মাথা 
তুলতে পারল না-কিন্তু ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
আবিাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন জাগরণ এল । ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে 
বিগত বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় জনসাধারণ হৃত স্বাধীনতা পুন- 
রুদ্ধারের জন্যে সর্বভৌতাবে চেষ্টা করেছে- আন্দোলন আর প্রচার, বিলিতি 
জিনিস বর্জন, মন্ত্রাবাঁদ আর ধ্বংসকাঁধ- এবং শেষ পযস্ত সশস্ত্র বিপ্লব, কোঁন 
চেষ্টারই ত্রুটি হয়নি। তারতবাঁপী যখন দেখেছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, 
নতুন কোঁন উপায় দরকাঁর-__তখন ১৯২" সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ 
আর সত্যাগ্রহের নতুন অস্ত্র হাতে এগিয়ে এলেন । 

তারপর বিশ বছর ধরে ভারতের জনসাধারণ স্বদেশী কাজকর্মে 
একেবারে মেতে ওঠে । ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার ডাক পৌছে গেল। 
লোকে দেখে দেখে শিখল স্বাধীনতার জন্যে দুঃখকষ্ট বরণ করতে, আত্মত্যাগ 
করতে, নিজেদের জীবন ডাঁলি দিতে । কেন্দ্র থেকে স্্দূর পল্লীতে লোকে 
একটি রাঁজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে একত্রে গ্রথিত হল। এইভাবে ভারতবাসী 
শুধু যে তাদের রাজনৈতিক চেতন! ফিরে পেল তাই নয়, সেই সঙ্গে নতুন ক'রে 
এক অখণ্ড রাজনৈতিক সততায় পরিণত হল। এখন তাঁরা সমস্বরে কথ! বলতে 
পারে, এক সম্মিলিত লক্ষ্যের জন্যে এক মন এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে 
গারে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যস্ত আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মস্ত্িমগুলের 
কাজের ভেতর দিয়ে তারা প্রমাণ ক'রে দিল যে, নিজেদের শাসনকাঁজ 
তার! নিজের! চালাতে প্রস্তুত ও সক্ষম । 

এইভাঁবে বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে দেখ। গেল ভারতের মুক্তির 
শেষ সংগ্রামের জন্যে জমি তৈরি। এই যুদ্ধেজার্ধানি তার মিত্রদের সাহায্যে 
ইউরোপে,আমাঁদের শক্রর ওপর একের পর এক নিদ|রুণ আঘাত হেনেছে-- 
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অন্থদিকে জাপান তার মিত্রদের সাহাযো পূর্ব-এশিয়ায় আমাদের শক্রকে মেরে 
পাট ক'রে ফেলেছে । এই মণিকাঞ্চম যোগ হওয়ার ফলে ভারতীয় 
জনসাধারণের সামনে আজ স্বাধীনতা লাভের এক পরম স্থযোগ । 

প্রবাধী ভারতীয়দের মধ্যেও রাজনৈতিক জগারণ এসেছে এবং তারা৷ 
একটি সংগঠনের মধ্যে একজোট হয়েছে --সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ ঘটন। এই 
প্রথম । স্বদেশের ভাইদের সঙ্গে তাদের খিল শুধু চিন্তায় আর অনুভূতিতে নয়, 
স্বাধীনতার পথে তাঁদেরই সঙ্গে সমান তালে তারা পা ফেলে চলেছে । বিশেষ 
ক'রে পূর্ব-এশিয়ায় বিশ লক্ষীধিক ভাবতীয় আজ সামগ্রিক যুদ্ধায়োজনের 
ধ্বনিতে অন্থপ্রাণিত হয়ে একটি দচবদ্ধ সংস্থার মধ্যে সংগঠিত হয়েছে। 
তাঁদের সামনে ভারতের মুক্তি ফৌজ 'দিল্পী চলো? ধ্বনি মুখে নিয়ে মারিবদ্ধ 
হয়ে দাডিয়ে। 

বুটিশের কাছে প্রতারিত হয়ে হয়ে ভাবতীয়ের। আজ নাজেহাল, 
সেই সঙ্গে তার লুনের ফলে তাঁদের কপাঁলে ভুটেছে অনশন আর মৃত্যু 
ভারতে তাই বুটিশরাজের প্রতি ভারতের জনগণের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধ৷ নেই এবং 
তার আজ টলায়মান অবস্থা । সেই হতচ্ছাড়| রাজত্বকে নিমূ'ল করতে হলে 
এখন দরকার শুধু আগুনের একটি শিখা । ভারতীয় মুক্তি ফৌজের কাজ 
মেই শিখ! জালিয়ে তোল1। স্বদেশে আজ বেসামরিক জনসাধারণের ও 
বৃটিশের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একটি বড় অংশের সোং্সাহ সমর্থন এবং 
দেশের বাইরে আছে বীর অজেয় মিত্রদের সাহায্য, তবে আমলে দীড়াতে 
হবে নিজেদের পক্তির জোরে--ভারতের মুক্তি ফৌজের এ বিশ্বা আছে যে, 
সে তার এতিহাসিক ব্রত সাধন করতে পারবে । 

মুক্তির প্রভাত আমন্ন। ভারতবাসীর আজ উচিত নিজেদের অস্থায়ী 
সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই সরকারের পতাকার নিচে দাড়িয়ে স্বাধীনতার 
শেষ সংগ্রাম শুরু করা । কিন্তু যেখানে সমস্ত ভারতীয় নেত। কারারুদ্ধ এবং 
স্বদেশের জনসাধারণ একেবারেই নিরস্ত্র- ভারতের অভ্যন্তরে অস্থায়ী সরকার 
গঠন কিংবা সেই সরকারের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালন করা সম্ভব নয়। 
কাজেই পূর্ব-এশিয়ার ইও্ডয়ান ইণ্ডিপেণডেন্স লীগের কর্তব্য হডু স্বদেশের ও 
বিদেশের সমস্ত দেশভক্ত ভারতীয়দের সমর্থনের জোরে এই কাজ হাতে দেওয়।| 
_অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন ক'রে লীগ-সংগঠিত মুক্তি কৌজের 


বস্তুর বিশেষ হুকুমনাম] ও ঘোষণাপত্র ২৭১ 


( অর্থাৎ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ) সাহাষো শেষ 
সংগ্রাম পরিচালন] কর। 

পূর্ব-এশিয়ার ই্ডিয়ান ইপ্ডিপেখ্ডেন্স লীগ কর্তৃক অস্থায়ী আঁজাদ হিন্দ 
সরকার হিসেবে নিযুক্ত হয়ে এব আমাদের ওপর অপিত দায়িত্ব সম্বন্ধে 
পুরোপুরি সচেতন হয়ে আমরা আমাদের কর্তব্য কাজে হাত দিচ্ছি। মাতৃ- 
ভূমির মুক্তিকল্পে আমাদের কাজ ও সংগ্রাম বিধাতার আশীর্বাদ লাভ করুক, 
এই আমাদের প্রার্থনা । এতদ্বারা আমরা শপথ গ্রহণ করছি ষে, মাতৃভূমির 
মুক্তি, কল্যাণ ও জগৎসভাঁয় উচ্চান লাভের চেষ্টায় আমর] আমাদের জীবন, 
আমাদের সহযোদ্ধাদের জীবন উৎসর্গ করব। 

অস্থায়ী সরকারের কাজ হবে ভারতভৃমি থেকে বৃটিশ ও তাঁর 
মিত্রদের বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চাঁলানে।। তাঁরপর অস্থায়ী 
মরকাঁরের কাজ হবে ভারতের জনসাধারণের ইচ্ছাক্রমে তাদের বিশ্বাসভাজন 
একটি স্থায়ী আজাদ হিন্দ জাতীয় সরকার গঠন করা। বুটিশ ও তার 
মিত্রদের বিতাড়িত ক'রে ভারতভৃমিতে স্থায়ী আজাদ হিন্দ জাতীয় সরকার 
পত্তন না হওয়। পযস্ত এই অস্থায়ী সরকার ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন 
হয়ে দেশ শাসন করবে । 

অস্থায়ী সরকার প্রত্যেক ভাঁরতীয়ের আন্গত্য লাভের যোগ্য এবং 
এতদ্বার৷ সেই আম্গগত্য দাবি করছে। সর্বধর্মের স্বাধীনতা থাকবে ও মেই 
সজে সমস্ত নাগরিক সমান অধিকাঁর ও সমান স্বযৌগ পাঁবে অস্থায়ী সরকার 
প্রতিশ্রতি দিচ্ছে। এই সরকার ঘোঁষণ| করছে যে, জাতির কল সম্তানিকে 
সমান প্রীতির চোখে দেখে ধূর্ত বিদেশী সরকার-স্থষ্ট অতীতের সমস্ত বিতেদের 
পাঁচিল ভিডিয়ে এই সরকার সমগ্র জাতির ও তাঁর সকল অংশের স্থখসমৃদ্ধি 
বিধান করতে কৃতসঙ্কল্প । 

ঈশ্বরেব নাঁষে, ভারতীয় জনগণের জাতীয় এক্যবিধায়ক পূর্ব 
পুক্ষদের নাঁয়ে এবং ধারা আমাঁদের সামনে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ 
রেখে গেছেন সেই মুত বীরদের নামে আমর! ভারতবাঁপীকে আমাদের 
পতাকাতিলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার লড়াই চালাবার জন্তে আহ্বান জানাচ্ছি। 
বৃটিশের বিরুদ্ধে ও তারতে বৃটিশের যত মিত্র আছে তাদের সকলের বিরুদ্ধে 
চড়াস্ত সঃগ্রাম শুর করবার জন্তে এবং যতদিন ভারতনূষি থেকে শক্রকে 


২প পরিশিষ্ট ২ 
বিভাঁড়িত ক'রে ভারতের জনগণ আবাঁর স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলে না 
দাঁড়ায় ততদিন চূড়াস্ত জয়ে আস্থা রেখে সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে 


যাবার জন্যে দেশবাসীকে আমর ডাক দিচ্ছি | 


অস্থায়ী আঁজাঁদ হিন্দ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষরিত 


ন্ভাষচন্দ্র বন্ধু (রাঁ্পতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সমর ও পরবাস দণ্ধরের মন্ত্রী) 


ক্যাপ্টেন শ্রযূক্তা লক্ষ্মী ( মহিলা! প্রতিষ্ঠান ) 
এস. এ. আয়ার (প্রচার ও প্রোপাঁগাণ্ড ) 
লেং-কনেল এ. পি. চ্যাটাজী (অর্থাপ্তর ) 


লেঃ-কঃ আজিজ আহ, লেং-ক: এন. এস. ভগং, লেঃ-কঃ জে. কে 
ভৌসলে, লেঃ-কঃ গুলজার! সিং, লেঃ কঃ এম জেড. কিয়ানি, লেঃ কঃ 
এ. ডি. লোঁকনাঁথ, লেঃ-কঃ এহসান কাদির, লেক: শাহ, নওয়াজ 


সৈম্যবাহিনীর প্রতিনিধি ) 


এ, এম, সহায় সচিব (মন্ত্রীর পদমধাদা সহ ) 
রাসবিহারী বহ্থ (সবোৌন্চ উপদেষ্ট।) 


করিম গণি দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ, ইয়েলাগ।, জে, থিভি, 
সর্দার ঈশ্বর পি ( উপদেষ্টা ) 


এ, এন. মরকাঁর (আইন উপদেষ্ ) 


সাঁয়োনান, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ 


৩. বিশেষ হুকুমনামা-_৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 
সাবা বিশ্বের দৃষ্টি আজ আরাকান রণীক্গনে নিবদ্ধ, প্জীনে অনেক 


গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটছে। বাঁঙ্জকীয় জাঁশবাহিনীর সঙ্গে একযোগে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহসী সৈন্তেরা যে বিরাট শৌধবীধের পরিচয়পদিয়েছে, 


বস্থর বিশেষ হুকুমনাম! ও ঘোষণাপত্র ২৭৩ 


ডাব ফলে এই রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মাঁকিন বাহিনীর পাঁণী1 আক্রমণের সমস্ত চেষ্টা 
বাথ হয়ে গেছে। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিপাঁর ও সৈনিকেরা যে যেখানেই থাকুক 
না কেন, আবাঁকাঁন রণাঙ্গনে আঁমাঁদের সঙ্গীসাথীদের বীরত্বপূর্ণ কা্ধীবলী 
তাঁদেব মনে মহৎ প্রেরণ। জাঁগাবে তাতে আমার মন্দেহ নেই । আমাদের 
বহু আকাক্তিত দিল্লী অভিযান শুক হয়েছে, আরাকান পাঁহাডে আজ যে 
ত্রিবর্ণ পতাঁকা উড়ছে, সেই পতাকা যতদিন ন। বডলাঁট প্রাঁপাঁদে উত্তোলিত 
হচ্ছে, ধতদিন না দিল্লীর স্তৃপ্রাচীন লাঁলকেন্লীয় আমাদের বিজয়স্থচক 
কুচকাওযাঁজ অনুষ্টিত হচ্ছে-ততদিন দু স'কল্প নিয়ে আমরা অভিধান 
চালিযে যাঁব। 

ভারতের মুক্তিফৌজের অফিসার ও সৈনিক বন্ধুগণ। তোমাদের 
অন্তরের অন্তস্তলে এই স্থগন্ভীর প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হোক--হয় মুক্তি, নয়, 
মৃতা। তোমাদের মুখে মুখে ধ্বনিত হোঁক একটিমাত্র আওয়াঁজ--“চলো! 
দিলী। দিল্লীব পথ মুক্তির পথ। সেই পথ দিয়ে আমাদের এগুতে হবে। 
আমাঁদেব জয ধ্ব নিশ্চিত । 

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ । 

স্থভাষচন্দ্র বসু 


8. ভারতভূমিতে পদার্পণকালে আই-এন-এ ঘোষণাপত্র; 


১. অস্থাঁধী আজাদ হিন্দ সরকারের অধিনাঘ্নকত্তে আজাদ হিন্দ 
ফৌজ বর্তমানে বিপুল সৈশ্যবল নিয়ে আক্রমণের অগ্রমুখ হিসেবে পূর্ব-ভারতের 
একটি অঞ্চলে গ্রবেশ করেছে । 

পূর্ব-এশিয়ার সাধারণ শত্রু ইঙ্গ-মাকিন শক্তিকে চর্ণবিচর্ণ করা, 
স্বৈরাচারী শাঁদনাধীনে যুগ যুগ ধ'রে লাঞ্চিত ভারতের বন্ধনদশ| ঘুচিয়ে ভারতবর্ষে 
ভারতীয়ের প্রকৃত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা ; স্বদেশের আটত্রিশ কোটি 
ভারতীয়ের জীবনে পূর্ণ স্বাধীনতা ও শান্তি শৃঙ্খলা আনা ; আমাদের প্রতি- 
বেশী দেশ-স্বাঁধীন বর্মীর চতুঃমীম। থেকে ইঙ্গ-মাকিন আঁপদ দূর করা ,- এষ্ট 

১ দিতরণের উদ্দেগ্ঠ উন্তাহার আকারে রচিত 


১৮ 


২৭৪ পরিশিষ্ট ২ 


উদ্দেশ্ত নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ রাজকীয় জাঁপবাহিনীর সাহায্যে ও 
সহযোগিতায় পূর্ব-তাঁরতে ঠেলে ঢুকেছে। 
ভারতের ভাই ও বৌনের! ! 

নির্ভয়ে তোমরা তোমাদের নিত্যকার কাঁজ চালিয়ে যাও; অস্থায়ী 
আজাদ হিন্দ মরকার কর্তৃক উত্তোলিত মুক্তির ত্রিবর্ণ পতাঁকার নীচে সর্বান্তঃ- 
করণে তোমর]। সামিল হও) আমাদের শত্র ইঙ্জ-মাকিনদের হাত থেকে 
আমাদের মাতৃভূমিকে ছিনিয়ে নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা! অর্জন করবার জন্যে শক্ত 
হয়ে দাড়াও । 

রাঁজকীয় জাপবাহিনীর প্রবল সহায়তায় ও স্থানীয় জনসাধারণের 
সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ অগ্রসর হওয়ায় পূর্ব-তারত অঞ্চল আজ ইঙ্গ- 
মীকিন দীসত্বের শৃঙ্খলমূক্ত । ভাঁরতভূমিতে এই অঞ্চলই প্রথম স্বাধীন ভারতীয় 
অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং এই অঞ্চল আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির 
ঘটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। রাঁজকীয্র জাঁপবাহিনী নিজেদের সামারক 
শাসন প্রবর্তন করবে না; বরং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার যাঁতে পুরোপুরি 
শান্তি-শৃঙ্খল| রক্ষা করতে পারে, তাঁর জন্তে সহযোগিতা করবে ও সর্বান্তঃ- 
করণে সাহাঁধ্য করবে। 

২. অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকাঁর ও আজীঁদ হিন্দ ফৌজের বিধিবদ্ধ 
অপবাধ-সংক্রীস্ত আইন এবং জাঁপবাহিনীর সামরিক আইন বলবং করার 
ব্যাপারে ছুই মিত্রবাহিনী অর্থাৎ, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার মিত্র বাঁজকীয় 
জাপবাঁহিনী একমত ; কেউ যদি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ 
হিন্দ ফৌজ এবং আমাদের মিত্র জীপবাহিনীর অতিপ্রায় বুঝতে না পারে এবং 
ভারতের মুক্তিমাধনের পক্ষে বিদ্নকর নিষ্নোক্ত কোন কাজ করার স্পর্ধা দেখায়, 
তাহলে উপরোক্ত আইন অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড বা কোন কঠোর দণ্ড হবে। 


দণ্ডনীয় কার্যাবলী 
(১) অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজ 
অথবা আমাদের মিত্র জাপবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক্ঈ কোন কাঁজ। 
(২) গুপ্তচর বৃত্তি। 
(৩) অস্থায়ী সরকারের অধিকারতুক্ত অথব। আমাদের মিত্র 


বস্থর বিশেষ হুকুমনাঁমা ও ঘোষণাপত্র ২৭৫ 


জাপবাহিনীর মালিকানাধীন কোন যুদ্ধসা মগ্রী চুরি ও বলপূর্বক আত্মপাৎ 
করা, ক্ষতিসাধন ও ধ্বংস কর|। 

(8) অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে পূর্ব-ব্যবস্থামত যে সব দাঁমী সম্পদ 
অস্থায়ী সরকারের অথবা জাঁপবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে অথবা! ব্যবহারে 
লাগে, তার ক্ষতিসাধন অথবা ধ্বংসপাঁধন। 

(৫) অস্থায়ী মরকারের সঙ্গে পৃব-ব্য বস্থামত যানবাহন, যোগাযোগ, 
পরিবহন, বেতার প্রচার প্রভৃতি যে সব সংস্থা ও সাঁজসরঞ্জাম 
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ অথবা! জাঁপ 
বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে অথবা ব্যবহারে লাগে, তাঁর ক্ষতিসাধন অথবা 
ধ্বংসলাধন, এ সব ব্যাপারে লোক নিয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
কোন রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি । 

(৬) অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকাঁর ও আজাদ হিন্দ ফৌজ, অথব 
আমাদের মিত্র জাপবাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত, তাঁদের ওপর বল প্রয়োগ, 
ভীতি প্রদর্শন, হত্যা অথবা জখম করা অথব| অন্যভাবে অনিষ্টসাধন 
করা। 

(৭) শক্রপক্ষের বক্তব্য প্রচার করা অথবা মিথা। ও আজগুবী 
গুজব ছড়ানো এবং লৌকমনে অন্য নানাভাবে চাঞ্চল্য ও বিভ্রান্তি 
স্যরি করা। 

(৮) মুদ্রার প্রচলন ও অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যাহত করা অথব। 
জিনিসের উৎপাদন ও অবাধ বিনিময়ে বিশ্ল চষ্টি কর।। 

(৯) উপরোক্ত তালিক। বহিভত এমন কোন কাঁজ যাতে শক্র- 
পক্ষের স্থবিধা হয় অথবা! য| অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ 
হিন্দ ফৌজ অথবা জাঁপবাহিনীর পক্ষে হাঁনিকর ও শাস্তিশঙ্খলা 
রক্ষার পক্ষে বিদ্বম্বরূপ । 

(১০) উপরোক্ত তালিকাভুক্ত কাধাবলী অন্ষষ্ঠানের দিক থেকে 

চেষ্টা, প্ররোচনা ও সাহায্য । 
এই সব অপরাধের বিচার ও শান্তি সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের 
অভিগ্রায় অনুযায়ী হবে ; কেবল যে ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার দরুন 
এমন অপরাধ যে, জাপবাহিনী কর্তৃক ব্যবস্তাবলঙ্ন অপরিহার্য, একমাত্র 
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সেই ক্ষেত্রে দুই মিজ্রবাহিনীর পূর্বস্বীকৃতি অন্তথায়ী জাপবাহিনী উল্ত 
অপরাধের শাস্তি দেবে । 

৩. জাঁপবাহিমী যে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে মে অঞ্চলে কঠোর 
শৃঙ্খল রক্ষ/ করবে এবং ভারতীয় জনপাঁধারণের মধ্য যাঁরা শক্রতামূলক 
কাজকর্মে লিপ্ত নয় তাদের ধনপ্রাণ রক্ষণাবেক্ষণ করবে; ভারতীয় জন- 
সাধারণের ধর্ম, আঁচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির প্রতি ঘথাঁবিহিত সম্মান 
দেখাবে । 

এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে, কোন জাপানী সৈন্ত এই 
সম্পষ্ট নির্দেশ অমান্ত করলে রাজকীয় জাপবাহিনীর মামরিক আইন অনুযামী 
কঠোর শাস্তি পাবে । 

আজাদ হিন্দ ফৌজ যে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে দে অঞ্চলে কঠোর 
শৃঙ্খল। রক্ষ! করবে এবং ভারতীয় জনপাধাঁরণের মধ্যে যাঁরা শক্রতামূলক 
কাজকর্ধে লিপ্ত নয় তাদের ধনপ্রাণ রক্ষণাঁবেক্ষণ করবে ; এবং ম্বদেশবাসীর 
ধর্ম, আচীর-ব্যবহাঁর ও রীতিনীতির প্রতি যথাবিহিত সম্মান দেখাঁবে। 

এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে, কোন ভারতীয় সৈন্ত এই 
সুম্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক আইন অক্ধযাঁয়ী 
কঠোর শান্তি পাবে । 


আজাঁদ হিন্দ ফৌজের সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক ১৯৪৪ 
সালের...মাসে উপরোক্ত ঘোষণা জারী করা হল। 


৫, দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র-_৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৪ 


পূর্ব-এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের সর্ববাদী সম্মত ইচ্ছান্ুযায়ী ১৯৪৩ 
এর ২১শে অক্টোবর সাধোনানে (পূর্ব নাম সিঙ্গাপুর) গঠিত অস্থায়ী আজাদ 
হিন্দ সরকারের নেতৃত্বাধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজ সীমান্ত অতিক্রম ক'রে 
ভাঁরতীয় রাজ্যের অনেকথাঁনি ভেতরে ঢুকে পড়েছে। 

তোমাদের আপন সরকার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার__এই 
সরকারের একটিই ব্রত। সে ব্রত হলঃ সশন্ব শক্তির সাহাঙ্বৌ পবিত্র ভারত- 
ভূমি থেকে ইঙ্গ-মাঁকিন বাহিনীকে হটানে! এবং ভারতীয় জনগণের ইচ্ছান্দারে 
একটি স্থায়ী আজাদ হিন্দ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বাবস্থা করা। 


বন্থুর বিশেষ হুকুমনামা ও ঘোষণাপত্র ২৭৭ 


ভারত থেকে ইঙ্গ-মাকিন বাহিনী নিশ্চিহ্ন অথব। বিতাড়িত ন৷ হওয়। 
পযন্ত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার সশশ্ব সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। 

একদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে, ভাঁরতবর্ধকে সম্পূর্ণভাবে শক্রকবল 
মুক্ত করবার জন্তে; অন্যদিকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার মুক্ত অঞ্চলে 
পুনগঠনের কাঁজ চালিয়ে ষাবে। 

ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র বৈধ সরকাঁর হল অস্থায়ী আজাদ 
হিন্দ সরকার। আজাদ হিন্দ ফৌজকে এবং অস্থায়ী সরকারের নিযুক্ত 
বেসামরিক কর্মচারীদের সর্বতোভাঁবে সাহায্য করবার জন্যে অস্থায়ী সরকার 
মুক্ত অঞ্চলের ভাবতীয় জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছে । 

মুক্ত অঞ্চলের ভাঁবতীয় অধিবাসীদের ধনেপ্রাণে রক্ষা করা হবে_- 
অস্থায়ী সরকার প্রতিশ্রতি দিচ্ছে, কিন্ত ইঙ্গ-মা'কন খক্রদের ও তাদের 
মিত্রদের সাহায্যযূলক কোন কাজে যারা প্রকাশ্তে অথবা গোঁপনে লিপ 
থাকবে অথবা অস্থায়ী সরকাঁবের আরব্ধ গঠনমূলক কাজে যারা বিশ সথষট 
করবে তাঁদের কঠোর শান্তি দেওয়া হবে। 

জাঁপবাহিনী আমাদের মিত্র) আমাদের এক্র যাতে পরাস্ত হয় 
তাঁর জন্যে ভাব! আমাদের বিনা শর্তে অকাঁতরে সাহাধ্য করছে--ভাঁরতীয় 
জনসাধারণ সবান্তঃকরণে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করুক, এ মর্মে অস্থায়ী 
সরকার আবেদন জানাচ্ছে। আমেরিকা, অষ্টেলিয়া, ংকিং-চীন এবং 
পূর্ব ও পশ্চিম-আফ্রিকা থেকে সৈন্ত আমদানি ক'রে গত দু'বছর ধ'রে বৃটিশের! 
তাদের বলবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে । সুতরাং অস্থায়ী সরকার বাধ্য হয়েছে জাপানের 
সর্ববিধ সাহায্যের উদার প্রস্তাব গ্রহণ করতে, তাছাডা এই জাপানেরই 
সৈন্তবাহিনী পূর্ব-এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়াব পব ইঙ্গ-মাকিনদের পরের পর 
হারিয়ে অতুলনীয় বিজয় লাত করেছে। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজ এ বিষয়ে 
নিংসন্দেহ যে, আমাদের মিত্র জাপবাহিনীর অপরাজেয় শক্তির সাহায্যে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ইঙ্গ-মাকিনদের চুণ ক'রে ভারতের পূর্ণ মুক্তি আনিবে। 

ভারতের গ্রতি জাপানের আন্তরিকতা সম্পর্কে অস্থায়ী সরকারের 
কোন সন্দেহ নেই। অস্থায়ী সরকার দূঢভাবে বিশ্বাম করে যে, ভারতে 
জাপানের কোন রকম বাঁজ্য দখল সংক্রান্ত, রাজনৈতিক, ঘর্থনৈতিক বা 
সামরিক *লোত নেই। অস্থায়ী সবকার দুটতাবে বিশ্বা করে যে, জাপানের 
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একমাত্র আগ্রহ ভারতে ইঙ্গ-মাকিন শক্তিকে ধ্বংস করা; ইঙ্গ-মাফিন শক্তি 
শুধু তারতেরই দুশমন নয়, এশিয়ারও দুশমন । একমাত্র ইঙ্গ-মাঁফিন 
সাম্রাজ্যবাদকে খতম করতে পারলেই এ যুদ্ধ শেষ হবে এবং পৃথিবীতে শান্তি 
আনবে । 

স্বাধীন সরকারের মর্যাদাবলে অস্থায়ী আজাদ হিম্দ সরকার বিভিন্ন 
মূল্যমানের টাকার নোট সমন্বিত নিজন্ব মুদ্রাব্যবস্থা চালু করার বন্দোবস্ত 
করছে। কিন্তু দ্রুত সংঘটিত যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুন ভারতে আমাদের তাঁড়- 
তাড়ি এগিয়ে আঁসাতে আমর! যথাসময়ে ভারতবর্ষে অস্থায়ী সরকারের 
ুদ্র। সঙ্গে ক'রে আনতে পারিনি । কাজেই এ অবস্থায় অস্থায়ী সরকার জাপ 
সরকারের কাঁছ থেকে তার হেফাঁজতে-থাঁকা টাকা (সামরিক টাকাঁর নোট) 
ধার করতে এবং সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। ষে মুহু্ে 
অস্থায়ী সরকাঁর তাঁর নিজন্ব মুদ্র। হাতে পাবে, জাপ সরকারের কাছ থেকে 
ধার কর! মুদ্রা ক্রমশ বাজার থেকে তুলে নেওয়া হবে । 

ভাই ও বোনেরা! আমাদের শক্ররা আজ ভারততভূমি থেকে 
বিতাড়িত হচ্ছে আঁর তোমর1 তোমাদের পূর্ব নন্ত। ফিরে পাচ্ছ__অর্থাৎ তোঁমর] 
হচ্ছ স্বাধীন নরনারী। তোমাদের নিজন্ব দরকার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকাঁরকে আশ্রয় ক'রে তোমর। সঙ্ঘবদ্ধ হও--এবং তার ভেতর দিয়ে 
তৌমর| তোমাদের নবলব স্বাধীনতা! রক্ষা কবে। ও বজায় রাখে। 


৪1 এপ্রিল, ১৯৪৪ স্থভীষচন্ত্র বস্থু, রাঁষ্টপতি 


৬। ইন্ষল থেকে পম্চাদপসরণকালে বিশেষ ছুকুমনাম। 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সাথীরা, 

এই বছরে মার্চের মাঝামাঝি আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগামী 
দৈনিকের! তাদের মিত্রপক্ষীয় রাঁজকীয় জাপবাহিনীর বীর সৈনিকদের কাঁধে 
কাঁধ মিলিয়ে ভারত-বর্মা মীমান্ত অতিক্রম করে এবং তারপর ভারতভূমিতে 
তরু হয় ভারতের মুক্তিযুদ্ধ । 

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শতাধিক বর্ষকাঁল ভাঁরতবর্যকে নি্ঘভাবে শোষণ 
ক'রে এবং তাঁদের হয়ে লড়াই করবার জন্যে বিদেশী সৈন্য এনে আমাদের 
বিরদ্ধে গ্রবল শক্তি নিয়োজিত করতে সমর্থ হয়েছে । নিজেদেন আদর্শের 


বন্থুর বিশেষ হুকুমনামা ও ঘোষণাপত্র ২৭৯ 


্তাধ্যতায় অন্থপ্রাণিত হয়ে আমরা তারত-বর্মা সীমান্ত লঙ্ঘন করেছিলাম; 
শক্রপক্ষের সৈন্যবল ও অগ্ত্রবল আমাদের চেয়ে বেশী হলেও তাঁদের মধ্যে একা 
ও মিল না থাঁকায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে আমরা তাঁদের পরাম্ত করেছিলাম । 
আমাদের পণ্টনদের ছিল উন্নততর শিক্ষা ও শৃঙ্খলা এবং ভারতবর্ষের পথে 
মৃত্যুপণ ক'রে লড়বার দৃঢ়তা; কাঁজেই তাঁরা সহজেই শক্রপক্ষকে দাবিয়ে 
দিতে পেরেছিল এবং প্রত্যেকটি পবাঁজয়ের ফলে তাঁদের মনৌবল দ্রুত হাস 
পেতে থাকে । অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে আমাদের অফিসার ও 
সৈনিকের! যে রকম সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছে, তাঁতে তার সকলেরই 
প্রশংসাভীঞজন হয়েছে । শরীরের রক্ত ঢেলে ও আত্মত্যাগ ক'রে এই বীরের 
দল যে ইতিহা স্থাপন করেছে, স্বাধীন ভারতের ভাঁবী সৈনিকদের সে এতিহ 
অগ্নান বাঁখতে হবে। ইম্কলের ওপর আক্রমণ হবে, সমস্ত দিক থেকে সব 
তৈরি-হঠাৎ তুমুল বৃষ্টিতে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম; তখন আর 
আক্রমণ করে ইম্ফষল অধিকার করা রণকৌশলের দিক থেকে মন্তব হল না। 
প্রাকৃতিক ছুযোৌগ বাদ সাধায় সাময়িকভাবে আমাদের আক্রমণ স্থগিত 
রাঁখতে হল। আক্রমণ স্থগিত রাখার পর দেখ! গেল যেখাঁনে আঁমর! ছিলাম 
সে জায়গায় আমাদের সৈন্যবাহিনীর থাকার নানা অস্থবিধা। যাঁতে আরও 
তালভাবে আত্মরক্ষা করা যায় তাঁর জন্যে আমাদের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাঁদ- 
পমরণ যুক্রিযুক্ত কলে মনে করা হল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের 
মৈশ্তবাহিনীকে আত্মরক্ষার দিক থেকে আরও সুবিধাজনক একটি জায়গায় 
সরিয়ে নিয়ে আসা হল। বর্তমীনে যে শান্ত অবস্থা, তাঁর মধ্যে আমরা 
স্তুতি পর্ব সমাধা ক'রে ফেলব-__যাঁতে অন্নকূল আবহাওয়া দেখা দিতে 
শুরু করলেই আমর। আবার আক্রমণ আরম্ত করতে পারি। রণাঙ্গনের 
বিভিন্ন দিকে শক্রপক্ষকে একবার ক'রে হারিয়ে দিয়ে আমাদের চড়াস্ত জয়ে 
ও ইঞ্জ-মাফিনদের পররাঁজ্য আক্রমণকারী ণণ্ডির ধ্বংসে আমাদের বিশ্বাস 
দশগুণ বেড়ে গেছে। যে মুহূর্তে আমাদের প্রস্ততি পর্ব মম্পূর্ণ হবে, আমর 
আমাদের ধক্রপক্ষের বিরুদ্ধে পুনর্বার প্রবল অভিযান চালনা করব। উন্নততর 
দ্ধক্ষমতা, অদম্য সাহস ও অবিচলিত কর্তবানিষ্ঠার অধিকারী আমাদের 
অফিপার ও সৈনিকের। ; আমরা অবশ্যই জয়া হব। 

* এই যুদ্ধীতিযানে যে বীরের দল প্রাণপাত করেছে, তাদের আত্ম! 


» ৮০ পরি শষ র্‌ 


ভারতের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী পধায়ে আরও বড় বীরত্ব ও সাহপিকতার 
কাজে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। জয় হিন্দ। 


বর্ম, ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৪ সুভাষচন্দ্র বন্থ 
সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ 


৭, বিশেষ হুকুমনাম1--১৯৪৫-এর নববর্ষ দিবসে 


আক্জাদ হিন্দ ফৌজের সাথীবুন্দ, 


আজ এই শুভ নববর্ধ দিবসে প্রথমে তোমরা আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গঠনের পর তোমাদের সাঁকল্য ও তোমাদের অগ্রগতির কথা একবার ভেবে 
দেখ। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, বহু বাঁধাবিদ্ ও ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও 
তোমাদের সতাই উল্লেখধোগা সাফল্য ও অগ্রগতি ঘটেছে । আজ তারতীয় 
জনগণের মধ্যে উদ্বদ্ধ স্বাধীনত] লাঁতের তীব্র আকাঙ্া, পূর্ব-এশিয়াঁয় আমাদের 
স্বদেশবামীর বহুমুখী মাহাষ্য, আমাদের মিত্রদেশ গুলির মূল্যবান মহায়তা এবং 
সর্বোপরি তোমাদের নিজেদের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ--এরই ফলে 
এই সাঁফল্য,.ও অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। 

১৯৪৩ সাল শেষ হওয়ার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈগেরা 
দলে দলে ভারত-ব্ম। সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। ১৯৪৪-এর 
৪ঠ| ফেব্রুয়ারী বমার আরাকান অঞ্চলে ভারতের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৪- 
এর ২১শে মাচ আমর! সারা বিশ্বে ঘোষণ! করতে সমর্থ হই যে, আজাদ হিন্দ 
ফৌজ ভারতের পূর্ব-মীমাস্ত অতিক্রম করেছে এবং এখন পবিত্র ভারতভমিতে 
দাড়িয়ে লড়াই করছে। তারপর থেকে সমানে যুদ্ধ চলেছে এবং এই ঘুদ্ধ- 
অভিযানে বীরত্বের সঙ্গে লডাই ক'রে আমাদের বহু সহযোদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে 
জীবন দিয়েছে । 

ভারতের মুক্তিযুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যেরা 
ইতিমধ্যেই তাঁদের শোধ, বীধ ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে তাঁবীকালের 
ভারতবধের জন্যে এক অমূল্য এতিহোর সৃষ্টি করেছে__আরঞরমাজাদ হিন্দ 
ফৌজের দিক থেকেও তারা এক গৌরবময় অমর অবদান বেখে গেছে যা 
চিরদিন সবাইকে প্রেরণ। দেবে টি 


বন্থুর বিশেষ ভুকুমনামা ও ঘোষণাপত্র ২৮১ 


কমরেডস্‌! আজ এই শুভদিনে তোমরা নীরবে এইসব মৃতুযুহীন 
বীরদের প্রতি অদ্ধা জানাও এবং পূর্ণ জয়লাভ ন। হওয়। পর্যন্ত নব 
উদ্যমে লড়াই চালিয়ে যাবার পবিত্র শপথ গ্রহণ করো । ভারতবর্ষ আজ 
তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে । সহযোদ্ধাদের আম্মা তোমাদের আরও বেশী 
সাহসের কাজে এগিয়ে যাবার জন্ভে ব্যগ্রতা জানাচ্ছে । সামনে কঠোর 
সংগ্রাম। তোমরা কোমর বেঁধে এগিয়ে যাঁও। যতক্ষণ না ভারতের 
রাজধানীর শীর্ষে আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীষু পতাকা উড়ছে ততক্ষণ আমাদের 
শাস্তি ক্লান্তি নেই। 

কমরেডস। আমাদের অমর বীরের দল নিজেদের রক্ত দিয়ে 
ভারতের স্বাধীনতার মূল্য দিয়েছে । তাদের কথা মনে ক'রে আমরা গবিত। 
কিন্তু আমাদেরও চূড়ান্ত আত্মত্যাগের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। দলের 
একজনও যতক্ষণ বেচে আছে ততক্ষণ প্রাণপণ ক'রে লড়বে-_- এই সংকলে 
অটল থাকলে তবেই আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম সার্থক ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 
আমর! নিজেদের রক্ত দেব এবং ধক্রপক্ষের রক্ত নেব। অতএব তোমরা 
আওয়াজ উঠাও--১৯৪৫ সালে তোমাদের রণধ্বনি হোক...“রক্ত, রক, 
শুধু রক্ত ।' 
১ল! জান্গয়ারী, ১৯৪৫ স্থভাষচন্দ্র বনু 


৮. বিশেষ হুকুমনাম! (দলত্যাগ সংক্রান্ত ) 


আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত অফিসার ও সৈনিকদের গ্রতি-_ 

কমরেডস্‌, 

গত বছর যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও ধৈনিকেপ। 
যে সফল্য অর্জন করেছিল এবং শক্রপক্ষের সক্কে যুদ্ধে দেশপ্রেম, মাহমিকত৷ ও 
আত্মত্যাগের জোরে যে বিজয়লাভ করেছিল জনকয়েক অফিসার ও সৈনিকের 
ভীরুতা ও বিশ্বাঘাঁতকতাঁর ফলে কতকাংশে তা নষ্ট হয়েছে তোমরা সকলেই 
তাজানো। আমরা আশা করছিলাম যে, নতুন বছরে কাপুরুষত। আর 
বিশ্বাসঘাতকতার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হবে) এবং এ বছরের লড়াইতে আজাদ 
হিন্দ ফৌজ কলঙ্কলেশশূন্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখাতে পারবে । কিন্তু তা 
হয়নি।* সম্প্রতি ২ নং ডিভিশনের সদর ঘ টির পাঁচজন অফিপারের নিশ্বাস- 
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ঘাতকতা৷ আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের দলের মধ্যে গণ্ডগোল 
আছে এবং ভীরুতা ও বিশ্বীমঘাতকতার বীজ নিমূ'ল কর| দরকার। আমর! 
এবার যদি ভীরুত| ও বিশ্বাঘঘাতকতা চিরতরে দূর করতে সমর্থ হই, তাহলে 
তগবানের দয়ায় এই জঘন্য লজ্জাঁকর ঘটন| শেষ পর্যন্ত শাপে বর হয়ে দেখা 
দিতে পারে। স্থৃতরাং আমাদের সৈন্বাহিনীকে কলুষমুক্ত করবার উদদেশ্ঠে 
সম্ভবপর সমস্ত জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্তে আমি এখন রুতসম্বল্প ৷ 
আমার বিশ্বাম আছে যে, এই কাজে আমি তোমাদের কাঁছ থেকে পরিপূর্ণ 
ও অকুঠ সাহায্য পাব। কাপুরুষত। ও বিশ্বীমঘাতকতা সম্পূর্ণভাবে নিমৃ'ল 
করবার জন্যে নিষ্বোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবে £ 


১. আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সদন্য, অফিসার, এন-সি-ও অথব| সেপাঁই 
অত:পর আজাদ হিন্দ ফৌজের যে কোনে। পদমধাদ1 মম্পন্ন সদস্যকে কাপুরুষতাঁর 
দরুন গ্রেপ্ধার অথব। বিশ্বাসঘাতকতার দরুন গলি ক'রে মারতে পারবে | 


২. আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সদশ্যের। মনে করবে যে তারা ভবিষ্যুতে 
কর্তবানিষ্ঠভাবে কাজ করতে অথবা! সাহসের সঙ্গে লড়াই করতে আগ্রহশীল 
নয়, আমি তাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ দিচ্ছি। 
বিজ্ঞপ্তি গ্রচারের এক সপ্তাহের মধ্যে এই স্থযোগ গ্রহণ করতে হবে। 


৩. একদিকে যেমন অনিচ্ছুক লোকদের স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে 
যাবার স্থযোগ দেওয়া হচ্ছে, তেমনি আমি অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীর মধো 
অবাঞ্চিত লৌকদের ঝে'টিয়ে বিদাঁ় করতে চাই । এই বিতাঁড়নপর্বে ষাঁদেরই 
ওপর সন্দেহ হবে যে, মংকট কালে তার! ভেঙ্গে পড়তে পাঁরে অথবা আমাদের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তাদের দল থেকে ভাগাতে হবে। 
এই বিশ্ুদ্ধিকরণের ব্রত যাঁতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তার জন্যে আমি তোমাদের 
সহযোগিত! চাই পুরোপুরি ; এবং আমি চাই যে, আমাদের বাহিনীতে 
কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক লোঁক দেখলেই তোমরা আমীকে ও আমার বিশ্বস্ত 
অফিসারদের সে সম্পর্কে সমন্ত রকম খবরাখবর দেবে । 

৪. বর্তমানে অবাঞ্চিত লোকদের ঝেটিয়ে বিদাঁয় করলেও সষ্টন্ত। একেবারে 
মিটবে না। ভবিষ্যতে সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে| ঠিক সময়ে যাতে ভীরুতা ব! 
বিশ্বাসঘাতকতার দিকে ঝোঁক ধর] পড়ে, তার জন্যে ভবিষ্যতে আজাদ হিন্দ 


বস্থুর বিশেষ হুকুমনীমা ও ঘোষণাপত্র ২৮৩ 


ফৌজের কোন সদ্য যদি কাঁরে। মধ্যে কোনরকম কাপুরুষতা বা বিশ্বীস- 
ঘাতকতার ঝেোঁক দেখে, তাহলে সে যেন তৎক্ষণাৎ আমাকে অথবা! হাতের 
কাছে কোন অফিপাঁরকে মৌখিকভাবে অথবা লিখিততাবে জানায়। অর্থাত, 
এখন থেকে বরাবরের জন্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক মদন্ত যেন 
নিজেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় জাতির মানমধীদার রক্ষক ব'লে 
মনে করে। 


৫. বিশুদ্ধিকরণের কাজ সমাধা হওয়ার পর এবং অনিচ্ছুক লোকদের 
আমাদের দল ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার পর যদি কোন কাপুর্ষত। 
বা বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার ঘটে, তাহলে সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে । 


৬. আমাদের সেনাবাহিনীতে কাপুরুষতা ও বিশ্বীঘাতকতা! রোধ করতে 
হলে যে কোন রকমের কাপুরুষত| ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে তীর ঘ্বণা 
জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিনীর প্রত্যেকটি মদৃস্তের মধ্যে এই রকমের 
একটি বলিষ্ঠ বোধ জাগাতে হবে যে, বিপ্লবী বাহিনীর যোদ্ধাদের মধ্যে ঘ্ণা ও 
জঘন্যতম অপরাধ হল কাপুরুষ বা বেইমান হওয়া। কি ভাবে আমরা 
কাপুরুষতা৷ ও বিশ্বাঘঘাতকতার বিরুদ্ধে এমন তীব্র ঘ্বণ! জাগিয়ে তুলতে পারব 
যাতে আমাদের মধ্যে আর কেনো কাপুরুষ ব| বেইমান থাকবে মা--সে 
বিষয়ে পৃথকভাবে নির্দেশ জারী হচ্ছে। 


৭. বিশুদ্ধিকরণের কাজ সমাধা হওয়ার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক 
সদশ্যকে এই মর্ষে নতুন ক'রে শপথ নিতে হবে যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির 
মুক্তি না হওয়! পর্যস্ত সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই ক'রে যাবো। এই 
শপথের ধরন ও প্রকৃতি কি হবে, সে সম্পকে পৃথকভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে 


৮. যাঁরা কাপুরুষ ও বিশ্বীসঘাতক লোকদের সম্পর্কে খবরাখবর দেবে 
অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাঁতকদের যারা গ্রেপ্তার করবে অথবা গুলি 
ক'রে মারবে, তাদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়। হবে। 


বঙ্মী, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৫ স্থতাঁষচন্ত্র বন্ধ, সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ 
5 আজাদ হিন্দ ফৌজ 
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৯. বিশেষ হুকুমনাম। (বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে ) 
১৩ই মার্চ) ১৯৪৫ 


কমরেডস্‌, 
কাঁপুরুষতা৷ ও বেইমানির বিরুদ্ধে আমাদের দ্বণ, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা 
প্রকাশ করবার জন্তে পূর্বনির্দিষ্ট একটি দিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেকটি 
শিবিরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হবে। সমস্ত অফিমার ও দলের 
সবাইকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে। অনুষ্ঠানের পূর্ণ সাফল্যের জন্থে 
খুটিনাটি ঠিক করবার ব্যাপারে প্রত্যেক শিবির তার নিজস্ব কর্মস্থচী নির্ধারণ 

করবে। তা সত্বেও, এইসঙ্গে মোটামুটিভাবে কিছু নির্দেশ দেওয়া হল : 
(ক) কাঁপুরুষতা ও বেইমানির বিরুদ্ধে দ্বণ| ও বিতৃষ্ণ| প্রকাণ 

ক'রে কবিত। বা প্রবন্ধ লেখ। ও পড়া যেতে পারে। 


(খ) কাপুরুষতা৷ ও বেইমানির বিরুদ্ধে ঘ্রণাব্যপ্চক নাটক তৈরী 
ক'রে অভিনয় করা যেতে পারে। 

(গ) কাঁডবোড বা খড় ব| মাঁটি বা অন্ত কোন যুংসই উপাদান 
দিয়ে মানুষ বা জন্তর আকারে বেইমানদের (রিয়াজ, মদন, সারওয়ার, 
দে, মহম্মদ বকৃশ ও অন্তান্দের ) কুশপুত্বলিকা তৈরী কর। উচিত 
এবং শিবিরের প্রত্যেকের উচিত বেইমাঁনদের বিরুদ্ধে পুরোদমে 
ঘুণ! ও 'বিভৃষ্ণ। প্রকাশ কর|। 

(ঘ) অতীতের ভারতীয় বীরদের প্রশংসা করে ও বর্তমান মুক্তি- 
যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বগাথা গেয়ে বক্তৃতা দেওয়। উচিত। 

($) জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ও মিলিতভাবে ধ্বনি দিয়ে এই দিনের 
অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে। 


যে শিবিরে সবচেয়ে ভাল অনুষ্ঠান হবে, সেই শিবিরকে বিশেষ 
ভাবে পুরস্কৃত করা হবে। 


হুভাষচন্জর বন, মর্বোচ্চ সেনাধাক্ষ 
বর্মা, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৫ আজাদ হিন্দ'ফৌন্্ 


বন্থর বিশেষ হুকুমনীম। ও ঘোষণীপত্র ২৮৫ 


১০. বর্মা ত্যাগের প্রান্কালে বিশেষ হুকুমনামা 
২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ 


আজাদ হিন্দ ফৌজের সাঁহমী অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ, 


১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারীর পর থেকে যেখানে তোমরা বীরত্বের সঙ্গে 
বহু সংগ্রাম করেছ -সেই বর্মা আজ আমি ভারাক্রাস্ত হ্বদয়ে ছেড়ে চলেছি । 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দফায় ইম্কলে আর বর্মীয় আমাদের ভাগ্যবিড়ম্বন! 
ঘটেছে। কিন্তুএ তো শুধু প্রথম দফা । এখনও আমাদের দফাঁয় দফায় 
লড়তে হবে। আমি আজন্ম আশাবাদী; কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় 
বরণ করব না। ইম্ফষলের পাহাঁড়তলীতে, আরাকানের পাহাড়ে জঙ্গলে 
এবং বর্মার তৈলাঞ্চল ও অন্যান্য এলাকায় শক্রর বিরুদ্ধে যুক্ধে তোমাদের 
বীরত্বপৃ্ণ কীত্তিকলাপ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাঁসে চিরস্মরণীয় 
হয়ে থাকবে । ্‌ 
কমরেডদ। এই সন্ধিক্ষণে তোমাদের কাছে একটি আদেশ মাত্র 
দেবার আছে, তা হল এই যে, সাময়িকভাবে যদি হেরে যেতেই হয়, 
জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাক। উচু ক'রে ধ'রে লড়তে লড়তে হেরে যাও; পরাঁজিত 
হও। তোমাদের বিরাট আম্মত্যাগের ফলেই তাঁরতীয়দের ভাবী বংশধরেব। 
ক্রীতদাস হিপাঁবে নয়, স্বাধীন মান্ষ হিসেবে জন্ম নেবে ; তারা তোমাদের 
নাম গান করবে এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে পগর্বে ঘোষণ| করবে £ তোমরা 
তাদের পূর্বপুরুষেরা, মণিপুর, আসাম আর বর্মার যুদ্ধে লড়াই ক'রে হেরে 
গিয়েছ বটে, কিন্তু সাময়িক পরাজয়ের ভেতণ দিয়ে তোমরা চূড়ান্ত সফলতা 
ও গৌরবের পথ প্রশস্ত করেছ । 
ভারতের মুক্তি হবে, এ বিশ্বাসে আজও আমি অটল। আমি 
তোমাদের হাঁতে ঈপে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাক।, 
আমাদের জাতীয় সম্মান এবং তার.তর বীর যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠ এতিহা। তোমর! 
ভারতের মুক্তি ফৌজের পুরোধ! ; অন্যত্র তোমাদের সহযোদ্ধার| তোমাদের 
চির উজ্জল দৃষ্টান্ত মামনে রেখে ঘাঁতে লড়াই চালিয়ে যায়, তার জন্যে ভারতের 
জাতীয় সম্মান উচ্চে তুলে ধরতে গিয়ে তোমর। যে সর্বস্ব পণ করবে, এমন কি 
জীবনও বলি দেবে--তাঁতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 


২৮৬ পরিশিষ্ট ২ 


যদি আমি নিজের খুশি মত চলতে পারতাম, তাহলে আমি ছুঃখের 
দিনে তোমাদের সঙ্গেই থেকে যেতাম এবং সাময়িক পরাঁজয়ের বেদন। 
তোমাদের সঙ্গেই সমানভাবে ভাঁগ ক'রে নিতাঁম। কিন্ত মুক্তিযুদ্ধ চাঁলিয়ে যাঁবার 
জন্যে আমার মন্ত্রিম গুলী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপদেশে আমাকে বর্মা 
দেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। পূর্ব-এশিয়। ও ভারতের অভ্যন্তরের স্বদেশ- 
বাসীর! আমার অজান। নয়--আঁমি তোমাদের এইটুকু ভরসা দিতে পারি যে, 
যে কোন অবস্থাই আস্থক না কেন তাঁর! লড়াই চালিয়ে যাবে এবং তোমাদের 
এত ছুংখকষ্ট, এত আত্মত্যাগ কিছুই বুথ যাবে না। আমার দিক থেকে আমি 
বলতে পারি যে, আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাঁপীর স্বার্থসাধন ও তাঁদের মুক্তির 
জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবাঁর ষে সংকল্প ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর আমি 
গ্রহণ করেছি, সে সংকর আমি অবিচলিত থাকব । পরিশেষে তোমাদের 
কাছে আমার আবেদন--আঁমার মত তোমরাও মনে মনে আশ আর বিশ্বাস 
রাখো, ঠিক রাত্রি প্রভাতের পুর্বক্ষণে থাকে ঘোর অন্ধকার । ভারত স্বাধীন 
হবেই__সেদিন দুরে নয়। 

ঈশ্বর তোঁমাঁদের মঙ্গল করুন। 
ইন্কিলাব জিন্দাবাদ । আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! 
“জয় হিন্দ 


স্থভাঁষচন্দ্র বস্থ, সবৌচ্চ সেনাধ্যক্ষ 
২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ আজাদ হিন্দ ফৌজ 


১১. বর্মা ত্যাগের প্রার্কালে বিশেষ বাণী, ২৪শে এপ্রিল; ১৯৪৫ 


বর্শীস্থ ভারতীয় ও বর্মী বন্ধুগণ, 
ভাই ও ভগিনীবৃন্দ! ভারাক্রান্ত হ্বায়ে আমি বর্মাদেশ ছেড়ে চলেছি। 
মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দফায় আমর! পরান্ত হয়েছি। কিন্তু আমরা হেরেছি শুধু 
প্রথম দফায়। এখনও বহুবার আমাদের লড়তে হবে। প্রথম বার হেরেছি 
ব'লে আমি হতাশ হওয়ার কোন কারণ দেখি ন1। 
 বর্মাস্থ আমার স্বদদেশবাসীরা, যে ভাবে তোমরা তোমাদের মাতৃ- 
ভূমির প্রতি কর্তব্য পালন করেছ তা দেখে সার! বিশ্ব আজ মুগ্ধ। নিজেদের 


বস্থুর বিশেষ হুকুমনীমা ও ঘোষণাপত্র ২৮৭ 


ধন, জন ও জিনিসপত্র দিতে তোমরা কার্পণ্য করোনি । তোমরাই প্রথম 
সামগ্রিক যুদ্ধের আদর্শ স্থাপন করেছি। কিন্তু আমাদের সামনে এসেছে 
প্রবল বাধাবিদ্ব এবং সাময়িকভাবে আমরা বর্মায় যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছি । 
বিশেষত বর্মায় আমার সদর দপ্তর উঠিয়ে আনবার পর যে নিঃস্বার্থ 
আত্মত্যাগের স্পৃহ! তোমর! দেখিয়েছ, আমি তা চিরদিন মনে ক'রে রাখব | 
আমি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বীম করি যে, সে স্পৃহা অম্য। আমার একাস্ত 
অনুরোধ যে, ভারতের স্বাধীনতার কথ! মনে রেখে তোমর! মনের সেই ভাব 
বজায় রাঁধো, আমি চাই তোমরা মীথ। উচু ক'রে রাখো এবং মেই শুভদিনের 
অপেক্ষা করে যেদিন আবার ভারতের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার স্থযৌগ আসবে। 
যখন ভারতের শেষ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হবে, তখন বাস্থ 
ভারতীয়ের! সেই ইতিহাসে গৌরবময় স্থান পাবে । 
আমি স্বেচ্ছায় বর্মাদেশ ছেড়ে যাচ্ছি না । এখাঁনে থেকে তোমাদের 
সঙ্গে সাময়িক পরাজয়ের দুঃখে ছুঃখী হতে পারলে আমি খুশিই হতেম। কিন্ত 
আমার মন্ত্রিমগ্ুলী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপদেশে ভারতের স্বাধীনতা 
গ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে আমাদের বাধ্য হয়ে বমাদেশ ছেড়ে যেতে 
হচ্ছে। আমি আজন্ম আশাবাদী; ভারতবর্ষ অচিরে মুক্তি পাবে_-আজও 
আমার স্থির বিশ্বাম। আমি চাই তোমরাও সেই আশায় আশান্বিত হও। 
আমি চিরদিনই ব'লে এসেছি ষে, ঠিক রাত্রি প্রভাতের পূর্বক্ষণে 
থাকে ঘোর অন্ধকার। আজ আমাদের ঘিরে ঘোর অন্ধকার; সৃতরাং রাত্রি 
প্রতাতের আর দেরি নেই। 


ভারত স্বাধীন হবেই 

সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে বর্মীর সরকার ও জনসাধারণের 
কাছ থেকে আমি সর্বতোভাবে যে সাহাধ্য পেয়েছি, পরিশেষে ত৷ মুক্তকণে 
স্বীকার ন| করলে আমার এই বাণী অসমাপ্ত থেকে যাবে। ভবিষ্যতে সময় 

আবে যখন স্বাধীন ভারত মুক্তহন্তে কৃতজ্ঞতার মেই ধণ পরিশোধ করবে। 

ইন্কিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ ! 
'জয় হিন্দ? 

স্থভাষচন্জ্র বন 


২৮৮ পরিশিষ্ট ২ 


১২. আই-এন-এ বন্দীদের প্রতি ব্যবহার জম্পর্কে বিবৃতি 
৩০শে মেঃ ১৯৪৫ 


বর্মা থেকে বিশ্বস্তস্থত্রে আমর! খবর পেয়েছি যে, আজাদ হিন্দ 
ফৌজের যে সমস্ত অফিপার ও সৈনিক বর্মীয় ইঙ্গ-মীকিনদের হাতে ধরা 
পড়েছে, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাঁমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। 
দুনিয়। শুদ্ধ সবাই জানে যে, ইঞ্জ-মাকিনের।-বিশেষত বুটিশেরা_ ইঙ্গ-মাকিন 
যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দুর্যবহার করা হচ্ছে ব'লে জার্মানি ও জাপানের ঘাড়ে সব 
সময় দোঁষ চাপিয়ে থাকে । কিন্তু আমি আজ জিজ্ঞেস করতে চাই যে, বর্মায় 
আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব লোকজন ধর! পড়েছে তাঁদের সঙ্গে ইঙ্গ- 
মীকিনেরাই বা কী ধরনের আচরণ করেছে? বর্মীয় মিত্রপক্ষে যদিও পাঁচ 
জাতের লোক আছে, তা'হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের লৌকজনদের সঙ্গে 
ছুর্যবঙ্ঠারের জন্যে একমাত্র দাঁয়ী বৃটিশ কর্তৃপক্ষ । বুটিশের যে সব সৈন্য 
আমাদের হাতে ধর] পড়েছিল, তাদের সঙ্গে আমর! খারাপ ব্যবহার করেছি, 
একথ। বুটিশ কর্তৃপক্ষের বানিয়ে বলবারও সাধ্য নেই । মিক্রপক্ষ থেকে যাঁর! 
এসছে তারা নিজে থেকে এসে আমাদের কাছে ধর। দিয়েছে এবং আজাদ 
হিন্দ ফৌজে যৌগ দিয়েছে । আর এমন কি দিল্লী বেতাঁর পর্যন্ত দ্রিন কয়েক 
আগে স্বীকার করেছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে যারা যোগ দিয়েছে তার! 
সবাই ভাঁল ব্যবহার পেয়েছে । 

হয়ত বুটিশ কর্তৃপক্ষ ভাবছে ধে, আমাদের প্রতিশোধ নেবার ক্ষমত। 
নেই_স্থতরাং, তারা আমাদের অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে যা খুশি 
তাই করতে পারে । আমি তাদের হুমিয়ার ক'রে দিয়ে বলছি যে, সে কথা 
ভাবা তূল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিপার ও সৈন্যদের প্রতি দুর্বযবহাঁর 
ও শীস্তিদাঁন তারা যদি বন্ধ না করে, তাহলে আমর! যেমন ক'রে হোক 
প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবো। কিন্তু বাধা হয়ে প্রতি- 
হিংসার পথে পা বাড়ানোর আগে প্রতিবিধানের একটি ফলপ্রদ ও সহজ 
পথ আমাদের সামনে খোলা আছে। যদি আমাদের ্বশবাসীরা এ 
ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন স্থ্টি করে, তাহলে আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস-_বুটিশ কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে এবং তাঁরা তাঁদের তুলু বুঝতে 
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পারবে । ভারতবর্ষের জনমতের হয়ত এ ক্ষমতা নেই যে, ভারতবর্ধকে 
স্বাধীনতা দেওয় র ব্যাপারে বুটিশকে বাধা করতে পারে-কিস্ত আজাদ 
হিন্দ ফৌজের ষে সব লোকজন বুটিশের হাঁতে যুদ্ধবন্দী হয়েছে, ভারতের জনমত 
নিশ্চয়ই তাদের ছুর্ভোগ ও নির্যাতন বন্ধ করবার ক্ষমত| রাখে । আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সদস্তেরা সত্যিকার দেশতক্ত ও বিপ্রবী--তাঁর। মাতৃভূমির মুক্তিসেনা। 
বুটিশের বিরুদ্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহে সাহসে বুক বেঁধে দাঁতে ধাত দিয়ে লড়ছে; 
তাই ব'লে তাঁরা অন্যায়ের আশ্রয় নেয়নি এবং বিবেক বিপর্জন দেয়নি। 
হতরা" আন্তর্জীতিক রাঁতি ও প্রথা! অন্থুযাঁয়ী বন্দীদশায় তাঁদের ভাল ব্যবহার 
পাওয়া উচিত। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই ক'রে আজ যারা বুটিশের 
হাতে নিষ্টুর ও গ্রতিশোধমূলক ব্যবহার পাঁচ্ছে-যুদ্ধে বন্দী সেই আপনজনদের 
স্বপক্ষে দাঁড়াবার জন্যে আমি তাই আমার স্বদনেশবাঁপীদের কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের যে সব নিয়মকানুন ও নীতির কথ। বলতে 
বৃটিশের। অজ্ঞান, মে সব তার| নিজেরা কতটা পালন করে দুনিয়ার লোক 
যাতে তা বিচার করতে পারে, তার জন্যে আমি দেশবাসীকে এই আবোন 
করছি যে, এই সব যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা প্রকাশ করতে 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তারা বাধ্য করুক। 

ব্যাঙ্ক, ৩০শে মেঃ ১৯৪৫ সুভাষচন্জ্র বস্‌ 


১৩. আত্মসমর্পণের গুজব সম্পর্কে বিশেষ ছুকুমনামা 


কমবেডম্‌, 

সাঁয়োনান ও অন্যান্য জায়গায় যত রাজ্যের বাজে গুজব রটছে 
তার একটা হল লড়াই নাকি খতম হয়ে গেছে । বেশির ভাঁগ রটনাই হয় 
মিএযা, নয় অতিরঞ্চিত। এই মুহর্তেও সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলেছে? শুধু 
বন্ধুমলের খবরের ওপর নির্ভর ক'রে আমি একথ। বলছি না, শত্রুপক্ষের 
রেডিওতেও একই কথা বলছে | যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কোনরকম ভাঁবান্তর ঘটলে 
আমিই প্রথম সে খবর তোমাদের দেব । স্বতরাঁষ আমি আঁশ! করি, তোমর। 
সবাই শান্তচিত্তে অবিচলিতভাবে নিজের নিজের কাজ স্বাভাবিকভাবে 
চাঁলিঃয় ধাবে | সবচেয়ে বড় কথা, তোঁমর! যেন কোনমতেই বাজারের আজ গ্ুবি 
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গুজবে কান দিও না। যে কোন অবস্থা আস্ক, মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে 
রত কীর সৈনিকের মত তার সঙ্গে আমাদের মোৌকাবেল। করতে হবে । 
জয় হিন্দ 


স্থভাঁষচন্দ্র বস্থ, সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ 
সাঁয়োনাঁন, ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৫ 


১৪১ জাপানীদের আত্মসমর্পণ প্রসঙ্গে ধিশেষ হুকুমনাম। 


কমরেডস্‌, 

আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনত| সংগ্রামে এমন বিপদ আসবে আমরা 
কখনও স্বপ্নেও ভাঁবিনি। তোমাঁদের মনে হতে পারে ভারতবর্ষের বন্ধন 
, মোচনের যে ব্রত তোমর! গ্রহণ করেছিলে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি 
তোমাদের বলছি, এ ব্যর্থত। সাময়িক । অতীতে যে দস্তরমত সাফল্য তোমর। 
অর্জন করেছ, কোন পরাজয়ে কোন আঘাতেই ত। ঘুচে যাবে না। তারত-ব্া 
শীমাস্ত বরাবর এবং ভারতের অতভ্যন্তরেও লড়াইতে তৌমর। অনেকে অংশ 
গ্রহণ করেছ, মস্ত রকমের ছুঃখকষ্ট তোমরা বরণ করেছ। তোমাদের বহু 
সঙ্গীসাথী যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়ে আজাদ হিন্দের অমর শহীদ হয়েছে । এই 
মহাঁন আত্মত্যাগ কখনই ব্যর্থ হতে পাঁরে না । 

কমরেডস্‌, এই দুঃখের দিনে আমি তোমাদের ডেকে বলছি £ তোমরা 
প্রকৃত বিপ্লবী বাহিনীর উপযোগী নিয়মানিবন্তিতা, মানসন্্রম ও শক্তিসামর্যের 
পরিচয় দাও। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা ইতিমধ্যেই তোমাদের শৌর্য ও আত্ম- 
ত্যাগের প্রমাণ দিঘ্নেছে। সাময়িক পরাজয়ের সময় তবিষ্তে ভরসা ও 
অকম্পিত ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দেওয়া এখন তোমাদের কর্তব্য। আমি 
তোমাদের যতট। জানি, তাঁতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই দারুণ 
দুর্দিনে তৌমরা। মাথা উচু ক'রে থাকবে এবং অন্তহীন আশাতরসা নিয়ে 
ভবিষ্যতের সম্মুখীন হবে। 

কমরেডস্, আমর] ভারতের মুক্তিফৌজের সাস্ব-ক্টমামি অনুভব 
করতে পারছি, স্বদেশের আটব্রিশ কোটি মানুষ আজ আমাদের মুখ চেয়ে 
এই সংকটকাঁলে তাকিয়ে আছে। সুতরাং ভারতের প্রতি নিষ্া অটুট 
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রাখো এবং ভারতের ভবিষ্যতের প্রতি এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস হারিও 
না। দিল্লীর পথ অনেক এবং এখনও দিল্লী আমাদের গন্তব্যস্থল। তোঁমাদের 
মৃত্যুহীন সঙ্গীপাখীদের ও তোঁমাদের আত্মত্যাগ চরিতার্থ হবেই হবে। 
ছুণিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যা ভারতবর্ধকে পদাঁনত রাখতে পারে । 
তাঁরতবর্ষ স্বাধীন হবেই হবে, সেদিন দুরে নয় । 

জয় ভিন্দ 
১৫ই আগ, ১৯৪৫ স্ভাষচন্ত্র বন্থু 


১৫. পূর্ব-এশিয়ার ভারভীয়দের প্রতি বিশেষ বাণী 


ভাঁই ও ভগিনী'গণ, 

ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উজ্জল অধ্যায় এই 
মাত্র শেষ হল এব" এই পর্বে পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় সস্তান-সন্ততির নাম অঙ্গয় 
হয়ে থাকবে । 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লোক, অর্থ ও সামগ্রী অকাতরে 
উৎসর্গ ক'বে তোমর। দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ। 
যে বকম স্বতঃ্বর্তভাবে ও মোংসাহে তোমর। আমার “সামগ্রিক যুদ্ধের 
আহবানে সাডা দিয়েছ, ত1 আমি কখনই ভুলব না| আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ও ঝাপীর বাণী বাহিনীতে দৈনিকের শিক্ষ। গ্রহণ করবার জন্তে তোমর। 
নিরবচ্ছিন্নভীবে তোমাদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়েছ। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকারের যুদ্ভাঁগারে তোঁমর! মুক্ততস্তে দিয়েছ অর্থ ও সামগ্রী। এক 
কথায় বলতে গেলে, ভারতের 'প্ররূত সন্তান-সন্ততির মতই তোমরা! 
তোমাদের কর্তব্য করেছ। তোমাদের দুঃখ ভোগ ও আগ্ত্যাগের ফল 
হাতে হাতে পাওয়। যায়নি--তাঁর জন্যে তোমাদের চেয়েও আমিই বেশী 
দুঃখিত । কিন্তু এই দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগ বুথ| যায়নি কেন না তার ফলে 
আমাদের মাতৃভৃমির স্বাধীনত৷ স্থনিশ্চিত হয়েছে এক সাবা বিশ্বে সমস্ত 
ভাঁরতবামার কাছে তা অমর প্রেরণ। হয়ে থাকবে৷ উত্তর-পুরুমের| কৃতজ্ঞ- 
চিত্তে তোমাদের নাম করবে এবং ভারতের স্বাধীনতার বেদীতে তোমাদের 
অর্থ্য ও তোমাদের রীতিমত সাফল্যের কথাও স্গবে বলাবলি করবে । 
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আমাদের ইতিহাসের এই অভাবিতপূর্ব সংকটে আমার একটি 
কথাই বলবার আছে। আমাদের সাময়িক পরাজয়ে যেন তোমাদের আশা- 
তঙ্গ না হয়। মুখে হাসি ফোটাও এবং উৎসাহ বজায় রাখো | সব চেয়ে 
বড় কথা, এক মুহুর্তের জন্যেও যেন ভারতের ভবিষাতে আস্থা হারিও না। 
পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতবর্কে শৃঙ্খল পরিয়ে রাখতে 
পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, সেদিন দূরে নয়। 

জয় হিন্দ 

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫ স্থভাষচন্ধ বস্থু 


পরিশিষ্ট ৩ 
ইয়ামামোতো! বাহিনী ও আই-এন-এ ডিন্ভিশন ১ 


জাঁপানীদের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৪-এর ১০ই এপ্রিল নাগাদ 
ইন্কষলের পতন হওয়ার কথ| ছিল। আই-এন-এর ২য় ও ৩য় গেরিল। 
রেজিমেন্ট রেশুণে পৌছোয় মার্চে; সুতরাং অত পরে তাদের পক্ষে যুদ্ধে 
কোঁন রকম অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্ত অন্ততঃ জাপানীদের পায়ে 
পায়ে যাতে তার] ইম্ফষলে প্রবেশ করতে পারে, স্থৃভাষচন্্র সে ব্যাপারে 
জেনারেল কাঁওয়াবেকে রাঁজী করান এবং ১নং আই-এন-এ ডিভিশনের 
হেডকোয়াটার্দ সহ ২য় গেরিলা রেজিমেন্ট ২৫শে মা কাঁলেমিও অভিমুখে 
যাত্রা শুরু করে। তিন দিন পর ভিভিশনাল কমীগ্ডার কনেল মহম্মদ জামান 
কিয়ানি মেমিওতে পৌছুলে সেখানে মুতীগুচি তাকে পরম উৎ্মাহের সঙ্গে 
বললেন যে, কণেল কিয়াঁমি যদি ইম্ফষল পতনের সময় উপস্থিত থাকতে চাঁন 
তাহলে এখনি যেন টামুতে গিয়ে ইয়ামামৌতো বাহিনীর (৩৩ নং জাপানী 
ডিভিশনের অংশ) সঙ্গে যোগ দেন। কিয়ানি সাগ্রহে তার ২য় রেজিমেন্টের 
একটি ব্যাটাঁলিয়ানকে মা গালে থেকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন এবং তীর 
আত্মীয় রেজিমেন্টাল কমাপগ্ডার লেফটেনাণ্ট-কণ্লে ইনায়ীং জা কিয়ানিকে 
সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং তার অনুসরণ করলেন। 


ইয়ামামৌতো বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ডিভিশন ১ ইত 


১৭ই এপ্রিল পার্বত্য পল্লী চামলে তাদের দু'জনের সঙ্গে জেনাবেল 
ইয়ামামৌতোর দেখ হল। সকলেই জোরের সঙ্গে বলল ; এটা পরব সতা যে 
যেকোন দিন ইম্ফলেব পতন হবে , তবে যে আই-এন-এ বাহিনীকে পাঠানে! 
হয়েছে, ইয়ামামোতো! এখনও তাকে কাজে লাগাতে পাঁববেন। তিনি নির্দেশ 
দিলেন যে, পালেল অভিমুখে যখন তিনি সদলে অগ্রসর হবেন তখন ২্য 
গেবিলা রেজিমেন্ট চাঁমলের দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিষনেব পর্বতমালা বরাবর মোদ্সির 
পথ আটক ক'রে তীব বাম পার্খ রক্ষা করবে । মাঁবা জন্যে এত বেশী তাড়া 
কব! হল এবং যুদ্ধজযের আঁশা এত বেশী প্রবল ছিল যে, রেজিমেণ্ট তাব 
সমস্ত ভারী লটবহব, মটার আব ভারী কাঁমান কালেওযাতে ফেলে বেগে 
গেল, প্রত্যেক েন্যেব সঙ্গে থাকল শুধু একটি কম্ধল, একটি পাইকেল আন 
পরশ বাউণ্ড গুল। (ে বিবাট কুন্ভাকাব জঙ্গলেণ ওপব দিয়ে চাল থেকে 
জাপানটরা লঙাই করতে কবতে সামনে এগোচ্ছিল, তাঁর দক্ষিণে পাহাঁডেব 
১১ মংশে অবস্থিত খানজোল গ্রামে ১৮শে এগ্রিল বেজিমেণ্টেব মদর ঘাঁটি 
স্থাপিত হল। প্রা সঙ্গে সঙ্গে পেজিমেণ্টকে ধুম কবা হল পালেল বিমাঁপ- 
ঘাটি আক্রমণে অ শ গ্রহণ করতে । জাপানীব] ১ল| থে পুবিক থেকে ঢুকে 
পড়বার পবিকল্প। করেছিল। কথ|। ছিল, আই-এন-এ এ একই সমযে দক্ষিণ 
দিক থেকে একটি ব্যাটালিযাঁন নিষে আক্রমণ কববে। 

কাজট| সহজ ছিল নাঃ সমন্ত ব্যাটালিধানেই বেপামবিক পোক- 
ডাননা সণখ্যাঘ ছিল প্রচর এবং অনেকে ইতিমধো এন্স্থ হয়ে পড়েছিল । 
জাপাঁনীরা শিশ্চিন্ত থাকলেও আই-এন এ কমাগাব বুঝেছিপেন যে; বুটিশেরা 
যেহেতু ১৮উ এপ্রিলের পর থেকে বিমানযোগে সাহাযোর ওপর শিভরশীল 
হয়ে পড়েছে, সেই হেত তাধা বিমানঘণটি প্রাণপণে রক্ষা করবে। গোট। 
পেজিমণ্ট “থণ+ প্রাক্তন ভাঁরতীয বাঁহিনীব ৬০৭ জন লোককে শিষে একটি 
বিশেষ দল তৈবি কবা এবং টিভিশনমাল ঠাক অঞ্সার মেজর পাঁতম সিং 
স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব করতে যখন রাজী, ভথন এ দলটিকে তার পরিচাণনাধীনে 
ছেড়ে দে গযা-আই-এন-এ কমাগ্ডার দেখলেন, এ ধবনের যুদ্ধে এর বেশী কিছু 
করা সম্ভব নয। মালপত্র আনতে পাঠাবার এখন আঁব সময় নেই £ নিয়মিত 
ভাবে বসদ আসছে না, তিন দিন ধারে সেপাইর| পেট ভ'রে খেতে পাঁধন 
-_এ সবেও ৩ৎশে এপ্রিল রাত্রে গ্রীতম দি" পদলে খানজোল থেকে জঙ্গলের 


ইয়ামামোতে। বাহিনী ওমানজাদ হিন্দ টিটিশম১ 


এপ্রিল-জুঁলাই, ১৯৪৪ 
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ইয়ামামোতে] বাহিনী ও আজীদ হিন্দ ডিভিশন ১ ২৯৫ 


খাড়া পথ ধরে নামতে নামতে গহন উপত্যকায় এসে পৌছুলেন-_ সেখান 
থেকে পশ্চিমে খানিকটা হেটে তারপর উত্তর দিকে গেলে পালেল পড়বে । 
মানচিত্রে এর দূরত্ব খুব বেশী তো! মাইল বারো, কিন্তু ঘাঁটি হিসেবে 
নির্বাচিত পুরুম চুম্পাঙ্গ, গ্রামে পৌছুতে সৈন্ঠদের ছু" রাত্রি লেগে গেল__ 
সৈন্সের৷ পথঅমে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ততক্ষণে দ্রিনের বেলায় জাপানীদের 
আক্রমণের পালা শেষ, কিন্ধ তা সত্বেও প্রীতম সিং ২রা মে রাত্রে তার পক্ষ 
থেকে আক্রমণের পাল! শুর করবার জন্যে তৈরি হলেন। 

সাধারণ সৈন্যদের তখনও পুরোপুরি আত্মবিশ্বীস রয়েছে-কেন ন! 
তাঁর! বরাঁবর শুনে এসেছে যে, যখন তাঁর! কালক্রমে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর 
সম্মুখীন হবে তখন বুটিশেরা কিংবা! ভারতীয়ের! কেউই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত 
ধারণ করবে না। দেদ্দিন রাত মাড়ে দশটা নাগার্দ আগুয়ান সৈম্যদল তাদের 
লক্ষ্যস্থলের মাইল পাঁচেক আগে একটি বিশ্তীর্ন শৈলশিরাঁর ওপর দিয়ে যেতে 
যেতে একটি গুরথ প্লেটুনের নজরে পড়ে । ৪1১০ গুথ1 রাইফেল্স্‌ বাহিনীর 
“বি কোম্পানীর ১১মং প্লেনের গুখ রা চন্ত্রালোকে তাদের দেখতে পায় 
জলন্ত দিগারেট হাতে কথা বলতে বলতে তারা আসছিল, শৃঙ্খলার কোন 
বালাই ছিল মা। গুরার। একট। যুতপই জায়গায় আসতে দিয়ে তারপর 
তাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। 

আই-এন-এ সৈন্যের ভয় পেয়ে ইতস্তত পালিয়ে যায়। কিন্তু কিছু 
সময় যাবার পর প্রীতম মিং.দলের কিছু লৌককে জড়ো ক'রে সাবধানে 
আবার এগোতে থাকেন । আই-এন-এ নেতা কথাবার্তা ব'লে গুধাঁদের 
গুলি ছোঁড়া বন্ধ করবার চেষ্ট। করেন। কিন্কু তাতে ফল না হওয়ায় 
'চলো! দিল্লী” আওয়াজ তুলে গুখা দের ফাঁড়ির ওপর হামলা কর! হয়। প্রীতম 
লিং ও অন্ত একজন অফিপাঁর যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে একজন গুথ1 ব্রেনগান 
চালককে জখম করলেও তাদের পিছু হটে আসতে হল। এর পর নাতবার 
আক্রমণ হয়, কিন্ত প্রত্যেকটি আক্রমণই ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যস্ত আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে স'রে আসতে হল। ছু'জন আই-এন-এ অফিসার ও বহু সৈন্য নিহত 
হল; এর ওপর পয়ত্রিশ জনের মত হয় ধরা দিল, নয় ধরা পড়ল। গুখদের 
মধ্যে নিহত হল দু'জন । 

গ্রীতম সিং পুরুম চুম্পাঙ্গে,পিছু হটে এসে একটি বাহীছুর দলকে 


২৯৬ পরিশিষ্ট ৩ 


পাঠিয়ে দিলেন নতুন আক্রমণের উদ্দেশ্টে পক্রপক্ষের খবরাখবর নিতে ; সেই 
সঙ্গে তিনি রেজিমেন্টাল কমাঁগারের কাছে অবিলম্বে সাহাযোর জন্যে অস্টরোধ 
জানালেন। কিয়ানি তথন কয়েক মাইল পিছনে সৈম্যদল চালনা করছিলেন; 
তার কাঁছে খবর পৌছুতে ন] পৌছুতে ফ্রণ্টিয়াঁর ফোন রাঁইফেল্ম্‌-এর একটি 
কোম্পানির দ্বারা তিনি নিজেই আক্রান্ত হলেন । এই পদাতিক বাহিনীর 
আক্রমণ খুব জোঁরালে! ছিল না, তবে তাঁব ঠিক পরেই বিমান আক্রমণ শুরু 
হল; তার ফলে আই-এন-এর পঞ্চাশ জম নিহত ও প্রাঁ় অন্তরূপ সংখ্যক 
আহত হল এবং প্রচণ্ড গোলাবধণের ফলে বাকি সকলে রীতিমত ভয় পেয়ে 
গেল। খাঁন্জোলে ফিরে যাঁবাঁর জন্যে কিয়ানি ঢালাওভাবে হুকুম দিলেন 
এবং ছুটি বাহিনী দলের বহু লোককে হারিয়ে ৪ঠ। মে নিজেদের ঘাঁটিতে 
গিয়ে পৌছুল। প্রীতম গিংএর টহলদাব বাঁহাদুরদল আত্মসমর্পণ করেছিল । 

দূর গ্রাচ্যে স্থভাঁষচন্দ্রের আগমনের পর আই-এন-এ'র ইতিহাসে 
সম্ভবত সবচেয়ে তাঁৎপযপূর্ণ ঘ্টন। হল পাঁলেলের বার্তা ও পবে কিয়ানির 
ফৌজের ক্ষয়ক্ষতি । স্ভাষটন্দ্র আশ! করেছিলেন যে, পুরোদ্থর আজাদ 
হিন্দ ফৌজ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বুটিশ-ভারতীয়ু বাহিনীর সম্ুখীন হবে তখন 
গোলাগুলির দরকাঁর হবে না, শুধু প্রচাঁরেই কেল্ল। ফতে হবে তাঁর সেই 
আশা আই-এন-এ'র প্রচারে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । 
আরাঁকামের যুদ্ধে একটি বিচ্ছিন্ন প্রহরীদলকে মিশ্র মহজেই দল ভাঙ্গিয়ে 
আনায় এই ধাঁরণ। আরও বদ্ধমূল হয়, এবং মাচ মাসে রেন্ুণে নবাগত 
রেজিমেপ্টগুলির কাঁছে মিশ্র নিজেই বলেছিল যে, ভারতীয় বাহিনীর 
মনৌবলের খুবই অতাঁৰ এবং আঁই-এন-এ'র দুঢ়চিত্বতীর কাঁছে তার। দাঁড়াতেই 
পারবে না। তাদের এতদিনকার এই সযত্বপোষিত মোহ ভেঙ্গে খান খাঁন 
হল; ভারতীয় বাহিনীতে পূর্বেকার নঙ্গীসাথীরা এখন তাদের দেশদ্রোহী 
বলে মনে করে, এট| হঠাঁং সকলের কাছেস্পষ্ট হল । এক সময়ে যারা 
সঙ্গীসাথী ছিল-_কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন-_তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! 
করা! জনকয়েক অত্যুৎসাহী ছাড়া আর কারে পক্ষে মহজ ছি না; যুনযাত্রা 
আদৌ যে সম্ভব হয়েছিল, তাঁর কারণ অনেকেই ভেবেছিল সংগ্রামট| হবে 
নামমাত্র | ভাবা গিয়েছিল, এক ডাঁকেই কেন্তা ফতে হয়ে যাবে; কিন্তু দেখা 
গেল তা যেমন সুরক্ষিত তেমনি দভেগ্য_-এবং জয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়ে 
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অসাবধানে রাম্ত! চলতে গিয়ে নিজেদের ভুলের জন্যে তাদের প্রচুর মাশুল 
দিতে হল। ্‌ 
৮ টে 
লেফটেনাণ্ট-কণেশ ইনাঁয়াৎ জান কিয়ানি এতে খুব মর্মাহত হলেও 
পরাজয়ের গ্রধান কারণ হিপেবে মববপাহ ও সাহাযোর ব্যাপারে জাপানীদের 
অক্ষমতাঁকে দায়ী করলেন ; অবশ্তা জাপানীদের আক্রমণের নির্দিষ্ট তারিখ 
যেখানে ছিল ১ল! মে, সেখানে তার মৈন্যেরা ২ র| মে ধদি জাঁপানীদ্ের তরফ 


থেকে কোন আক্রমণ না দেখে থাঁকে, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।* 


গরকৃতপক্ষে স্কপানীদের মিজেদেবই তখন গোলাগুলি ও অন্যান জিনিসপত্রের 
পাঘাতিকঃঅতা্ী। তাঁদের তবম| ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি বৃটিশ-ভারতীয় 
মাল গুদাম ধন তাঁদের হাতে এসে যাবে । হিকীর-কিকাঁনের সংযেঁগকারী 
'অফিসাররা খোঁদ জাপানীদের বঞ্চিত ক'রে আই-এন-একে জিনিসপত্রের 
যোগান দিতে রাজী থাঁকলেও প্রয্বোজনীয় জিনিসপত্র জোটাতে পারছিল 
না। চাখলস্থিত আই-এন-এ'র ডিভিশনাল কমাগ্ীরের এ ব্যাপারে কোনই 
হাত ছিল ন17 স্থানীয় বাজারেও এতটুকু কোন জিনিস পাওয়। যাচ্ছিল না। 
স্থুতরা” আজাদ হিন্দ ফৌজের দুর্দশার কোন লাঘব হল না ;এর ফলে সর্বনাঁশ 
হবে, এ কথা চ্যাটাজী তাড়াতাড়ি বুঝতে পারায় এবং স্থভাষচন্ত্রের তহবিল 
দু'হাতে খরচ করায় জুনের প্রথম দিকের পর থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
যুদক্ষেত্রে ধরে রাখা সম্ভব হল। 

পালেল বিমীনঘণটির উপর ধখন আক্রমণের চেষ্ট। হয়, তখনই 
ইয়মামোতো। বাহিনীর অভিযান আর চভান্ত পযাঁয়ে নেই । ২৩ নং বুটিশ- 
ভারতীয় ডিভিশন পালেলের দক্ষিণ-পূরবস্থিত পাহাড় অঞ্চলে তখনই নতুন 
ক'রে আবার ঘটি গাড়তে শুক করেছে এবং ৭ই মে নাগাদ আই-এন-একে 
খান্জোলে পিছু হটতে বাধা করেছে। পরদিন এ গ্রাম পুনরধিকৃত হয়) 
বারংবার আক্রমণ ও সামরিক পশ্চাদপসরণ সত্বেও ২ নং আই-এন-এ 
রেজিমেন্ট সেখানে এবং চামলের রাস্তায় পরবর্তী পাহাড়ের ওপর মিটং খুনুয়ে 
নামক গ্রামটিতে সারা য়ে মাপ নিজেদের ঘাঁটি বজায় রাখে । ইতিমধ্যে 
অস্তধবিস্থখ ও লড়াইয়ের ক্ষয়ক্ষতির ফলে রেজিমেণ্টটি দুর্বল হয়ে পড়ছিল 
এবং মূনীবলের অভাব দেঁখা যাচ্ছিল। ২৬শে মে তারিখে কিয়ানি 
যথন সরবরাহের ব্যাপারে আবার পললাকওয়৷ করতে চামলে গেলেন তখন 


সু 
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তিনি জানালেন যে, তার দলের পচিণ জন লোক নিজেরা নিজেদের জথম 
করেছে। রেজিমেপ্টের বেশির তাঁগ লোককে এখন রসদ বইবাঁর কাজে 
লাগাতে হবে ঃ পাহাড়ের শৈলশিশা ও মোঙ্বিপথ রক্ষার কাজে মাত তিনটি 
কোম্পানিকে ছেডে দেওয়! যেতে পাবে। 

সারা জন মাঁস বুষ্টির ফলে উভয় পক্ষেব কাজ দঁভাল শুধু টহল 
দেওয়।; ২য় গেরিল! রেজিমেণ্টকে আর বড রকমের কোঁন লড়াই করতে হল 
ন।। কিন্ত খারপ জল হাঁওয়া, খাগ্ঠাঁভাব আর ম্যালেরিয়ার ফলে ১৫ই জুন 
নাগাদ রেজিমেন্টের সৈন্যদ'থা। এক হাজারেরও ৭ম হয়ে পড়ল , প্রতিবিধা- 
নের ব্যবস্থ। থাকায় ১৯৪৪ সাঁলে ভাঁরতীগ বাহিনীকে এ মস্ত স্মঠাঁয় পড়তে 
হয়নি, কিন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ হিল এদ্কি থেকে একেবারে অসহাঁম। 
মৌষ্ধি পথে বক্ষীবাহিশী। সংখা! কথে প্রথমে ছু কোম্পানি, পবে এক 
কোম্পানিতে এসে ঠেকল। জুলাইয়ে গোঁডার দিকে এসে দেখ। গেল দল- 
ত্যাগীর সংখ্যাও কম নয়। রেছিষেণ্টে কমাগ্ডাবের পরেই যাৰ স্বান, চামলেও 
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যুৎ্ক্ষেতে ফিরে আপার প্রায় সঙ্্রে সঙ্গেই মে 
দলত্যাগ করে। অন্পগিনেব মধোই আই-এস-এ অঞ্চলে তার স্বাঁক্ষবিত 
“নিরাপদে পৌছুবাঁ ছাড়পত্র ও ইন্তাহাঁ বিান থেকে বিলি কবা হল, তাতে 
আই-এন-এ'ব সভাদের তার মত মিভয়ে ভাবতীয় বাহিনীতে ফিরে যেতে 
বলা হয়েছে। অন্য একজন দলত্যাগী অফিপার আই-এন-এ সৈন্যদেব এই 
সময়কার মমোভাব সম্পর্কে বলেছিল £ 


ধর৷ পড়লে গুলি ক'বে মাব। হবে, এই সন্দেহ প্রবল হওয়ার ফলে 
তাদের মধ্যে একট। আশাহত অবস্থা দেখা যায়, অর্থাৎ__জাপানীদের 
সম্পর্কে বিতৃষ্া, ঘরে ফেরবার আকাজ্ষী এবং মে চেষ্ট। করলে গুলিবিদ্ধ 
হয়ে মববাঁর ভয় ।...(টিকাটকির দল থাকায়) পালাবার উপায় নিয়ে 
আলোচন1 অসম্তব | 


এই রকম মীনসিক অবস্থায় ইস্তাহা'র আর ছাড়পত্র বিলি ক'রে চমৎকার ফল 
পাঁওয়। গেল। পাঞ্জাবী মুলমীনেরা কিছু কিছু ক'রে সব ব্যাটালিয়ানেই 
ছিল, তারা দলে দলে এমনভাবে পংলাতে লাগল যে, আশী জন পাঞ্জাবী 
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মুপলমানকে নিরস্্ব করে পশ্যান্ভাগে পাঠিয়ে দিতে হল। কনেল মহম্মদ 
জ্বামান্চ কিয়ানি হাল ছেড়ে দিয়ে জুতাষচঞ্জের কাছে চিঠি লিখলেন, তবে 
গোড়ায় জাপানীদের কাছে দলত্যাগের খবর চেপে গিয়ে লৌকজন “নিখৌজ 
হয়েছে বলে জানালেন । জাপানীর। যখন ব্যাপার জানতে পারল, তখন 
তার! এই ব'লে বায়না ধরল যে, এরপর থেকে কয়াশিরা স্ভাষচন্দ্রকে যা 
কিছু লিখবেন তা জাপাঁনীদে হাত ত দিয়ে পাঠাতে হবে। এমন কি নিজেদের 
অক্ষম তারংজন্যেও তার। অ]ু বিকভাবে আই-এন-এখে দাঁয়ী করল। 

শপাইয়ের গোঁভায় ২ নং আই-এন-এ থেজিমেন্টের সৈহ্যসংখ্যা 
দাডাল সাতশো পঞ্চাশ, এদের নিয়ে চারটি নতুন কোম্পানী তৈরি 
ক'রে আবার খান্জোল, মিটং খুন্ুয়ে ও মোগি পথ রক্ষার জন্যে পাঠানে। 
হ'ল। ওরা ও ৪4| জুলাই চতুদ্ীশ বাহিনীর একটি ভারতীয় ব্যাটালিয়ান, 
(৪থ রি মারাঠা লাইট ইনফ্যান্টি) খানজোল আক্রমণ ক'রে 
গরুপক্ষকে বিতাড়িত করে; খান্জোল রক্ষা করছিল পঞ্চাশ জনেরও কম 
আই-এন-এ সৈন্য ; তারপর তাঁর। মিট: খুষ্ঠয়ে এবং তাঁর গুবে পাহাঁডের ওপর 
একটি মোক্ষম জায়গা দখল ক'রে বমে | কিছ এই ব্যাটাপিয়ান আর অগ্রসর 
হয় না এবং শেষ পযন্ত পশ্চাদপপরণ ন| কর! পবন্ত আই-এন-এ রেজিমেন্ট 
অনিশ্চিততাঁবে মোস্বি পথের শেষ গ্রান্ত কোনরকমে ধ'রে বসে থাকে। 

৩য় গেরিলা রেজিমেন্ট সম্পরকে বলবার খুব বেশী নেই; অবশ্য এই 
রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়েছিল তাদের মধো কেউ কেউ বলেছে যে, এই 
রেজিমেণ্ট রণাঙ্গনে সামান্য যে কয়েক সপ্তাহ ছিল তাঁর মধ্যে অন্ত ছুটি আই-এন-এ 
রেজিমেশ্টের চেয়ে ঢের বেশী উৎসাহ ও শংগ্রাঁমস্পৃহার পরিচয় দিয়েছে । 
লেফটেনাণ্ট-কর্নেল গুলজার দি"-এর অধিনায়কতে ওয় রেজিমেণ্ট প্রষার 
মরপুম শুরু হওয়ার পর ২৬ শে মে টামুতে পৌছোয়। সিট। পাহাড়ের শধদেশ 
তখন আবার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হাঁতে ; এই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নাম 
পুবমুখের রাস্তাগ্ুলে। আটকাবার জন্যে ইয়ামায়োতো ৩য় রেজিমে্টকে 
নাঞ্যের চারদিকে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের উদ্দেশ্তে স্থান গ্রহণ করবার 
নির্দেশ দিলেন। ইম্ফলের প্রীন্তশাঁয়ী ওয়াংজিং থেকে সিট পাহাড় পরযস্ত 
বৃটিশেই যে সরবরাহ পথ, এখাল্ম থেকে সেই পথের ওপরও হামল। কর যেতে 
পারবে--এট| ইয়ামামোতো /মাশা /৫রে ছিলেন | ১নং ব্যাটালিয়ানের ওপর 
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যানবাহনের ভার দিয়ে এবং অন্ত ছুটি ব্যাটালিয়ানকে লাম়ইয়াং কেইফাঁম আঁর 
খোপাট গ্রাম দখল করতে ব'লে গুলছাারা সিং জুন মাসের গোড়ার, দিকে 
নাঁরুমে তীর সদর ঘাঁটি স্থাপন করলেন । 

যুদ্ধ এলাকায় পদার্পণ করবার সময়েই দেখা গেল বোৌগ-ভোগের 
জন্তে রেজিমেণ্টের বলক্ষয় হয়েছে । যেমন, সিট পাহাড়ের প্রধান ঘণটির 
ওপর আক্রমণের জন্যে লেইবি গ্রাম এলাকায় টহলদাঁরির ভার পড়েছিল ২য় 
প্যাঁটালিঘ়ানের যে কোম্পানির ওপর, গোড়ায় ই কোম্পানিতে সৈন্যসংখ্য। 
ছিল একশে। পঞ্চাশ__কিন্তু এই সময় কার্ধক্ষম লোক সত্তর জনে-বশী পাওয়া! 
গেল না। বর্ধী শুরু হওয়ায় অস্থস্থ লোকের সংখ্যা বেড়ে গল । « ১৮ই জুন 
দ্বিতীয় একটি কোম্পানিকে এবং জুনের শেষে তৃতীয় একটি কোম্পানিকে 
ব্যাটালিয়ান থেকে লেইবি গ্রামে কাজ চালু রাঁখার জন্যে পাঠাতে হল। 
ইতিমধ্যে ব্যটাঁলিয়ানের সৈন্তবল প্রায় ছ'শো থেকে কমে ৩৩২ এসে 
দাঁড়িয়েছে; কারণ ২৪৭ জন অস্থস্থ, বারে! জন দলত্যাগ করেছে, তিন জন 
যুদ্ধে নিহত এবং তিন জন আত্মহত্য। করেছে । বর্ষা সত্বেও লেইবিতে পাহাঁর 
দেবার কাঁজ বেড়ে গিয়েছিল ; শুকনে। পাহাড়ী পথগুলে। তখন ঘোলাঁজলের 
নদীতে পরিণত হয়েছিল । 

জুনের শেষে ও জুলাই-এর গোড়ায় বোংলি গ্রামের চতুদিকে ৩য় 
ব্যাটালিয়ানও তখন খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল । ২য় গেরিলা রেজিমেন্ট 
অশক্ত হওয়ায় এই ব্যাটালিয়ান থেকে ছুটি কোম্পানিকে বলবৃদ্ধির জন্যে 
৬ই জুন টামুতে পাঠানে হয় কিন্তু পক্ষকাঁল পরে তার। ব্যাটালিয়নের সদর 
ঘটি বোংলিতে ফিরে আসে । শত্রপক্ষ তখন উত্তরদিকে ঠেলে নামছিল 3 
ব্যালিয়ান ঠেকাঁবার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পস্ত তাঁদের ওপর পিছু হটবার 
হুকুম হয়। 

ছুটি রেজিমেণ্টই এবং স্থভাঁষ রেজিমেন্টের ২য় ও ৩য় ব্যাটালিয়ান 
১৯৪৪-এর ১৮ই জুলাঁই তারিখে পিছু হটতে শুরু করে। 


৪ 


